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সম্রাট ৭ সত্সাজ্জীর মঙ্গল প্রার্থন। করিয়াছিলেন । প্রতিনিদি-সংঘের 
৪ ঘারবঙ্গের মহারাজা বাহাছরকে সব্বপ্রথমে পঞজাবের ছোট 
19 বাহাদুর সম্রাটের পহিত পরিচিত করিয়। দিয়াছিলেন। 

ভিন্ব-ধশ্। 5 হিন্দসমাঙ্জের কল্যাণের জন্য অহারাজ। বাহাতুর এ 
পথ্য ভারতের বৃহ বুহৎ নভে ও বনু স্থানে বিরাট হিন্দু সভার সভ।- 
দত হউয়াছেন । এই সকল সভায় তিনি যে সকল বক্ত ত! করিয়াছেন, 
সসসল বক্তৃতা তাহাদ অনাধারএ পাণ্ডিভা, কতিতর প অভিজ্ঞতার 
পরিচস্ধ পায়! বায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাভা় শো শহাবাদার ধাজ- 
বাটাতে ধর্ণাশম ধণ্ম সন্বন্ধে দে বিরাটি সভা হ্ইয়াছিল মহারাজা ৭ 
পামেশ্বর সিং বাহাছৰ সেই সভায় বণাশ্রম বশ্ম সন্বন্ধে নে বি 
ক পিয়াছিলেনত 151 খুবই উচ্চদবের হইগাছিল। খাল খননের 
হারদ্বারে গঙ্গার জল অবকদ্ধ করিয়া রাখার বিরুদ্ধে ভিন্দুগণ থে 
আন্দোলন কর্পিষাছিলেন মহারাজ। বাভাছুর সেই আন্দোলনের অগ্রণা 
ছুলেন। শারোরা দাম নামক স্থানে গঙ্গার শ্বোত 9৮ বছসর রণ 
ছল, ইনার বিরুঙ্গেগ ভিনি ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন । 

মহাগাজ খাঙাছুব শিক্ষা-বিশ্তারের পক্ষপাতী | তিনি ছারবঙ্গ সভারে 
একটি উচ্চ শ্রেণীর ভংরেজী ফুল পরিচালনার বায়লর বহম করিতে, 
হেন। তীহারাউ ব্যন্ধে মঙ্জঃফরপুর এবং দ্বারবঙ্গ জিলার বভ প্রল গর 
চালিত হইতেভে | ইহ। ঝাতীত অনেকগুলি টোল-চত্ৃষ্পাগী9 তাভারউ 
অথে প্রতিষ্তিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । তিনি 
কলি+।তা মাকালী পাঠশালার একমাত্র ট্ষ্টি এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 
সাহাধ্যকারী | খাঙ্গাল। দেখে এই মহাকালী পাঠখালাই একমাত্র বালিকা 
বিদ্যালর থাই। প্রকৃত হিন্দু আদর্শে বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার 
্ ৪ শাঁতিনি্গ। প্রদান করিতেছে 


সতত ধন্ম 


৩৪ বংশ-পরিচয়। 


তিনি কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান 
করেন ; এই টাকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্টিত 
করিরাছেন ; “দ্বারবঙ্গ হাউস নামক নব-নিশ্মিত বিরাট সৌধে এই লাই- 
ব্রেরীটি স্থাপিত হইয়াছে । তিনি হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয়-প্রতিষ্ঠা ভাগ্ডারে 
৫ লক্ষ টাক! দান করিয়াছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টা-ব্যাপাপে 
তিনি প্রথম হইতে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিগ্জাছেন। তিনি হিন্দু, বিশ্ব 
বিদ্যালয় সমিতির প্রেসিডেপ্টরূপে ইহার পরিকল্পন। হইতে রাজ প্রতিনিধি 
কক উহার ভিত্তি -প্রস্তর-স্থাপন পর্মান্ত সমান ভাবে কার্ধা করিয়াছেন 
ভারত গবমেন্ট প্রথম প্রথম হিন্দু বিশ্ববিদ্াল্য-প্রত্থিষ্ঠার উদ্চমকে সন্ষে- 
ভের চক্ষে দেখিতেন 1 কিন্তু নহারাজ। বাহাছুরের প্রভাব ৪ বাক্তিত্বের 
গ্য গবমেন্ট হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতি্ঠায় সম্মতি দিয়াছিলেন এব, 
পরিশেষে আইন করিয়। ইহার প্রতিষ্ঠ। করেন । হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালরের 
জগ্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্টে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাভাকে বহু সভ। আহবান ও বন্ধ বক্তুত' 
করিতে হইয়াছিল । বড় বড় চাদ] তাহারই প্রভাবে ও চেষ্টায় সংগৃহীত 
হইয়াছিল। ভিনি লাহোরের সনাত্তন ধর্-কলেজ-প্রতিগার জন্য €” 
হাাঞ্জার টাকা দান করিয়াছিলেন ; এইজন্যই তথায় এই কলেজটি প্রতি্গিত 
হইতে পারিস্বাছিল। কলিকাতান্র গ্রীন্মমগুল-স্থুল5 রোগ-সমূহের চিকি২- 
সার গন্য ঘে বিদ্যালর এক্ষণে প্রতিচিত হইবাছে, সেই বিদ্চালম্পের 
(১০০1 ০1110010102] [18010176 ) প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি ৫* হাজার 
টাকা দান করিয়াছিলেন ডাক্তার ডি এন রায়-প্রমুখ হোমিওপ্যাথিক 
চিকিংৎসকগণ ঘে কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক স্কুলের প্রতিষ্টা করেন, মহা 
রাজা বাহাছুর সেই প্রতিষ্ঠ।-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ত। করিয়াছিলেন : 
পাঁটনা সহরে যে তিব্বি-ইউনানী কনকারেন্ন বপিয়াছিল, তিনি তাহার 





ঢারা-কুশার বিশ্বেশ্বর সিং 


দ্বারবঙ্গ-রাজবংশ । ৩৫ 


সভাপতিন্ধপে দিল্লীতে তিব্বি-ইউনানী কলেজ-প্রতি্টার ব্যাপারে সহান্স- 
ভূ্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কয়েকটি সংস্কৃত 
পাঠশালায় তিনি মুক্তহন্দডে সাহাষ্য করিয়াছেন। মজঃফরপুরের বি-বি 
কলেজটি যখন অর্থাভাবে উঠিন্লা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে 
তিনি অর্থসাভাফা করিয়া উহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন | 
ভিন গবমেন্ট-পরিচালিত সংস্কৃত উউনিভাসি'টার সহিত সংলগ্ন বিহার- 
উ:ডসা। সংস্কত-সমিতির প্রোসছেট। এই লমিকিব সম্পরকে থাকিঘ। তিনি 
বিহারে সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারকল্ে প্রস্তুত সহায়ত! করিস্বাছিলেন | সম্প্রতি 
তিনি পাটনা সহরে মেডিক্ণাল কলেজ-প্রতিষ্টার জন্ত « পঞ্চ টাক। দান 
ধরিরাছেন। বহুকাল ধরিদ্ধা বিহারের অর্পবাসীরা এইরূপ একটি 
কলের অভাব অন্তভব করিতেছিলেন। 

মহারাজ। স্যর রামেশ্বর কৈশর-ই-হিন্দ পদক প্রাপ্ত হইগ্বাভেন । 
গবমেন্ট তীহাকে কে-সি-আই-উ উপাপি দ্বারা সম্মানিত করেন । 
অতঃপর মহারাজ বাহাদুর উপাধিটি গবমেণ্ট বংশাঙ্গগত করিয়। দেন । 
পরে তিনি জি-সি-আভ-ই এ কে-বি-ই উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি 
“মহারাজাধিরাজ” উপাধি প্রদান করিঘ! গবমে ন্ট তাহার সম্মান বন্ধন 
করিয়াছেন । 

মহারাজাপিরাজ স্তর রামেশ্বর ইংরেছী, অংস্কত, পাশী, উদ্দি, হিন্বা 
€ বাঙ্গালা ভাষা! বেশ ভালরূপই জানেন । দ্বারবঙ্গে তাহার নিজের 
এক ন্বৃহত পুস্তকাগার আছে $ প্রতি বংসরই উহাতে পুস্তকের সংখা। 
বিশেষন্রপে বদ্ধিত হইয়। থাকে । তিনি বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন 
এবং তাহার জ্ঞানও নানাবিষয়ক। তিনি মজ্জলিসী লোক এবং কথোপ- 
কথনে স্থনিপুণ। তিনি ছ্বারবঙ্গ জেলার রাজনগরে এক বিরাট প্রানাদ 
নিশ্মাণ করিয়াভেন ; উহাতে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয্মাছে। মোগল- 


৩৬ বংশ-পরিচয়। 


যুগের অবসানের পর এমন প্রাচ্য-স্থাপত্য-কৌশল-সমম্থিত প্রাসাদ 
বাঙ্গালা বিহার উড়িয্যায় আর কেহ নিশ্মিত করেন নাই। রাজনগরে 
যিনি এক হ্থন্দর মন্বর-নিশ্ৰিত কালীমন্দির তৈয়ারী করিয়াছেন ইহাতে ও 
স্থপতির ুক্ম কারুশিল্পের পরিচয় পাওয়1 যায় । তিনি দাঁরবঙ্গে, পাটনায়, 
বারাণসীতে, কামাখ্যায়, খড্াপুরে, ছ্বারবঙ্গ জেলার কয়েকটি গ্রামে 
কতকগুলি মন্দির নিশ্বাণ করাইয়| দিয়াছেন এবং আরও কতক গুপি 
তয়ারী হইতেছে । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্দেশে গঠিত বিভিন্ন সভা সমি- 
তিতে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ 9 বক্তৃতা করিঘাছেন। তাহার 
বক্ততায় জ্ঞাতব্যবিষয়ের সমাবেশ যখেষ্টই থাকে। মহারাজাধিরাছ স্যর 
রামেশ্বর ভীরতের প্রায় সমুদয় তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন । তিনি 
প্রত্যেক তীর্থেই ঘে সকল বিধি-নিষেধ পালন করিতে ভয়, তাহ] সম্পৃণ 
রূপে পালন করিয়া থাকেন। মেখানে উপবান করিতে হয়, নেখানে 
উপবাস করেন; য্খৌনে কঠোবি প্রান্ছশ্চিহ করিতে হয়, সেখানে তাহাহ 
করেন। শান্ববিধি রক্ষ। করিয়। ধন্মাচারসমূহ তিনি পুঙ্থাহপুঙ্খরূপে 
প্রতিপালন করিয়া থাকেন । এ বিষয়ে তিনি আদশপুরুষ বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। তিন্নি পরিশ্রমী এবং বিপুল সম্পত্তির পরিচালন।- 
ব্যাপার তিনি স্বয়ং তত্বাবধান করিয়। থাকেন । 

মৃহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর দানবীর। জন-সাধারণের 
কল্যাণকর বহু অঙ্ষ্ঠটানে তিনি বিপুল অর্থ দান করিয়। মহতী কীপ্ডি 
অঞ্জন করিম্বছেন। ভিন স্ব ৫০ লক্ষ টাকা সদনুষ্ঠানে দান 
করিয়াছেন । 

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের জনিদীরী ম্জঃফরপুর জেলায়, দ্বারব্গ 
€ জলায়, পৃর্ণিয়া জেলায়, ভাগলপুর জেলায়, মুঙ্গের জেলার, গয়া জেলায়, 


দ্বারবঙ্গ-রাজবংশ । ৩৭ 


পাটন| জেলায়, এবং আনাম প্রদেশে বিদ্যমান। এতত্্যতীত দার্জিলিং, 
সিমলা, এলাহাবাদ, বারাণসী, রাচি, হরিদ্বার, কলিকাতা এবং অন্থান্য 
স্থানে তাহার বাটী আছে। তাহার বিপুল জমিদারীর পরিমাণ অন্ভমান 
২৫০০ বগমাইল। 


কণিকা-রাজবংশ। 


অঙ্গবান ১২০৭ খুষ্টাবে ময়্রভঞ্জের তদাপীন্তন অধীশ্বরের ভ্রাত। 
ঠ্ধবল ভগ্জ একটি ক্ষুত্ব গাজা অধিকার করেন; উহাই এক্ষণে কণিক। 
নামে অভিহিত। এ বাঙজয পূর্বে কোনও নীচঙজাতীর় বাঙ্জার অবীন 
ছিল। 'ুজথল ভঞ%& উহাকে পরাজিত 
করিয়। তথায় নিজরাজ্য স্থাপন করেন। 
চিনি এই কিন্লরার ভগ্রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাত। ॥ ুষ্টীয় ত্রয়োদশ 
এতাব্দীর দধাভাগে উডিষ্তার বৈষ্ণব গঙজপতিবংশ ইহাদিগকে রাজ। 
বগিয়! স্বীকার করেন। 

এক্ষণে যাহা এলেকা চামুখ। নামে অভিহিত, তাহাই প্রথমে কিলার 
ন্তদুক্ত ছিল। পরে বালেশ্বর গ্েলার অন্ত্রঃপাতী পাচমুখ! অঞ্চল 
হভার মহিত সংঘুক হয়। কিছুদিম পরে তিনি এলেক| কেরারা বাহুবলে 
অধিকার করিয়া স্বরাঙ্গাতক্ত করেন। কোন সময়ে এই রাজ্য 
অধিকৃত হয়, তাহা এক্ষণে নিরূপণ কব! 
বায় না। সর্বশেষে *কালঘীপ এই 
রানের পরিধি বদ্ধিত করে। কালদীপ অষ্টাদশ তাবীর শেবভাগ 
পধ্যন্ত "ভরিচন্দন” রাজ্োর অন্তভূক্ত ছিল। এই রাজ্যের শেষ রাজ। 
ভাহার কন্যার সহিত কণিকা-রাঙগ বলভত্র ভঞ্জ বাহাদুরের বিবাহ 
দেন। এই বিবাহ-স্থত্রে কালদ্বীপ কণিক'-রাজ্যতুক্ত হয়। ধারার 
মোহনার উভয় পারে সমুদ্রতীরে এই কিল্লা অবস্থিত। সমুদ্রতীর 
হইতে তিতরে প্রায় ২০ মাইল পধ্যন্ত ইহা বিভভৃত। ইহার পরিমাণ- 
ফল প্রায় ৪৪০ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ১ লক্ষ । 


ইতিবৃত্ত । 


রাঁজা-পারচয়। 


কণিকা-রাজবংশ । ৩৯ 


প্রথমে করিক-রাজ্োের রাজধানী ছিল-_বাজারপুর ; ইহ। বৈভরণী 
শদীর দক্ষিণভীবে অবস্থিত | এই স্থান অস্বাস্থ্যকর বলিয়। এখান হনে 
রাজধানী বাজ-কণিকায় স্থানান্তরিত কৰ। 
ভইয়াছে। রাঙজকণিফা কটক-টাদবালি 
রোডের উপরে অবস্থিত চাদবালি বন্দর এখান ভইতে প্রায় ছুই 


বাজধানী 


োশ। এই স্বান কটক ৭ কলিকাতা হইতে সহজে মাভায়ান 
মোগ। ২ কারণ চা্বালি বন্দর পথ্যন্ত ীমার খাতামাত করে। বেঙ্গল 
নাগুপুর রেল-পথের ভগ্রক স্টেশন এখান হইতে বেশীদর নহে ; হভরাত 
হলপণও ইনার সা্গিকট । 
কণিকা-রাদপরিবারের লিজ ময় | ইভা ভইতেই ময়র ড% 
বাজোর শামোহপন্ছি হদ্বাছে । অযরভঞ্-পাজঞ্ুলের আভিজাতিক 
৮৯ নবপুজসমনমত | দেভেড় মঘরভঞ-রাছপরিবারকক্ত এক 
রা বাক্তি কণিকাপ ভগ্চরাজবংশের প্রতি্ত।, 
/ পেই হেতু এই রাজবংশের আভিজাতিক চস 
নধর হভয়াছে । এই রাজপরিবার কুষ্যবংশীয়, উহ্থার! গাজপুতানার 
জয়পুর-গাছবঃশের একটি শাগ।। 


বংশ-ত।লিক। 
এহ কিল্লার রাগণের নামের তালিকা শিল্পে প্রবৃত্ত হল । 
1জবংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৮০৩ খৃষ্টান্দে ব্রিটিশ অধিকার পযন্ত 
রাজগণের নাম ইভাতে দেওয়! হইল £_ 
১। সুজবল ভগ্ন 
২) বিশ্বনাথ » 


বংশ-পরিচয় । 


৩। তভ্রিলোচন্‌ ভঞ্জ (১ম) 
৪1 গোপীনাথ » (১ম) 
৫ । পরুমানন্দ » (১ম) 
৬! দিব্যসিংহ » (১ম) 
শ। নরসিংহ » (১ম) 
৮। জ্িবিক্রম এ (১) 
৯1 গঙ্গাধর ৮ 
১*। গোপাল » (১ম) 
১১। বাস্থদেব » (৯ম) 
১২। বঘুনাথ ৯» 


১৩ । লক্ষ্মণ ৪ 
১৪ 1 &বরাগী » (১ম) 
১৫1 ভ্কিলোচন » (২য়) 


১৬: গোশীনাথ » (২য় 
১৭। পরমানন্দ » €২য়) 
১৮1 সর্ববসিংহ » 

১৯। বাসুদেব » (২য়) 
২০। দিবা সিংহ » (২ম) 
২১। নরসিংহ » (হম) 
২২। আ্িবিত্রম » (২য়) 
কত শগাদাধর ্ 

২৪। গোপীনাথ » (৩য়) 
২৫। দাশরথি 

২৬। গোপাল € ২য়) 
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২৭। বৈরাগী ভঞ্জ (২য়) 
২৮। বলভদ্র » 
কিল্লার রাজন্যবর্গের মর্যাদা ১৮০৩ খুষ্টাব্ধ পর্যাস্ত্র ক্ষুদ্র অগ্ধ স্বাধীন 
রাজগণের মত ছিল। ইহারা প্রথমে উড়িস্তার অধীশ্বরগণের, পরে 
মুদলমান ও মহারাষ্্ীম্নগণের নামমাত্র বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কার্যাতঃ 
ইহার! স্বাধীন ছিলেন। কিল্লার অভ্যন্তরে 
তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন অর্থাৎ তাহাদের ক্ষ 
রাজ্যের তাহারাই সর্কেসর্ধা ছিলেন । 
“কস্ক" (কণিকা! ) উড়িষা! প্রদেশের একটি নগর। ইহা কটক 
(েলাধ অন্ততুক্তি। ইহ! কটক জেলার একটা করদ রাজোর রাজধানী । 
কণিকা ব্রিটিশ-বিধি-বিধানের অর্ধীন । এই 
বরাজোর পরিমাণফলের যথা নিদ্ধীরণ 
কোন৪ কালে হয় নাউ ॥ তবে মোটামুটী হিসাবে স্থির হইয়াছে থে, 
এই রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে ৭৫ মাইল এবং পূর্বব-পশ্চিমে ৫ মাইল। 
কটক ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্বের কঙ্ক-রাজ এই বিস্তৃত 
গুলাস্তীর্ণ অস্বাস্থ্যকর ভূমি মহারাষ্্রীগণের পুনঃ পুনঃ আত্রমণ হইতে 


রঙ্গ। করিয়াছিলেন । মহারাষ্ীয়েরা কঙ্ক-রাজ্য যত বারই আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, ততবারই তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন । 


মন্থারাষ্ত্রীয়গণ বড় বড় নৌকায় করিয়া সৈম্ভ :৫ কামান পাঠাইত ; 
এ সকল নৌক। দ্রুতগামী ছিল না। সমুদ্রের নিকট নদীর গোহনায় 
এ সকল নৌকায় কোনও কাজ হইত না। কঙ্ক-রাজের লম্ব। লব! 
ছিপ ছিল; কতকগুলি ছিপের ১৭৭টি করিয়া দাড় থাকিত। 
ম্হারাষ্থ্রীয়দের এ সকল বৃহৎ €নীক! এই নকল দ্রুতগামী নৌকার সহিত 


কিল্লা'র মর্যযাদ।--ব্রিটিশ 
অধিকারের পূর্বেধ ও পরে 


অধিষ্ঠান 


৪২ বংশ-পরিচয়। 


পাজ। দিতে পারিত না। স্থবিধ বুঝিয়। কঙ্ক-রাজের লোক-লস্করের! 
মহারাট্রায়দের এক একটি নৌকা আত্রঘণ করিত এবং উহার চারিদিকে 
শুরিয়া ফিরিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত লোককে গুলি করিয়! 
মারিয়া ফেলিত। যখন আঁধকাংশ মভারাষ্্ীয় নৌকারই এইরূপ দশ! 
৬উত, তখন অবশিই নৌকাগুলি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত। 
কঙ্গ-বাজের পঞ্চরেরা নহারাসত্রীয়দিগকে বন্দী করিয়া রাখিত। এখানকার 
জলবায়ু এতই মন্দ ছিল যে, বন্দী অবস্থাতেই তাহাদের মুত্যু হহত। 
ব্বতঃ এ অঞ্চল যমালয্বতুল্য ছিল; এখানকার আদিম অধিবাসী ভিন্ন 
অপর কেভ এখানে নাচিয়। থাকিতে পারিত নাঁ। * 

সরকারী কাগজপন্ধে এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে কিল্লার এধ্যান্দার 
উল্লেখ আছে । প্রাচীন রাজগী এবং রাজগী-পরিবারের ইতিহাসও 
উহাতে পাওয়া ঘাছ। কজন্গ ও কণিকার 
বন্তমান রাজগণের পূর্ববপুরুষেরা সম্ত্রান্ত 
ভম্যধিকারা ছিলেন। ঠাহারা উভিস্যার 
গ্পতিরাজগণের অপ নছলেন | ৭ 


নবকারী কাগজপত্রে কিলার 
অদ্যাদ! 


আউল, পটমুগ্ডাই বহু শতাব্দী ধারয়া দেশীয় রাজন্যগণের 
প্রভাবাধীন ছিল এবং কুজর্ কণিকা « আউল রাজোর অধীশ্বরগণ 
কটক জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ৭ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন 
করিতেন । 1৮106 006 1367768] [10150106 02206606 056690)- 

১৮০৩ গুষ্টান্দে উড়িষ্যা ব্রিটিশ অধিকারকুক্ত হয়। সেই সময়ে 





ক. 0টি ৮ 2015৭ 802111/67950- 00528087 8606৮2দ 00 00৩ 
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তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারল মাকুইস অফ ওয়েলেস্লীর প্রতিনিধিবর্গের 
সন্বিত কণিকা-রাজের সন্ধিহইয়। যায়। সেউ 
ব্রিটিশ গবমেনন্টের সহিত 
সি সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষই শ্বাক্ষর করেন। * 
উহার স্কুল মশ্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :-_- 

সন্ধির সর্তাদি স্থির করিবার জন্ত মহামান্য ই ইও্ডিয়া কোম্পানী 
মে: হারকোট ও হিঃ মেলভিল্‌্কে স্ব! উড়িষ্ার কমিশনার (917১9০1%] 
€7010001991011615) ীনযুক্ করেন । কিল্লা৷ কণিকা কটকের অধীন একটি 
করদ মহাল। এই নহালের রাজা কোম্পানীর কমিশনারগণের সহিত 
নিপ্ললিখিত সর্তে সন্ধি করেন £₹_- 

আম উড়িষ্যা স্থববার অন্তর্গত কিল্প। কণিকার অধীশ্বর রাজা বল্ভ-্র 
ভগ্ধ মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর সহিত সন্ধিন্যত্রে আবদ্ধ হইলান। 
এই সন্ধির নিমলিখিত সর্তগুলি আমি বিশ্বস্তভাবে বথাষথ পালন করিব :-_ 

১। আমি উক্ত নহামান্ত ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সম্পূর্ণ 
বশ্াতা স্বীকার করিব 'এবং তাহাদের অধীন রহিব। 

২। আমি বিনা ওজর-আপত্তিতে উক্ত কোম্পানীকে চৈত্র জ্যেষ্ট 
৪ আধাঢ এই তিন মাসে তিন সমান দফার বার্ষিক ৮৪, ৮৪০ কাহ্‌ন 
কড়ি কর প্রদান করিব! 

৩। যদি কোনও অপরাধী কোম্পানীর স্থব৷ হইতে আমার রাজ্যে 
পলাইয়া আসে, তাহা হইলে দাবী কর! মাত্র আমি উহাকে গ্রেপ্তার 
করাইমা কোম্পানীর কম্মচরীর হস্তে সম্পণ কগিব । 

| আমার রাজ্যের কোনও আরধবাসী মোগলবন্দীর এলাকায় 
কোন প্রকার অপরাধ করিলে তাহাকে খেস্তার করাইয়া আনিবার 


্ রও 098৪ 2. ০81 বহি 17] 0 ০] [ 0£ 87007501 
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8৪ বংশ-পরিচয় । 


দাবী যদি আমি করি তাহা হইলে মহামান্য ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
এ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করাইয়। বিচারের জন্য আমার হস্তে সমর্পণ 
করিবেন। যদি মোগলবন্দীর কোনও প্রজার সম্পত্তির বিরুদ্ধে আমার 
কোনও দাবী থাকে, তাহা হইলে আমি নিজ হস্তে তাহা আদায় 
করিব নাঃ পরস্ধ কোম্পানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কশ্বচারীর নিকট সেই দাবী 
পেশ করিব এবং তাহার বিচারে যাহ! সাব্যস্ত হইবে তাহাই আমি 
মানিয়। লইব। 

«| মহামান্য কোম্পানীর কৌজ আমার রাজোর মধ্য দিয়া যাইলে 
আমার কিলার প্রজাগণ ফৌজের লোকদিগকে যথাসাধ্য স্থৃবিধা দরে 
রসদ ও অন্থান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ কারবে | কোম্পানীর কোনও 
কশ্মচারী, প্রজা বা কোনও লোক যদি মালপত্র লইয়া অথবা কোম্পানীর 
কোনও আঘদেশপত্র লইয়। আমার রাজ্য মধ্য দিয়! গমন করে, তাহ। 
হইলে আমি কোনও কারণে, এমন কি ছলক্রমেও তাহাকে কোনও 
বাধা প্রদান করিব না, তাহার গতিরোধ করিব ন।। বরং যাহাতে 
এ ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের জীবহানি বা আধিক ক্ষতি না হয় তদ্দিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিব। 

৬। যদি আমার কোনও প্রতিবেশী রাজা বা অপর কেহ কোম্প।- 
নীর অবাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি কোম্পানীর ইঙ্গিত প্রাপ্তিমাত্র 
[বিনা আপত্তিতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে অখবা। কোম্পানীর 
ইসন্ুদিগের সহিত একযোগে অভিযান করিতে বাধ্য থাকিব। যতদিন 
আমার সেনাদল এ বিভ্রোহ-দমনে নিযুক্ত থাকিবে ততদিন তাহার! 
কোম্পানীর নিকট হইতে কেবল রলদ পাইবে । ইভি-_ 

২২শে নভেম্বর ১৮*৩, 
শাওয়ন ৬ই, ১২১১ উষ্লী | 
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এই সমস্ষে এইব্প সন্ধি কিল্পা আটজুড়, কিল্পা বারহ্বার, কিল! 
নরসিংগড়, কিল্লা জৌরমু, কিল্লা তিচের, কিল! তিশ্রীয়া, কিজ্লা হিন্দোল, 
কিল্লা! কুগুপাড়া, কিল্লা ঢেস্কানলঃ কিল! রণপুরঃ কিল! নয়াগড়, এবং 
কিল্লা নীলগিরির অধিপতিগণের সহিত হইয়াছিল এবং তৎসহ উহাদের 
কাহারও কাহারও বরাজস্বের পরিযষাণও নির্ধারিত হইয়াছিল । তবে 
উহাদের কাহারও রাজস্ব কণিকা-রাজ্যের রাজদ্ব অপেক্ষা অপ্পিক 
হস্ম নাই। 

কণিকারাজ যেরূপ ইষ্ট ইত্ডিম্নী কোম্পানীকে কবুলনাম! লিখিয়। 
দিয়াছিলেন। সেই কবুলনামায় এইরূপ লেখা ছিল যে, বাৎসরিক 
রাজস্ব চিরদিনের জন্য ৮৪,৮৪০ কাহন কড়ি ধার্ধয কর! হইল। ইভা 
ব্যভীত কণিকা-রাজের নিকট হইতে নজর ইত্যাদি লওয়! হইবে না। 
এই কবুলনাম। ১৮০৩ খুষ্টান্দে ২২শে নবেগ্ছর, ১২১১ সালের ৬ই শাওয়ন 
তারিখে লিখিত হইয়াছিল এবং উহাতে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জি হারকোট 
৭ মি: জে মেলভিলের স্বাক্ষর ছিল। 


ংশ-তালিকা। 


[ব্রিটিশ অধিকারের পরে ] 


ব্রিটিশ অধিকারের পর হইতে কণিক! কিল্লার রাজন্তবর্গের তালিকা 
নিযে প্রদত্ত হইল :-_ 


১। জগন্নাথ তগ্ 
২। হরিহর ৮ 
৩। বিনায়ক ৮ 
৪ | ত্রিবিক্রম ” 
৫ | পদ্মনাথ ” 


৬। ন্বপেন্্নাথ* (নাবালক অবস্থার স্বৃত্যু হয়) 
৭। রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঙ্জ দেও ( বর্তমান রাজা ) 


৪৬ বংশ-পরিচয় । 
রাজা রাজেক্দ্রনারায়ণ ভগ্জা দে'ও 


অনারেবল রাজ। রাঁজেন্দ্রনারায়ণ ভপ্ধ দেও কণিকা রাঁজ্োর বর্তমান 
অরধীশ্বর। ইনি পার্খবর্তী আউল রাজের অধিপতির দ্বিতীয় পুত্র। 
১৮৮১ শ্রীষ্টাব্ধে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৯৬ খৃষ্টানদের আগষ্ট মাদে 
ইনি কণিকারাজবংশে পোস্কপুত্রর্ূপে গৃহীত হন । ইনি যতদিন অপ্রাপ্র- 
বস্ক ছিলেন, ততদিন রাজ্যের পরিচালন-ভার ফোট অফ ওয়ার্ডসের 
হন্তে ন্যস্ত ছিল। পাজ। রাজেক্্রনারায়ণ কটকের, গভর্ণমেন্ট কলেজিয়েট 
স্টলে ও কলেছে শিক্গালাভ করেন ১৮নন খুষ্টাকে ইনি নারায়ণগড়ের 
পরলোকগত রাজার কন্ঠাকে বিবাহ করেন। ১৭০২ খুষ্টান্দে ইনি 
প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং কোট অক ওয়ার্ডসের নিকট হইতে রাজাভা্ 
সহস্তে গ্রহণ করেন। ১৯*৬ খৃষ্টাব্দে ইনি গঞ্জাম বহরমপুর উত্ফল 
কনকারেন্সে সভাপতির আসন গ্রহণ করিনাছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 
ইনি ইংলগু পরিদর্শন এবং ইউরোপের কিয়দংশ পরিভ্রমণ করেন । 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইহাকে বেঙ্গল এডভাইসরী ফিসারি বোর্ডের 
সদস্য মনোনীত করেন ১৯০৯ খুষ্টান্দে উড়িন্তা ও ছোটনাগপুবের 
ভম্বাসিগণ ইহাতে বললীয় ব্যবস্থাপক লভায় তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্া- 
চিভ করেন । 

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনারায়ণ পুনরাঘ্স ইংলগ্ডে গমন করেন এবং 
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষ! দিবার জন্য লিন্কন্স ইনে ভঙ্তি হন। এই বসব 
উহাকে ব্যক্তিগত ভাবে গভর্ণমেণ্ট “রাজা” উপাধি প্রদান করেন। ১৯১১ 
খৃষ্টান লগ্তনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে সম্রাট ও সম্রাজ্জীর অভিষেক- 
ন্ৎসবে ইনি যোগদান করিয়াছিলেন । এ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি 
হারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিলীর অভিষেক-দরবারে উপস্থিত হন । 
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১৯১২ খৃষ্টাবে বিহার ও উড়িস্কা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে তিনি 
উড়িস্তার কম্বামি-বর্গের প্রতিনিধিস্করূপ তথাকার বাবস্থাপক সভার 
সদন্য নির্বাচিত হন। ইনি পান বিশ্ববিদ্যালব-কমিটার সদশ্য ছিলেন । 
১৯১৬ প্ুষ্টান্ছে ইনি পুনরায় উড়িষ্যার তৃম্বামিগণের প্রতিনিধিম্বরূপ বিহার 
৪ উড্িঘ্যার বাবস্থাপক সভার সদ্য নির্বাচিত হইয়াছেন । ইউনি 
সমগ্র বিহার ও উড়িষা! প্রদেশের ভৃম্বামিগণের প্রতিনিধিষ্বূপ ভারতীন্ব 
বাবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদসা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি ভারত 
এ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্তব/ কম্মের বিভাগ-সংক্রান্ত কমিটীর ক্নৈক 
সদ্সা শিষুক্ত হইয়াছেন 1 এই কমিটী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের শানন- 
পরিষৎ 9 মন্ত্রিগণের কণ্তুবা শিন্ধপণ করিবেন । ১৯১৮ গুষ্টান্দে ইনি 
প-বি-ই উপাধি লাভ করেন এবং ১৯১৯ খ্রীঙ্টান্দে গভনমেন্ট উহার “বীজ? 
উপাধি কৌলিক ক বংখগভ করিয়। দেন । 

রাজ। বাজেন্্রনারারণ ব্যবস্থাপক সভায় দেশের ভিতকর এবছ তে 
সম্প্রদায়ের ভ্তিনি প্রতিনিধি সেউ ভূক্বামি-সম্প্রদান্ের কল্যাণকর সকল 
প্রস্তাব ৪ আলোচনার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। উড়িয়ার 
প্রজান্বত্র আইনের পাতুলিপি যখন লাট-সভায় পেশ হয়, তথন উভ্ভাতে 
জমিদারের স্বার্থ ক্ষুগ্ন হইবার সম্ভাবনা বুঝিদ্বা তিশি উহার ঘোর 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । পরিশেষে তীহারই বিশেশ চেষ্টায় জমিদার- 
গণের কতক কতক অধিকার ও স্বার্থ এই আইনে বজায় রাখ। 
হইয়াছে । ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদন্য থাকিবার সময়ে পাটন। 
বিশ্ববিদ্ালর আইন পাশ হয় এবং সাহারই চেষ্টায় কতকগুলি বিশিষ্ট 
অধিকার এই আইনের অঙ্গীভূত হয়। সাধারণ-হিতকর সকল 
অনুষ্ঠানেই তিনি আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। ইনি উড়িম্! 
ল্াাওহোল্ডাবুস্‌ এসোৌসিয়েসনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং বগাঁলা 
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৭ বিহার ল্যাগুহোন্ডারস্‌ এসোসিয়েসনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট । 
ইনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী ও সোসাইটী অফ আর্টসের সদস্য | 
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের নিকট হইতে যখন 
স্বহস্তে রাজা-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপারটাকে 
চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি কটকের জেনারেল হাসপাতালে একটি 
“ফিমেল ওয়ার্ড নিশ্মাণ করাইয়া দেন। একাধিকবার তিনি তাহার 
প্রজাগণের ছুদ্িশা-মৌচনের জন্ত যুক্তহস্তে অর্থসাহাধ্য করিয়াছেন এবং 
গবর্ণমেপ্ট তাহার এই সকল সংকীন্ঠির প্রশংসা! করিয়াছেন। ১৯১৩ 
ৃষ্টান্দে গবর্ণমেণ্ট ছুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ-মোচনের যে সকল 
ব্যবস্থা করেন রাজ! রাজেন্দ্রনারায়ণ সেগুলি কাধ্যে পরিণত করিয! 
প্রজানুন্দের দন্তবাদভাজন হইয়া্থিলেন। ১৯১৩ খুষ্টাব্দের ২৯খে 
'মাগষ্ট তারিখে বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের পঙ্গ 
হইতে চীফ স্লেক্রেটারী অনারেবল নি: ম্যাকরকারলন এই সম্বন্ধে 
বলেন: প্রত্যেক জেলাতেই ছুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত ব্যক্তিদ্িগের সাহায্য-কলে 
রিলিফ ফণ্ড খোলা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারের সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
সবিশেষ কুতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন যে, কণিকা-রাজ 
আনারেবল রাজ] রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও রিলিফ ফণ্ডে বিশেষ রূপে 
অর্থসাহাধ্য করিয়া মহান্ঠভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । এই 
ব্যাপারের প্রসঙ্গেই ১৯১৩ খুষ্টাব্বের ২৮শে নভেম্বর তারিথে কটক মহরে 
যেদরবার আহ্থৃত হয় দেই দরবারে ভারতের রাঁজপ্রতিনিধি স্বয়ং 
বলেন :-আপনাদের জেলায় যে লোকের প্রাণহানি খটে নাই, 
ইহাতে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি । আমার বিশ্বাস, গবর্ণমেন্ট 
যেরূপ তৎপরতার সহিত প্রজাবুন্দকে অগ্রিম টাকা দিয়াছেন এবং 
রিলিফ ফণ্ড গঠিত হইয়াছে--যে রিলিফ ফণ্ডে কণিকার রাজা মুক্তহস্তে 





কণিকার বাজ। অনা:রবল র।জেন্দশার।যণ শর দে্ড | 





বেহার ও উড়িস্যার ভূতপূর্বব গভর্ণর 
লর্ড সিংহ 


বংশ-পরিচয় 


[ স্্খগ্ড 7 

লর্ড সিংহ । 
লর্ড সিংহের পূর্ণনান শ্রীৃত সতোন্দর প্রসন্ন পিংহ। ইনি বীরভূম 
জেলার অন্তর্গত রায়পুরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত সিংহ-বংশ- 
সম্ভৃত। নিংহ-পণরবার উত্তর রাটী কারস্থ-সমাঞ্জে চরকালই লম্মানের 
আসন্‌ অধিকার করিয়া আছেন | রায়পুরের 
সিংহ-বংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা, সম্ভ্রম 
ও খ্যাতি হিন্দুপমান্সে যথেই। ইহারা বংশাজগক্রমে জঘদিদার ! 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লর্ড দিংহের বংশধরগণ সম্বপগড়ের 

বাজ! চিত্রসেনের বিশ্বস্ত কম্মচারী ছিলেন । 
সত্যেন্ত্প্রসন্গের পিতা স্বর্গীয় সিতিকণ্ঠ সিংহ প্রথমে উকীল 
ছিলেন; পরে মুন্দেক 9 সদর আমিন হইয়াছিলেন । ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 
তাহার মৃত্যু হয়। তিনি চারি পুত্র রাখির 
নান। জোষ্ঠ পুত্রের নাম ্বর্গায় রমা প্রসঙ্গ 
সিংহ ঃ ইনি বীর্ভূমের স্রকারী উকীল ছিলেন । দ্বিতীয় পুত্রের নাম 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ সিংহ; ইনি বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবধান 


বংশ-গৌরৰ 


[ পিতা ও শ্রাতৃপ্থণ | 


২ বংশ-পরিচয় । 


করিতেন । তৃতীয় পুত্রের নাম কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রপন্ন পিংহ॥ ইনি 
উ্জিান মেডিক্যাল সাহিস-ভুক্ত ছিলেন এবং বহুদিন স্বখ্যাঁতির সহিত 
কশ্খ করিয়া 'এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । চতুর্থ বা কনিষ্ঠ হইলেন 
জযুভ সতোহ্রপ্রসন্্ সিং | 

সত্যেন্দগ্ুসন্ন ১৮৬৩ খুষ্টাকধে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বয়স 
যখন ছুই বদর, সেই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হর। সুতরাৎ 
তাহার শিক্ষার ভার ক্রাহার জনমী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাভার উপর নিপতি 


1 


হইয়াছিল : তাঁহার জননী অতীব বুদ্ধিমতী 

ছিলেন) তিনি বাল্যকালে ভীহার পিতৃ- 
প্রতিষ্ঠিত “রায়পুর মপাইংরেজী বিদ্যালয়ে ভন্তি হন। মেগান 
হইতে তিনি বীরভূম গব্মেন্ট গলা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে 
স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর শিবচন্দ্র সোম এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। সব্যোন্দ্রপ্রস্ন উহার নিকট শির্ষীলাভ করেন। তিনি 
মেধাবা ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন এবং গভীপ মনোযোগের সহিত 
বি্ভাভ্যাস করিতেন) এই স্কুল হইতে তিনি ১৮৭৭ খুষ্টান্ধে প্রসেশিক। 


৫1 


[ শিক্ষা ] 


পরা প্রদান করেন এবং বৃভ্ত প্রাপ্ধ হন। অত্ঃপর তিনি কলি- 
কাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখান হইতে দুই 
বসব পরে হিনি ফাষ্ট আর্টল পরীক্ষা গ্রদান এবং গুণানুনারে 
কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম স্থান অধিকীর করেন । পর বৎসরে 
তাহার বিবাহ ভয়। 

সতোন্প্রসন্গের পিতা আবুঙ্কাইন এগ কোম্পানীর নিকট দ্রশ 
হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয্লাছিলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ 
সেই সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় এই টাকা তাহার হস্তে আসিয়া পড়ে। 
তন সেই সময়ে কলিকাঁত৷ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। 


লর্ড সিংহ। গু 


এখনকার মত তখনও ভারতীয় কলেজ হইতে শিক্ষা সমাঞ্চ করিম? 
বাহির হইলে ছাত্রদের ভাগ্যে ভাল কাজকর্খ খুব কমই জুটিত। এই 
জন্ঘ নরেন্দ্প্রসন্ন সঙ্কল্প করেন,-বিলাতে 
গিয়া ইত্ডিয়ান মে্ডক্যাল সাভিস পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইর। বড় চাকুরী লইয়া দেশে ফিরিবেন। ঠিক এই সময়ে 
এই টাকা তাহার হাতে আপিয়। পড়ে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাত। সতোন্ছ- 
প্রসন্ন৭ তাহার সন্কল্পের সাঁহভ নিজ মসন্কল্প মিশাইঘা। দেন। কণিষ্ঠের 
আগ্রহ দেখিয়া নরেন্ছপ্রসন্জের সন্ল্প দৃঁঢতর হইয়। উঠিল। সে সমজ্ষে 
বিলাঙ-গমনের বিরুদ্ধে হিন্ুনদমাজে ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। 
তখন বিলাত যাইলে জাতি যাইত লৌকে সমাজচ্যত হউত। ছুই 
ভ্রাতাই ভাপ রকমই জানিতেন ফে, তাহাদের সঙ্গল্লের কথ। একট প্রচারিত 
হইলে হাহাদের আত্মীয়-স্বজন তাহাদের উপর গড়গচন্ত হইফা উঠিবেন। 
তখন নঙ্কল্-সাপন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সেইজন্য 
ছুই ভ্রাতা অতি সংগোপনে বিলাত-যাঙ্জার উচ্চোগ-মায়োক্ছন করিতে 
লাগিলেন । অবশেষে ১৮৮১ খুষ্টাব্ে ছুই ভ্রাতা বিলাত ধাত্রা করেন। 
তাহারা জাচাজে চণ্ডবার এক ঘণ্টা পরে তাদের আত্মীয়-স্বজন 
এ সংবাদ জানিতে পারেন! তাহার! ডায়মগু-হারবার পর্য্যন্ত দুউ 
ভ্রাভার পশ্চাদন্তলরণ করেন; কিন্তু তথায় যাইয়া! দেখেন, জাহাজ 
চলিঘা গিয়াছে । 

ইংলগ্ডে উপস্থিত হউন সাতোন্্প্রসন্ন কাঠোর পরিঅম 5 দু অধ্য- 
বসায় মন্ৃকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । তিনি প্লনকন্ল উনে? 
প্রবিষ্ট হইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করিলেন । অল্পদিনের মধ্যেই 
তাহার 'গুণপণার পরিচয় সকলে প্রাপ্ত হন। ইনি রোম্যান আইনের 
পরীক্ষায় প্রভূত রুতিত্ব প্রদর্শন করেন। ডক্টর হাণ্টার তীহার ভূয়সী 


[ বিলাত-গমন ] 


৪ বংশ-পরিচয় । 


প্রশংস৷ করেন। পাচ বংসর তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন। এহ পাচ 
ব্নরে তিনি প্রায় সকল পারিতোষিকই লাভ করিয়াছিলেন । এই 
সকল পুরস্কারের পরিমাণ ৬** পাউগ্ড, তখনকার সময প্রায় ৯*০*২ 
টাক । শিক্ষক-মগুলী সত্যোন্ত্রপ্রসন্নের যোগ্যতা ও পারদর্শিতাঘ এরূপ 
বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাহাকে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে হয় নাই । 
পড়িবার সময়ে তিনি ভাইকাউপ্ট ব্রাইস, ফ্রেডারিক হ্যারিসন এবং 
অন্যান্ত প্রলিদ্ধ ইংরেজগণের সহিত পরিচয়-স্ুত্রে আবদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিই্টার-শ্রেণীহুক্ত হন। ব্যারিষ্টারী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি ইউরোপের প্রায় নর্ধত্র পরি- 
ভ্রমণ করেন এবং ইউরোপের কতিপত্র ভাযাও শিক্ষা করেন। এই 
বহমর নভেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কলিকাতা 
হাইকোটে ব্ারিষ্টারী করিবার সনন্দ লাভ করেন। সেই সময়ে 
হাইকোর্টে ব্যারিইারের অভাব ছিল নাঁ। নৃতন ব্যারষ্তারের ভাগো 
মামলার নথিপত্র জুটিত না। এই অবস্থায় 
স্থদূর পল্লীগ্রাম হইতে আগত খুবক শত্যোন্র- 
প্রসন্থ হাইকোটের বার লাইব্রেরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রথম প্রথম তিনি 
মাফল্যলীভে সন্দহান হইয়াহিলেন। কিন্ত কঠোর পরিশ্রম, একাগ্র 
অধ্যবসায়, কর্তব্যবুদ্ধি, নিয়মিত অধায়ন দ্বার তিনি আপনাকে যোগা 
করিয়! তৃলিতেছিলেশ । তিন প্রতাহ আদালতে উপস্থিত হইতেন এবং 
তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারগণের মামলা-পরিচালন-কৌশল 
দেখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেন। তিনি আরম্ভ হইতেই আত্ম- 
শক্তির উপর নিভরশীল হইয়াছিলেন; কারণ এমন পারিবারিক প্রভাব 
ও পরিচম্ব তাহার কলিকাতা সহবে ছিল না যাহাতে তাহার অধিক 
মামলা জুটিতে পারে। 


[বারিষ্টার ] 


লর্ড সিংহ। ৫ 


কলিকাতা হাইকোটের ব্যারিষ্টার-শ্রেণীভূক্ত হইবার পর বঙ্সর 
তদানীন্তন বিচারপতি মাননীয় মিঃ নববিস দায়রা আদালতে জনৈক 
দরিছ আপামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্তা তাহাকে অন্থরোধ 
করেন। সতোত্দ্রপ্রসন্ন একধপ যোগ্যতার সহিত সেই ব্যক্তর পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছিলেন যে, এজলাস-গুহে 
উপস্থিত প্রবীণ ব্যারিষ্টার ও এটর্ণিগণ এবং 
(বচারপৃতি মঞোদয়ও বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা 
ভইত্ই তাহার সাফলোর স্থচনা হয়। সকক্ই বুঝিতে পারেন যে, 
সানু প্রসন্ন উন্তরকালে পারদশণ ব্যারিষ্টার হইবেন। অধ্যবসায়-বলে 
০তন ফুমেউ উন্নতি-শখরে উঠিতে লাগিলেন ; ১৮৯৪ খৃষ্টান্দে তাহার 
পশাণ আরম হইল। অবশেষে ১৯০০ থুষ্টান্দে তিনি কলিকাতা 
চাইকোতের অন্ততন্‌ শেষ্ট ব্যারিষ্টার-ন্ধপে পরিগণিত হইলেন। তিনি 
খন হাইকোটেব্যারিষ্টারা আরপ্ত করেন, তখন তাহার বয়স ২৩ 
বহর মান্র। ৮ বৎসর পরে তাহার পশার আরম হইয়াছিল। 
১৯০৩ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে তদানীস্তন 
্্যান্ডিং কৌস্থপী মিঃ উডরফ হাইকোর্টের 
বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইলে সতোন্রপ্রসনন ট্ট্যাপ্ডিং কৌস্থুলী নিযুক্ত 
হন। ইহার পুর্বেব একবার মাত্র জনৈক ভারতবাসীর ভাগ্যে 
এই উচ্চপদ লাভ ঘটিফ়্াছিল। পরবর্তী বংসরে ভারত গবমেন্ট 
উহাকে হাইকোর্টের বিচারপতি-পদ প্রদান করিতে চাহেন, 
কিন্ধ তিনি ঝারিষ্টারী ছাড়িরা বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে 
অসম্মত হন। 

১৯০৬ গৃষ্ঠাকে হাইকোর্টের তদানীন্তন এডভোকেট জেনারেল 
মিঃ ও কেনেলি ছুটা লইলে সতোক্দ্প্রসন্ন ছয়মাসের জন্ত অস্থাপি- 


1 সাফল্যের 2চন। ] 


[£&।প্িং বৌন্ুলী ] 


ঙ৬ বংশ-পরিচয়। 


ভাবে এডঠোকেট-জেনারেলের পদে নিষুক্ত হন। তাহার পর 
মিঃ ওকেনেলি অবসর গ্রহণ করিলে ১৯১৭ 
খৃষ্টাব্দে তিনি এই পদে পাকা হন। তীহার 

পূর্বে আর কোনও ভারতবাশীকে এই পদ প্রদান করা হয় নাই । 
সত্যেন্প্রসন্ন তাহার শক্ত যোল আন নিয়োজিত করিয়াছিলেন 
তাহার কষ্মে এতাদন তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া হাইকোর্টের অেষ্ঠ 
ব্াপিষ্টারের আপন অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি অনন্তমনা অনন্য- 
কম্মা হইয়। আপনার ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অঞ্জনের চেষ্ট। করিতেন । সে 
চেষ্টা সিদ্ধিলাভ কারয়াছে, কিন্ধ এইজন্ত তিন প্রথমে রাজনীতি-চচ্চায় 
ননোযষোগী হইতে পারেন নাই । কিন্তু তান দেশের খবর রাখিতেন। 
বন্ঠনান খটনাবলীর শ্লোত কি ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তিনি 
লক্ষা করিতেন। তিনি এ সকল ঙখ্োর 
গোপনে আলোচনা করিতেন । মোট কথা, 
তিন রাজনীতিক আন্দোলনে বোগ ন। দিলেও দেশের লোকের আশ।া- 
'আকাজ্চ। ও মতগতির সহিত পরিচিত ছিলেন। সতোন্ত প্রসন্ত্ের, 
প্য়স খন ২৩ বৎসর, পেই সময়ে তিনি কলিকাত। কংগ্রেসে যোগদাশ 
করিয়াছিলেন । তিনি প্রস্তাব কগেন যে, ভারতের কোনও সামস্ত- 
রাত বাজ ঝুশাস্ন করিতেছিল বলিয়। খ। কুচরিত্র এই অপরাধে বিন। 
বিচারে সিংহাসনঠ্/ত করা হইবে ন।। বিচার সাধারণ আদালতে 
লাদাগণের সম্মুথে ২ওয়। চাই এবং জনসাধারণের ধারণ হওয়া চাহ যে, 
স্থাঝচার হ্হরাছে, কেবল তাহাই নয়ঃ এই 1বচার যে সম্তোষজনক 
হইয়াছে, তাহা গবণণমেণ্ট এবং সামস্ত“রাজগণও স্বীকার করিবেন । 
এ তাহার কংগ্রেসে প্রথম যোগদান ও প্রথম প্রস্তাব । ভারতে 
অসন্তোষ, বঙ্গ-ভঙ্গ, এ দেশবাসীর আত ঘোক দরিদ্র), শিল্পবাণিজ্যের 


এভোকেট-জেনারেল। 


রাঁজনীভি-খেত্রে | 


লর্ড নিংহ। ৭ 


অধোগতি প্রতি সম্বন্ধে তাহার অভিমত তাহার দেশবানীর অভিমত 
অপেক্ষ। বিভিন্ন নহে । ভারতবর্ষ শ্বহস্তে শাসন করিবার অধিকার 
ভারভবাসাঁর আছে এবং এ অধিকার তাহারা ইংরেঞের কাছে ভিক্ষ। 
ভিসাবে নর রাছভক্তির পুরস্কার-হিসাবে পাইতে চায় না__অধিকারের 
সাবেহ হার হবাসী স্বরাজের অধিকার চাধ--এই অভিমত তিনি 
প্রকাশ করিয়/ঙ্গেন। ১৯১৫ খুস্াদ্দে সতোন্ধ প্রমন্ন কংগ্রেসের প্রেমিডেন্ট 
£ইয়ািলেন। সেই সময়ে এই কথাগুলি তিশি ব্লিয়াছিলোন। 
গত ১৯০৪ খুষ্টাব্‌ হইতে কংগ্রেস বরাবর বলিম্। আপিতভেছে যে, 
[রত গবমে ন্টের ও প্রাদেশিক গবমেন্টের এধন-পরিষদে ভারতবাসীর 
নিয়োগ হগম। উচিত । এই সম্বন্ধে ১৯০৬ 
তইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পয্যন্থ ভারত গবনেন্টের 
সফিত ভারতভ-পচিবের লেখালোখ ৮লতে থাকে। অবশেষে তদানীন্তন 
ভারত -সচিব গিঃ মলি কংগ্রেসের এ প্রস্তাব কাষ্যে পরিণত করেন। 
১৯০১ খষ্টান্ধে সতোন্দ্ প্রসন্ন বডলাটের বাবস্থ|-সচিব-পদে নিধুক্ত হন। 
এত্ত বড় উচ্চশদ ভার পূর্বের আর কোনও ভারতবাাকে দেওয়। হয় 
শাহ । ১৯০০ খষ্ান্দে তিনি এহ পদত্যাগ করেন। 


চরহ বাবস্থ। লচীব । 


১৯১৭ খ্টান্দে তিনি ক'লকাত। ভাইকোর্টের এদভোকে ট-জেনারেল 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯,৭ খৃষ্টাব্দে হিনি বাঙ্গালার শাসন পরিষদের 
সপশ্য শবুক্ত হন। তিনি সদল্য থাকিবার সমর পল্লার স্বারূত্তশসন- 

ূ সংক্রান্ত আইশের পাওুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 

০৮ নিত সভায় পেশ করিম়াছিলেন। এই বৎসরেই 
বিলাতের গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, সমর- 

সংসদে (11000১61181 572৮ 00271675709 0) দুইজন ভারতবাসী প্রতি- 
[নধি আবশ্থক, ইহারা ভারতসচিবের সহকারী থাকিবেন। সাত্যোন্ডর প্রন 


৮ বংশ-পরিচয় । 


গভর্ণমেপ্ট অন্যতম প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া সমরসংসদে পাঠাইয়া 
দিয়্াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতের প্রতিনিধিরূপে 
সমরসংসদে উপস্থিত হইয়াছিলেন । 

১৯১৮ খষ্টাব্দে সতোন্তরপ্রস্ন শাস্তনভায় ( 75890 0779781006 ) 
ডারতের গ্রতিনিধিম্বরূপ সদশ্ত মনোনীত হইয়াছিলেন। অতঃপর 
সত্্যন্্রপ্রদন্ন সহকারী ভারতসচিবের (7009৮990868: 60 0106 
90012181501 5050০ 01700 ) পদে নিযুক্ত হম। এই সখয়েই 
তাহাকে বিলান্তের গভণমেণ্ট তাহাকে কিংস কাউন্সিল (71700 
€3911)51] ) এ পরে প্রিভি কাউন্সিলের (17785 0007811101 ) করিয়া 
ছেম। তাহাপ পর সম্রাট পঞ্চম জন্ঘ্ তাহাকে লর্ড উপাধিতে তুষিত 
করিয়া বিলাতের অভিজাত-শ্রেণীসুক্ত করিয়। দেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 
ভিনি বিহ'র ও উড়িষ্ঘার গভণর-পদে নিধুক্ত হইয়া বিলাত হইতে 
গারতে আগমন করেন। বর্তমান ১৯২১ খুষ্টাব্দের ভাম্কয়ারী মাসে তিনি 
এই প্রদেশের শাসনগার গ্রহণ করিঘ্াছেন। 

লঙ সিংহের ভাগো যেরূপ অমুলা সম্মান ও পদগৌরব লাভ খটিগ্নাছে 
কোন9 ভারতবাসীর ভাগ্যে আর কখনও তাহ। ঘটে নাই । এক 
কথাক্স তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের দেশীয় প্রথম এডভোকেট জেনারেল, 
ভারতের প্রথম দেশীয় ব্যবস্থা-সচিব, ঙারতপচিবের প্রথম দেশীয় 
সহকারা. প্রথম দেশী “লড” এবং প্রথম দেশীয় গভর্ণর বা লাট। 

লড সিংহের চারি পুত্র। জ্যষ্ঠট অনারেব্ল অরুণ সিংহ, ইনি 
ব্যারিষ্টার , দ্বিতীয় অনারেবল শিশির সিংহ ইনিও ব্যারিষ্টার ; তৃতীয় 
অনারেবল স্থশীল সিংহ, ইনি সিভিলিয়ান, এক্ষণে আযসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, 
কানষ্ঠ অনারেবল তরুণ পিংহ, ইনি বিলাতের সাগহাষ্ট সামরিক বিদ্যালয়ে 
সেনানী (4770000799৮ ) হইবার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেছেন ! 


ঘারবঙ্গ-রাজবংশ । 


বিহার প্রদেশে দ্বারবঙ্গ-রাজবংখ খ্যাতি-প্রাতপত্তিতে, সম্মান 
নম্বমে এবং এশ্বধা-সমৃদ্ধিতে অগ্রগণা । এই রাজবংশ স্থপ্রাচীন। এই 
এ পিব্ংনের আধিপুকষের নাম ম্হামহোপাধাযঘ মহেশ ঠাকুর । শান্ত্রজ্ঞ 
বাঙ্গণ পণ্ডিত বলি তীভার প্রপিদ্ধি ছিল। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর 
জেলার অন্তর্ধন্তী কোনও খামে তাহার বাসস্থান ছিল। যোড়শ শতা- 
কার 'প্রারঞ্ে ভিনি মধা প্রদেশের কোনও রাজার সভাপশ্খিতের পদে 
শিঘুক হন! কিঞ্চ ০ক্কবল বাজ্জসভাগ্ন পাগ্ডিভ্যের পরিচয় পিয়াই মহা 
মতোনান্যার অঙ্কেশ চাকর তাহার কর্তব্য শেষ করিতেন না; তিনি 
অধিকাহ পমনৃহ গায়াখগণকে সংস্কত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি 
শি বিতেন। কথিত আছে, মহামহোপাধ্যায় মহেশঠাঞুর একবার 
দিল্ল!র বাদসাত আক্বধের নশ্াগ্থলে উপস্থিত হইর। ধশ্বসন্বন্বীয় বিচারে 
আনক নোলাকে পরা করেন। আকবর তাহার যুক্তিতর্ক, 
পাণ্ডিত্য ৪ বিচীর-পদ্ধাত দর্শন করিরা তাহার গুপমুগ্ধ হন এবং 
পুরক্ষারন্্ূপ এই হিন্দু পণ্ডিতকে সমগ্র ভ্রিহুত সরকার প্রদান করেন। 
এখনকার দ্বারভারঙ্গ৷ ও ম্ফরপুর জেল! ছুইটি লইয়া তখনকার 
ত্রিহত সরকার গঠিত হইয়াছিল । 

খগুনধর নামক সংস্কৃত পুস্তকের ভূমিকা-পাঠে অবগভ হওয়। ঘায় ঘে, 
িহুতের তদাশীন্তন রাজবংশ--কামেশ্বর-বংশে পুরুষ কেহ ছিল ন!। 
এইজন্য মহামহোপাধ্যায় মহেশঠাকুর সেই রাজবংশের সিংহাসন অধিকার 
করেন। সম্রাট আকবর তীহাকে শাসন-ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছিলেন | 


১০ ব্ংশ-পরিচয়। 


দনকপুরের এক কুপ-সংলগ্ন প্রস্তরথণ্ডে ঘেলিপি খোদিত আছে তাহ! 
হ€ইতেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় । মহামহোপাধ্যার ঘহে শঠাকুর 
সম্রাট আকবরের নিকট হইতে ঘে শ্রিহত সরকার পুরস্কার-ন্বরূপ প্রাপ্ট 
হইয়াছিলেন ভাতা গঞ্গা হইতে পর্বত পর্যন্ত এবং গণ্ডক নদী হইতে 
পকোশী পথ্ন্ত বিভ্তুত ছিণ। ত্রিহত পরগণার একটি ছড়া প্রচলিত আছে 
ভাষার অথ্‌ও ইহা £-- 
আজ গাং তা সাং 
আজ ঘোষা তা কোশা 

পুণিঘ। জেলার সার্ভে-সেটলমে্ণ্ট-রিপোর্ে এই ছড়াটি মুদ্রিত আছে। 

মহামঞ্পাধ্যা়্ দহেশ ঠাকুর সাস্কৃত ভাষায় সম্রাট আকবরের 
শাসনকালের একাংশের হীতহাস দপিবদন্ধ করিয়াছিলেন। ইগ্ডিরা 
অখিসের লাইব্রেরাতে এই পুস্তকের এক খণ্ড রক্ষিত আছে । (ভিন- 
সেপ্ট শ্মি প্রণীত 2519 ০£ 4১1১০ নামক পুস্তকের পরিশিষ্টের ৮৬ 
পুষ্ঠ। এষ্টব্য )। ইনি আও অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের রচদ্বিত| । 
১৫৫০ খুষ্টাবের তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় 
গোপাপ ঠাকুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

মহামহাপাধ্যাম গোপাল ঠাকুরের উত্তর।ধিকারী রাজ। শুভস্কর 
ঠারুর। হান ১৫৮১ খুষ্টাব্দ হইতে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাদরত্ব করেন। 
নি ভৌর হইতে ভোৌয়ারায় বসবাস উঠাইয়া আনেন এবং 
তখায় একটি ছুর্গ নিক্মাণ করেন; উহার ধ্বংসাবশেষ অগ্যাপি দেখিতে 
পালয়া যায়। 

রাজ শুভক্কর ঠাকুরের পর রাজ পুরুষোত্তম ঠাকুর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইনি ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইত্তে ১৬২৩ খুষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত 
বিদ্কঘান ছিলেন। ইহার পর রাঞ্জ। নারায়ণ ঠাকুর সিংহাসনে অভি- 
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ধিক্ত হন। হনি ১৬২৩ থুষ্টান্ব হইতে ১৩৪১ থুষ্টান্ পর্যস্ত বিদ্যমান 
ভিলেন। ইহার উত্তরাধিকারীর নাম রাঙ্গা স্থন্দর ঠাকুর; ইনি 
১৬৪১ খৃষ্টাব্দ এতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পথ্য বিছামান ছিলেন। ইহার 
পরবন্তী রাজার না গ্াজ1 মহীনাথ ঠাবুর (১৬৬৮-১৬৮০)। রাজা 
মহীনাথ টারুবের উত্তরাপিকারধী-কাজ। নরপতি ঠাকুর (১৬৮০-১৭*১) 
হার পব্ধ্ী রাজার নান রাস রাখব সিহ (১৭০১ ১৭৩৯ )। 

১৮০২ খুষ্টান্দে কলিকাত। হইতে প্রকাশিত মৌলবী আধদাস সালে- 
“মর বিষাক্জউ-সালাতন নামক পুস্তকে লিখিত আছে থে, আলিবদণ 
থা রাজা বাণ (সিকি আক্রমণ করিয়াছিলেন । ইহাতে বুঝিতে পার! 
খান, রাজ? প্রাদ্থ সিং স্বাধীন ছিলেন । 

পা] পাব লিংয়ের উদ্তরাধিকারার শান বাজ! বিফু সিং (১৭৩১- 
১৭১৩) এপং রাজা [বধুও পিংরের পরবন্তী রাজাৰ নাম-_রাজ| নরেন্দ্র 
দি (98৩-০৬০)| উতার পর বাজ। প্রতাপ পিং লিংহাসনে আরোহণ 
করেন । হনে ১৭৬০ খুষ্টন্দ হতে ১৭৭৫ খুষ্টান্ম পধ্যন্ত বিগ্মান ছিলেন । 
ঠঠার উদ্রাপকারার পাম পাছ মালে। সং (১৭৭৫-১৮০৭)। 

রাজ। মাধো খি"খের পুর্বে সমগ্র ত্রিহ্থত সরকার এই পাজবংশের 
পম্পাপ্ত ঠিল এবং উহার। ভ্রিততের বাজ! নামে পরিচিত ছিলেন । বাজ! 
উপাপি ইহাদের খ্বশগত ॥ ১১৪৯৪ হিজরীতে অথাৎ ১৭৭৬ খুষ্টান্ডে 
দিল্লার সম্রাট সাহ আলন একখানি মারমানে রাজ। মাধে। সিংকে “রাজা 
বলিয়া মঙ্বোধন কাররাহ্িলেন। 

এই রাজপরিবার ইতিপৃর্বে যে ঠাকুর উপাধি পুরুষ-পরম্পরাঁয় 
ব্যবহ।র করিতেন সেই উপাধি রাজা ব। বড় ঝড় ভূম্যপ্িকারীপেরই 
উপাধি ছিল। কাধিবাড়ের বাঞ্জন্তবর্গ এখনও ঠাকুর উপাধি ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। পরবত্ভী সময়ে ঠাকুর উপাধির পরিবর্তে রাজা উপাধি 


১২ ংশ-পরিচয় । 


ত্রিহতের রাজগণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ-কুমাঁর 
বাসুদেব সিং বনাম মহারাজা রুদ্র সিংয়ের আপীল-মামলায় কলিকাতার 
সদর দেওয়ানী আদালতে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে রায় দেন 
তাহার একাংশে এইরূপ লিখিত আছে £--“উপরিলিখিত বংশতালিকা 
হইতে জান। যাউবে যে, ঠাকুর বা রাজগণ এই রাজ্য ও সম্পত্তির 
অর্দিকারী ছিলেন। 

ব্রিথত স্থানবিশেষের নাম নয় বর্তমান মজফরপুর ও দ্বারবঙ্গ 
জেলা ইহার অন্ততুক্তি। দ্বারবঙ্গের বর্তমান মহারাজাধিরাজের পূর্বব- 
পুরুষগণকে কোনও একটি স্থানবিশেষের রাজ। বলিয়া অভি“হত কর! 
হইত না; পরঞ্থ তাহাদিগকে ভিহুতের অধীশ্বর বলা হই'ত। রাজ- 
“পরের পুরাতন খাগঞজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাজা ঘাধে 
নিংয়ের বিচারাঁলয় ছিল এবং সেই বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি 
এ কয়েকজন বিচারপতি নিধুক্ত ছিলেন। ইহাতেই মনে হয়, তাহার এবং 
তাহার পূর্বববন্তী রাজগণের বিচার ও রাজন্ব-আদায়-ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
স্বাদীনতা ছিল । রাজ! মাধো সিংরের রাজ্ত্বকালেই দশশাল। বন্দোবধ্ত 
চ্রিস্থামী বন্দৌবস্তে পরিণত হয় । এই বন্দোবাস্তের সময় ব্রিহ্ৃত সর- 
কারের বাধষিক জমা কলেক্টর কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হয়, রাজো মাধো 
সিং তাহা অত্যন্ত অধিক মনে করেন; সেইজন্য তিনি সমগ্র ত্রিহত 
সরকার জমা লইতে অস্বীকার করেন। স্থতরাং ত্রিহুত সরকারের 
অধিকাংশ অঞ্চল রাজ! মাধো সিংয়ের অধীন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জায়গীরদারগণ 
জমান্বরূপ গ্রহণ করেন হযে সকল সম্পত্তি রাজা মাধে সিংয়ের খাসে 
ছিল, কেবল সেই সকল সম্পত্তিই তিন বন্দোবস্ত করিয়! লইয়াছিলেন। 
রাজা মাধে। সিং কলেক্টর এই মীমাংসার প্রতিৰাদ করিয়াছিলেন এবং 
সেজন্য লড়িয়াছিলেনও খুব; কিন্তু ভারত গবর্ণমেপ্ট তাহাকে সম গ্র ত্রিহুত 
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সরকারের রাজ বপিয় স্বীকার করেন এবং তাহাকে কতক টাকা দশ্ত- 
রানা প্রদান করেন। মঙ্জফরপুর জেলার সাভে-সেটেলমেশ্ট-রিপোটে 
এবং ফারণমনক্লার-প্রণাত ভারতীয় ঘটনাবলীর রিপোর্টে (106 791১০ 
01 613 1986 110111272 111105 0৮ 1781711668) এই কথাগুলির উল্লেখ 
আছে। সনন্দগাল হইতে প্রমাণিত হয় ঘষে, সমগ্র ত্রিছুত সরকার এই 
বাজবংশেকই অরপিকারহুক্ত ছিল। 

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ। মাধে! সিং পরলোক গমন করেন এবং তাহার 
উ্তরাধিকারা মভারাজ। ছত্র পিং সিংহাপনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ব্রিটিশ 
গবনমেন্টকে নেপাল যুদ্ধেব মনে বিশিই সাহাখা করিয়াছিলেন বালা 
তন।শীগ্ন বড়লাট লও হেষ্টিংস তাহাকে "মহারাজ। বাহাছুর” উপাাধ 
প্রনান কবেন। ভশি তাহার ডায়েরীতে মহারাঙ্গ! ছত্রলিংকে ভ্রিগান্দের 
বাদ ব'লরা 'আঅভিহত করেন। (এলাহাবাদের পাণিনি কায্যাল্য 
৮৩ প্রকাশিত 0১166 290%]৭0£15910 1195৮71৭” আমক 
গ্রন্থ গেখুন )। 

মহাপাজ। ৬ পিংহের উত্তপার্ধিকারার নাম ম্হারা কপাল | 
২৮৪০ খুষ্টান্দের ১২ই অক্টোবর তারিখের এক পরগমানায় ভারতের 
তধাশীন্তন ণডলাট ইহাকে “মহারাজ। বাহাছুর” বণিয়া সঙ্গোধন কংরছা- 
ছিলেন । 

মহাপাজা রুদ্র পিংরের পুত্র মহারাজ মহেশ্বর সিংকে গভণমেণ্ট 
*বহাখাজ। বাভাছুর? বালয়। সঙ্থোধন করিয়াভিলেন। গবর্ণমেন্টের তদা- 
শীন্তন ব্যবস্থা অন্থা্ী 'নঙারাজ। বাহাদ্রর উপাধি দ্বারবঙ্গ-রাজগণের 
বংশগত হইয়া যায়। কুদ্র সিংয়ের ভ্রাতা বাবুবাস্থদেব সিং এবং তাহার 
পিতৃব্যপুজ্জ বাবু গণেশ দত্ত পিং রাজ-সম্পত্তির দাবী করিয়া এক 
মামলা রুজু করেন। নিম্ন আদালতে, আপীল আদালতে এব: 


১৪ বংশ-পরিচয়। 


পরিশেষে বিল।তের প্রিভি কাউন্সিলে এই মামঙ্সার বিচার হয় 
এবং বিচারে সাব্যস্ত হ্য় যে, রাজসম্পত্তি অবিভাজ্য ; ইহাকে 
বিভাগ কর! যাইতে পারে না। এই সম্পত্তি পূর্বে একটি রাজ্য ছিল 
এবং এই রাজ!র আঁবকারীরা বংশাঙ্থুক্রমে রাজ! ছিলেন। ইহাদের 
অপীনে জায়গারদার ছিল, তালুকদার ছিল এবং ইহারা সমগ্র ত্রিহ্ুত 
সরকারের অধাশ্বর ছিলেন ।  (1০০795 [00188 চো নামক 
গ্রন্থের ৮0100006 1 ]পন 18751791858 01 192 দ্রষ্টব্য । ) ১৮৫০ 
খ্টাকে মহারাজ। রুদ্ পিং পরলোকে গমন করিলে মৃহারাজ! 
মহেশ্বর সিং বাহাছুথ সিংহাদনে অধিষ্ঠিত হন । 

১৮৬০ খুষ্টান্ধে ম্হারাঙ্গা মহেশ্বর সিং বাভাছুর ইহার ছুই নাবালক 
পুত্র- জ্যোষ্ট মহারাছা লক্ষীশ্বর সিং বাহাছুর এও কনিষ্ট ব্তমান মহা- 
পাজাপরিরা গামেশ্বর [সং বাহাছুরকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 


মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাছুর | 


১৮৫৮ খৃষ্টানদের ২৫শে মে তারিখে মৃহারাজ। লক্ষ্রীশ্বর সিং 
বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এই রাজবংশের আদিপুকুম্‌_- 
মঙ্গামহোপাধ্যাম মহেশঠাকুরের অধস্তন ১৭শ পুরুষ। পিতার মৃত্যুকালে 
উনি প্রাপ্ত ছিলেন না; তখন ইচ্ার বয়স মাত্র ছুই বংসর | কাজেই 
উহার বিপুল সম্পন্তির পরিচালন-ভার গবমেন্ট কোর্ট অক ওয়ার্ডদের 
হস্তে প্রদান করিলেন। কোর্ট অফ ওয়ার্ডন সবিশেষ কৃতিত্ব ও 
প্রশংসার সহিত ১৯ বত্সর কাল সম্পত্তির তত্বাবধান করিয়াছিলেন 
এবং তাভাদেরই বাবস্থায় মহারাজ লক্ষমীশ্বর সিং বাহাদুর স্থৃশিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন। কোর্ট অফ ওয়ার্ড প্রথমে মহারাজাকে বেনারসের 
ওয়ার্ন ইনষ্রিটিউটে পঠাইয়া দেন। সেখানে মিঃ চেষ্টার ম্যাকনাটান 





মঙ্গারাক্তা স্তর লক্ষ্ীশ্বর সিং বাহাদুর 


দ্বারবঙ্গ-রাজবংশ। ১৫ 


তাহাকে শিক্ষাদান করেন। অতঃপর ত্বাহাকে দ্বারভাঙ্গায় ফিরাইয় 
আনা হয়; এখানে মিঃ আলেকঙ্গাগার তাহার শিক্ষক ছিলেন। কোর্ট 
অফ ওয়ার্ডসের তত্বাবধানে তিনি যে শিক্ষ। পাইয়াছিলেন, তদানীস্তন 
ছোটলাট সার ই়ার্ট বেলী তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি পূর্বে বিহারের কোর্ট অঞ্ণ ওয়ার্ডলের প্রতিনিধি ছিলেন। সেইজন্য 
ম্তারাজা লক্ষ্বীশ্বর পিং বেজপ শিক্ষা লাভ করিতেছিগেন তাহ 
তিন স্পং বিশ্ষেভাবেই অবগত খিলেন। তাই বাঁকিপুরে মহারাজা 
ধক্মগ্থর পিংরের সিংহাসনাধিরোহণের সময়ে তিনি তাহার অভিভামণে 
এই বিষয়ের উল্লেখ বিশেষন্ঈপেই করিয়াছিলেন । তাহার আভ ভাষণের 
সেই 'অংশটুন্ঠুর মশ্মান্তবাদ নিষ়্ে প্রদত্ত হইল। 

“অদ্যকার এই উৎসবের মহত মামার একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে । 
কারণ, দ্বারবর্ণের নবীন নহারাক্কে আমি বহুব২সর ধরিয়াই জানি। 
এমন সমর গিঘাছে ধধন প্রতিদিনই তিনি আমার লময় ও চিন্থার্ণ 
কিং অ.ধকার ন| কঞসিতেন। আমিতীহাকে তাহার বাল্যাবস্থা হই 
দেখিয়াছি; ঠিনি কিভাবে শিক্ষালাভ কবিয়া যান্ষ হইয়াছেন তাহ! 
আমি ভালবূপ জানি এবং আমি আর৪ জানি থে তাহার চরিত্র, 
আচার-ব্যবহার, গুণ ও পাপদর্শিতা তাহাকে রাজপদের উপযোগী 
করিবে । নবান মহারাজের ভবিষ্যৎ জীবন একপ উৎকৃষ্ট হইবে 
ঘে, তাহাতে কোর্ট অক ওয়াল ও তাহার শিক্ষকবর্গের স্বনাম ঘোযিত 
হইবে ।” 

মহারাজ! লক্স্বর সিং বাহাদুর শিষ্টাচারসম্পন্ন, বিনম্র ও মধুবপ্ব ভাণ 
ছিদেন। তাহার বিঘ্যাবুদ্ধি অতীব উচ্চার্গের ছিল। অপ্রাপ্ধবয়গ 
অবস্থায় হইনি চারিবৎসর কাল জমীদারীর কাজকশ্ব ভাল করির! 
শিখিয়াছিলেন এবং জমীদারীর পরিচালন-ব্যাপারে বিশিষ্ট অভিজ্ঞত। 


১৬ বংশ-পরিচয়। 


অঞ্জন করিয়/ছিলেন। তিনি ইংরেজ ভদ্রলোকের মতই ইংরেজী 
অনগল লিখিতে এবং বলিতে পারিতেন। তাহার হস্তাক্ষর যেমন 
স্থুন্দর ছিল, তেমনি তাহার ভীষা বিশুদ্ধ, সহজ এবং নির্দোষ ছিল। 
ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইম্বাও নবীন মহারাজ খাঁটি হিন্দু ছিলেন এবং 
জাতীয়তা-বজ্জিত হন নাই; ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা । 
তিনি যেমন তেজন্বী, তেমনই স্বাধীনচেতা এবং স্বাতন্থ্যই তাহার 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল | 

দ্বারবঙ্গ-রাজের জমিদাগী মজফরপুর, ছ্বারবঙ্গ, পাটনা, মুঙ্গের, 
ভাতামপুর এবং পৃর্ণিয়। জেলায় আছে; জার্মদারীর বার্ধিক আয় 
প্রায় 9৪০ পক্ষ টাকা । মহারাঙ্জার নাবালক অবস্থায় কোর্ট অফ 
গয়ার্ডস এই বিপুল জমিদারীর প্রায় নমন্ত খানে বিলির ব্যবস্থ! 
করিয়াছিলেন; সেস ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে দ্বারবর্থ রাজসরকার 
স্বব্যয়ে দ্বারবঙ্গে একটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল, একটি উচ্চ 
ইংরেজী ক্কুণ পারচালিত করিতেছেন; এতদ্যতীত জয্দারীর 
খরচায় দ্বারবঙ্গ ও মজফরপুর জেলায় ২৩টি পাঠশাল। চলিতেছে । 
“জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে এবং গবমেণ্টের 
সাহাথ্যপ্রাপ্ত স্ুলসমূহে ও জমীদারী হইতে অর্থশাহাধ্ায করা হয়। 
মহ'রাঁজ ঘ্বারবর্গ লেডাঁ ডকারিন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করেন । বলা 
বাহুল্য এই হাসপাতাল নারীদিগের চিকিৎসার জন্ স্থাপিত হয়। 

দ্বারবঙ্গ ঞ্েলায় ত্রিহুত রেট রেলওয্ের অধিকাংশ মহারাঙজার জমির 
উপর দিয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ মহারাজের বদান্যতা ও জন-হিতৈষি- 
ণাম এই রেলপথ নির্মিত হইয়াছে ; কারণ তাহার জমিদারীর যে যে 


হমিখণ্ডের উপর এই রেলপথ গিয়াছে সেই ভূমি মহারাজা দান করিয়'- 
ছলেন 


ছ্বারবঙ্গ-রাজবংশ। ১৭ 


১৮৮* খৃষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারভ্ভে মহারাজা কলিকাতায় 
আসিয়া ভারতের তদানীত্বন বড়লাট লর্ড লিটন ও তদীয় মহিষী লেডী 
লিটনের সম্মানার্থ টাউন হলে এক নৃতা ও ভোজের ব্যবস্থা করিমা- 
ছিলেন। যেরূপ বিপুল অর্থব্যয় করিয়! তিনি হলটি সজ্জিত করিয়া- 
ছিলেন এবং যেক্ধপ প্রচুর আহাধ্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার মার্জিত রুচি ও মুক্ত-হস্ততার পরিচনত প্রশ্ফুট হইয়াছিল । 

মহারাজ লম্থীশ্বর সিং বাহাছুর কয়েকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
বে-সরকারী সদস্তগণের প্রতিনিধি্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তথায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় 
প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অনেকবার ব্রিটিশ ইঞ্ডিয়ান এসোপিয়েসন 
নামক প্রসিদ্ধ ভূম্বামী-সভার প্রেমিডেন্ট বা অধিনায়ক ছিলেন। ভার- 
তের আভিজাত্য সম্প্রদাছ্ছের মধো প্রথমেই তিনি জি-নি-আই-ই উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। 


মহারাজার দান। 


মহারাজ! লম্ম্বীশ্বর সিং বাহাছুরের বদাস্তত! ও জন-হিতৈষণ! দেশ- 
প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি ককুণন্ৃদয় উদারচেতা ভূম্বামী ছিলেন এবং তাহার 
যাও পরোপচিকীর্ষ। হুবিগুল ছিল। মহারাজ তাহার জীবদ্দশায় 
বভিন্ন জনহিতকর অনুষ্ঠানে সর্বসাকল্যে দুই কোটি টাকা দান করিয়া- 
ছলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি মুক্ত- 
হস্তে অর্থসাহাষ্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালের ছুর্ভিক্ষের সময়ে 
হ্িক্ষ-পীড়িত নরনারীর ক্রেশ-মোচনের জন্ত তিনি ৩* লক্ষ টাকা 
প্রদান করিয়াছিলেন। অনশনক্রি্ই প্রঙ্গাদিগকে ঘষে খাজনা মাপ 


করিয়াছিলেন এবং তাহাদ্দিগকে যে অর্থ দান করিম্বাছিলেন, তাহার 
চি 


১৮ বংশ-পরিচয় । 


প্রিমাণই ১* লক্ষ টাকার উপর হইবে । তিনি ইংলগ্ডের ইম্পিরিয়ল 
ইনস্টিটিউট ফণ্ডে ৫* হাঁজার টাকা দান করিয়াছিলেন। 


ব্যবস্থাপক সভার কাধ্য ৷ 


মহারাজা ১৮৮*-১৮৮২ খৃষ্টান, ১৮৯৫-৯৭ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৯৭-৯৮" 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন! কি বঙ্গীয় ব্যব- 
স্থাপক সভার সাশ্যরূপে, কি ভারতীয় ব।বস্থাপক সভার সদস্ব্ূপে তিনি 
স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি শ্বদেশপ্রাণ 
তেজন্বী এ স্থৃবক্তা ছিলেন । বঙ্গীয় প্রক্জাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের পাঁও- 
লিপির আলোচনা যে সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় হইতেছিল সেই সমধ 
তিনি বিহার ও বাঞ্গালার ভূম্যধিকারিবগের প্রতিনিধিরূপ ব্যবস্থাপক 
সার সদন্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি ভূম/ধিকারিগণের পক্ষ-সমর্থন 
যে ভাবে করিয়াছিলেন তাহাতে তৃম্বামিবুন্দ যেমন সন্তষ্ট হইয়াছিলেন, 
তদানীন্তন বড়লাট লর্ড এলগিনও তেমনি তাহার যোগ্যতা৷ ও যুক্তির 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভারতের স্থসন্তান স্বর্গীয় রমেশচন্দত্র দত্ত নহা- 
রাজার স্বৃতির উদ্দেশে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতের "মাঞ্চেইোর গাঞ্জেন” পত্রে 
এই মর্মে লিখিয়াছিলেন,_-চারি বৎসর পূর্বে যখন আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থ!- 
পক্ক সভার স্দশ্ত ছিলাম, সেই সময়ে মহারাজাও তথাকারসদস্য ছিলেন । 
সেই সময়ে ভিনি এমন অস্ুস্থ ছিলেন যে, অতি কষ্টে তিনি সোপানশ্রেণী 
আরোহণ করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিতেন ! কখনও কখনও তাহাকে 
বসিয়! বক্তৃতা কর্সিবার অন্থমতিও প্রদত্ত হইত। দেশের কল্যাণ সাধ- 
নের চেষ্টা তাহার হৃদয়কে এমনই বিচলিত করিত যে; তিনি অসুস্থ অব. 
স্থাতেও ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইতে বিরত খাকিতেন না। তিনি 
যখনই ব্তৃত। করিতেন, তখনই তাহাতে স্পষ্টবাদিতার, নির্ভীকতার 
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এবং প্রতিপক্ষের প্রতি যধোচিত সম্মানের পরিচয় পরিস্ফুট হইত। তিনি 
গবর্ণমেপ্টের প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধাবান যেমন ছিলেন, শ্বদেশের প্রতিও 
তেমনই তাহার স্থগভীর ভক্তি ও অস্রাগ ছিল। গবমে”ণ্টের আনু- 
গত্যে এবং স্বদেশ-সেবায় গাহার অকপটত্বের পরিচয় পাওয়! যাইত। 
তাহার মৃত্যু-উপ্লক্ষে বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার একদিনের অধিবেশন 
তাহার স্মৃতির প্রত সম্মান-প্রদর্শনের জন্য স্থগিত রাখ! হইয়াছিল । 
স্বদেশ-সেবক-হিসাবে মহারাজ লম্ষীশ্বর কংগ্রেস বা জাতীয় মহা 
সমিতিতে মুক্তহন্তে অর্থসাহাষ্য করিয়াছিলেন? ১৮৯৬ খুষ্টান্বে কলি- 
কাতা কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন ! 
£তনি যে সময্জে মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন মেই সময়ে সমবেত ব্যক্তি- 
বন্দ আসন ত্যাগ করিয়া দৃণ্ডায়মান হইয়া তাহার সম্থদ্ধনা করিয়াছিলেন । 
১৮৯৮ খুষ্টাকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ত্ব্গায় আনন্দমোহন বস্থ 
মহাশঘ স্বর্গগত মহারাজার গপ্তণগ্রামের উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছিলেন ₹__ 
“এই বছসরের শেষ মাসে-_ এখনও এক পক্ষকাল গত হয় নাই__ 
ভারতমাতার অঙ্ক হইতে তাহার মে স্থুসস্তান মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন 
তিনি কেবল আভিজাত্যে ৪ সঙ্গমে যে মহৎ ছিলেন তাহা নয়; 
আভিজাত্য এ সম্্রম 'সপেক্ষাও যাহা মহন্তর এবং বিধাতার যাহ] অেষ্ঠ 
দান-_উচ্চ হৃদয়,ভাহারই অর্ধিকারী তিনি ছিলেন । তাহার প্রাণ 
ছিল উদার; সে প্রাণ স্বদেশের সেবার জন্ত সতত ব্যগ্র থাকিত; 
স্বদেশবাসীর সেবার আকাক্ষায় তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। দ্বারবঙ্া- 
ধিপের মৃত্যুতে গবমেন্ট একজন অন্গুরক্ত প্রজা এবং ব্যবস্থাপক 
স্ভায় বিশ্বাসী ও সম্মানভাঙ্গন সদ্শ্য হারাইলেন। দেশবাসীরাও 
তাহাদের অকপট বন্ধু ও হিতাকাজ্ষী হইতে বঞ্চিত হইলেন। কংগ্রেল 
ও একজন উদারহৃদয় সহ ও সহান্বক এবং পৃষ্ঠপোষক বর্জিত- 
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হইল। তিনিযে কংগ্রেমের কত বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহ! 
ভাষায় বর্ণনা করা যাক্স না। মনে পড়েঃ ছুই বৎসর পূর্বেকার দৃশ্ত--তিনি 
যখন কংগ্রেস-মগ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সমবেত জন সংঘ 
গবমেন্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই অকৃত্রিম বন্ধুর সম্মানের জন্ত সোৎ্- 
সাহে আলন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ব্যক্তিগত হিসাবে 
দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর আমার বন্ধু ছিলেন। তাই তাঁহার এই আকন্মিক 
স্ৃ্যুতে দারুণ বেদনা! অঙ্গভব করিয়াছি । তিনি ত মহাপ্রস্থান করিয়া- 
ছেন, কিন্তু যে আদর্শ তিনি রাখিম্বা গিয়াছেন তাহা অবিনশ্বর । তাহার 
মেই আদর্শ আমাদিগকে উৎসাহিত করুক; তাহার আদর্শ দেশের 
ভূম্বামিবৃন্দকে এবং মাতৃভূমির সেবকবুন্দকে পথ প্রদর্শন করুক |” 

মহারাজা অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স ৪২ বৎসরের অধিক হয় নাই। ১৮১৮ খুষ্টাব্ের ১৭ই 
ডিসেম্বর তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি নিঃস্তান ছিলেন। এক 
সহোদর এবং ছুই বিধবা পত্বীকে রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন । 
তাহার বিপুল সম্পত্তি তাহার ভ্রাতার হন্তে আমিয়। পড়ে। তিনিই 
এক্ষণে দ্বারবঙ্গের বর্তমান অধীশ্বর মৃহারাজীধিরাজ অনারেবল স্তর 
রামেশ্বর সিংহ বাহাছর। অগ্রজের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়! উপলক্ষে তিনি মুক্ত- 
হস্তে বছ অর্থ দান করিয্বাছিলেন। সে দানের তালিকা নিম্নে প্রদভ 
হইল ৮ 

ছুঃখী-কাঙ্গালীদিগকে বিতরণের জন্য বাঙ্গালা গবমেণ্টের হস্তে 
১* হাজার টাকা; বোম্বাই, মান্দ্রীজ, উত্রর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাব 
গবমেন্ট_ প্রত্যেকের হস্তে ৫***২ টাকা; পাঁটনা বিভাগের কমিশনা- 
বরের হস্তে ৫০**২ টাকা এবং ঘবারবঙ্গের কলেক্টুরের হত্তে ৫০০০২ টাক1; 
বেনারসের কমিশনারের হস্তে ২₹০০*২ টাকা) করাচির কমিশনারের 
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হন্তে ২০**২ টাকা); ফাদার লাফোর হত্তে ২০২ টাকা; এবং 
মজ:ফরপুর, গয়, সারণ, চম্পারণ, সাহাবাদ, ভাগলপুর, মৃক্কের, পুর্ণিয়া, 
মালদহের কলেক্টর ও দেওঘরের মহকুমা হাকিম প্রত্যেকের হস্তে 
১০০০২ টাকা। 

বাঙ্গালা গবমেন্ট কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় মহা 
বজার মৃত্যুতে এই মর্খে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন-- 

“গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে দ্বারবঙ্গের মহারাজ! অনারেবল স্তর 
লক্ষ্মীর সিং বাহাছুর ভ্রি-সি-আই-ই পরলোক গমন করিয়াছেন । এই 
সংবাদে ছোটলাট বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। মহারাজা 
এই প্রদেশের তুম্বামিবর্গ ও অভিজাত-সমাজের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি জনহিতৈষী ছিলেন, এবং লোকহিতকর অস্থষ্ঠানে মুক্ত- 
হন্জে সহায়তা করিতেন। এই জগ্ত তিনি তাহার সকল শ্রেণীর দেশ- 
বাসীর ও গবমেণ্টের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি 
ডারতীয় ব্যবস্থাপক সতা ৪ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদন্তরূপে দেশের 
সেব। যে ভাবে করিয়। গিয়াছেন ভাহ। সত্যই মুল্যবান। তিনি দেশ- 
ব।সীর ছুঃখক্-বিমোচনে এবং সাধারণ-হিতকর কন্ধে সহায়তা-প্রদানে 
সুক্তহস্ত ছিলেন এবং এইজন্তই তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। 
তাহার অকালমৃত্যুতে এই প্রদেশের সকলেই ছুঃখিত হইবে ।” 

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজের নিম্রবূপ গুণ 
কর্ন করিয়াছেন,-_-”"ভারতের বর্তমান স্বদেশভক্ত লোকহিতৈষী এবং 
সম্মানভাজন রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ স্যর লক্ষমীশ্বর সিং অপেক্ষা অধিক- 
হর স্থদেশতক্ত ও লোকহিতৈষী নহেন। তিনি খাস ইংরেজ শিক্ষক- 
গণের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । এইজন্ তিনি ইংরেজী 
নিখু'তভাবে বলিতে পারিতেন। বাহার! বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভাম্ম অথব! 
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শ্রারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহারাজাকে লোকমতের সমর্থন করিতে 
শুনিয়াছেন, তাহার! মহারাজের তেজপূর্ণ নির্ভীক বক্তৃতা শুনিয়া এবং 
সেই বঙ্গে গবমেন্টের প্রতি অন্থরাগ ও দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য 
দৃঢত! দেখি! বিস্মিত না হইয়া! পারেন নাই। বাঙ্গালার অগ্তান্য জন- 
নায়কগণের মতের দৃঢ়তা কখনও কখনও ভাঙ্গিয়া যাইত; তাহাদের 
কেহ কেহ ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক কারণে দেশের স্বার্থকে বলি 
দিতেন। কেহ ব! ব্যক্তিগত শ্বার্থরক্ষার জন্ত জনসাধারণের স্বার্থকে 
ভাঁপাইয়। দিতেন। কিন্তু ছ্বারবঙ্গাধিপের আচরণ নিষ্ষলঙ্ক ; তীহার 
সুনাম ও যশঃ কখনই নিশ্রভ হয় নাই এবং তাহার আচরণেও কেহ 
কখনও বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবসর পায় নাই। যখন 
অন্যান্য জননায়কগণ তাহাদের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখনও 
তিনি স্বদেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ করিয়া স্বমত পরিত্যাগ করেন 
নাই ; বরং দৃঢ়তার সহিত উহ আাকড়িয়া ধরিয়া রাখিতেন। তিপি 
বাঙ্গালার জমিদার-সম্প্রদায়ের অতুলনীয় ছিলেন। কাহারও স্ত্রতি- 
নিন্দায় তিনি বিচলিত বা কাহারও তিরপ্কারে তিনি ভীত হইতেন না। 
তিনি ভূম্বামী ছিলেন সত্য; কিন্তু কষাণদিগের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
ভালই ছিল; গবমেন্টও এইবূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
স্বদেশভক্ত হিসাবে তিনি জাতীয় ম্হানমিতির কাধ্যে মুক্তৃহন্ডে 
সহায়তা করিয্বাছিলেন। দ্বারবঙ্গাধিপ কোনও ব্যক্তিকে ভয় করিতেন 
না এবং কাহারও অনুগ্রহের উপযাচক ছিলেন না। ষখন তিনি বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, ভাহার শিক্ষিত স্বদেশবাসীরা দেশের কল্যাণকল্ে 
বিধিসঙ্গতভাবে রাজনীতিক আন্দোলন চালাইবার জন্ত যে অনুষ্ঠান 
করিতেছেন তাহার আবশ্ঠকতা আছে, তখন তিনি সাগ্রহে তাহাতে 
মুক্তহন্তে অর্থসাহা্য করিয়াছিলেন। তীহার হ্থদেশবাসীর! চিরকাল 
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তাহার এই সহারতাঁর কথা রুতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে । তাহার 
নিল্ীক আচরণের জন্য শাসক-সম্প্রদায় কখনও তাহার প্রতি শ্রদ্ধ! 
ঠারান নাই। তাহার সাধু উদ্দেশ্য এমনই সুস্পষ্ট ছিল, তাহার 
স্বদেশভক্তি এতই অগলা ছিল থে, বড়লাট ছোটলাট প্রভৃতিও তাহাকে 
হুবিধাবাদীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদশন 
করিতেন। আনি প্রায়ই স্বগীয় মহারাজাকে লাট-বেলাটের সহিত 
,মলামেশ। করতে দেখির়াঙ্চি এবং আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, 
ঈাহাকে তাহারা যথেষ্ট নম্মান প্রদর্শন করিতেন |” 

শরীর নহারাজ। বাহাদুর সম্বদ্ধে “ষ্টেটসম্যান' পত্রে নিঈরূপ মন্তব্য 
খকটিত হইয়াভিল 2 

“খারবঙ্দের মহারাজ। স্যর লক্ষমীশ্বর সিংয়ের মৃত্যুতে ভীরতবম অডি- 
(৩ সম্প্রনায়ের জনৈক মুখা ব্যক্তিকে এবং জনসাধারণ একজন মুক্ত- 
5৩ দানশোওু লোকহিতৈষীকে হারাইয়াছে। মহারাজ! বাল/যকাশে 
ঘাস ইংরেজ শিক্ষকগণের নিকটে শিক্ষালাভ করিলেও তিনি তাহার 
জাতীদুতা বজায় বাখিয়াছিলেন ॥ ইহাতেই তাহার চরিত্রের দুঢত। 
“ককপ ছিপ ভাত। বুঝা ঘায়। ইংরেজের মত ইংরেজী শিখিম্া ৭ তিশি 
'ষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। স্বধন্মে তাহার অবিচল অঙ্গরাগ এবং শাস্- 
গ্রহাদিতে তাহার আলা ভক্তি ছিল। মহারাঞজার জীবন-_ম্বদেশ- 
বকের জীবন । জনহিতকর অনুষ্ঠানসমূহে__যেখানেই হউক বাঙ্গালায় 
ব বিটিশ সাম্রাজ্যের ঘধ্যে-_তিনি অর্থলাহাঘা করিতেন । বোধ 
হয তিনি মলে করিতেন, তাহার দগিদ্র ভ্রাতাগণের ছুঃখ-মোচনের 
ঈন্তই তাহার হস্তে এত অর্থ সমর্পিত হইয়াছে । 

কলিকাতার লালদিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সাধারথের প্রদত্ত অর্থে 
দ্বারবঙ্গের পরলোকগত মহারাজ! স্যর লক্ষীশ্বর সিং বাহাদুরেক্ন দশ্মর- 
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পি স্থাপিত হইয়াছে । বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যর এনক্র 
ফ্রেঙ্জার ১৯০৪ খুষ্টাব্দের ২৫শে মাচ্চ তারিখে এই প্রতিমৃণ্তির আবরণ 
উন্মোচন করিয়াছিলেন। 


অনারেৰল মহা রাজীধিরাঁজ স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর । 


অনারেবল মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর সিং বাহাছুর জি-দি-আই- 
ই, কে-বি -ই দ্বারবঙ্গের বর্তমান অধীশ্বর। ১৮৬০ খুষ্টাব্বের ১৬ই জান্ছু- 
য্ারী তারিখে দ্বারবঙ্গে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দ্বারবঙ্গ প্রাচীন মিথি- 
লার অন্তভুক্ত । এই মিথিলাভূমি রাজর্ষি জনক, গৌতন, যাজ্ঞবন্ক], 
সীতা প্রভৃতিকে অঙ্কে দারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল । ম্হারাজাধিরাজ 
মৈথিল ত্রাঙ্গণ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী_শ্রোত্রিয় শ্রেণীতুক্ত | আোত্রি় 
অর্থে ব্দ-পারদর্শী। ইনি মহারাজা মহেশ্বর সিং বাহাদুরের তিন 
পুত্রের মধ্যে সর্ববকনিষ্ঠ । ইহার ল্দো্ট ভ্রাতা ইহার পিতার জীবদ্দশার 
পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজা স্যর 
লক্ষীশ্বর সিং বাহাদুর জি-সি-আই-ই দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। মহা- 
রাজা সার লক্ষ্মীশ্বর ও মহারাজাধিপাজ সার রামেশ্বর যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বালক সেই সময় মহারাজ মহেশ্বর সিং বাহাছর পরলোকগম্ন করেন। 
স্থতমাং দ্বারবঙ্গরাজের সম্পত্তির তত্বাবধানের তার ফোর্ট অফ ওয়ার্ডসের 
হস্তে নিপতিত হয়। ছুই ভ্রাতাই দ্বারবঙ্গ মজ:ফরপুর এবং কাশীর কুইন 
কলেজে বিগ্ভাভ্যাস করেন। কিছু দিন ইহার] মিঃ চেষ্টার ম্যাকনাউ- 
টেন (িনি পরে রাজকোটের রাজকুমার কলেজের) প্রমুখ প্রখ্যাত- 
শামা ইউরোপীয় শিক্ষকগণের নিকট বিগ্বাভ্যাস ও শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছিলেন। ইহারা ইংরেজী, সংস্থত ও পারস্য তিনটী ভাষাতেই প্রভৃত 
বা্পতি লা করেন। ছাত্রাবস্থায় মহারাজাঁধিরাজ্ রামেশ্বর তাহার, 
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অগ্রঙ্জ অপেক্ষা অধিকতর যেধা ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন । 
তিনি ১২ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধিসঙ্গত বয়স অপেক্ষা ৪ বৎসর নুন বলিয়! 
ভাহাকে সার্টিফিকেট বা উত্তীর্ণ হইবার প্রমাণপত্র বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
বত্তপক্ষ প্রদান করেন নাই । তাহার অগ্রজ প্রাঞ্চবয়ঙ্ক হইলে ছার- 
বঙ্গের রাছমিংহালনে অধিরোহণ করেন এবং বর্তমান মহারাজাধিরাজ 
বাঞ্জপরিবাধ্ের চিরপ্রচলিত রীতি অঙ্গসারে বাবুয়ান! বৃত্তিন্বরূপ ছ্বারবঙ্গ 
কলার অন্তর্গত বাছাউর পরগণ। প্রা হন । তিনি উত্কষ্টরূপ বিষয়কাধ্য 
“রিচাঙগনার দ্বারা এই সম্পত্তির আমন যথেষ্ট বুদ্ধি করেন এবং এই পরগণার 
মন্ককুক্তি রাজনগরে একটা স্থরম্য প্রাসাদ নিশ্মীণ করেন । ১৮৭৮ খুষ্টান্দে 
এ!রতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন তাহাকে “বেশগল ট্র্যাটুটরী সিডিল 
শার্ডিসে? শিষুক্ত করেন এবং মহারাজাধিরাঞ্জ প্রথমে এসিষ্টেপ্ট ম্যাজিষ্টেট 
* পরে দ্বারবঙ্গ, ছাপরা ও ভাগলপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্রেটবপে কাখা 
করিয়াছিলেন । ১৮৮৫ খুষ্টান্দে তিনি এই কর্মে ইস্তফা প্রদান করেন। 
কারণ, তাহার বিপুল সম্পন্তি তিনি হ্বঘ়ং তবাবধান করিবেন, এইক্ধপ 
প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বৎসরেই তিনি ব্যবস্থাপক সভার 
পনস্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খুষ্টান্দের ঘে মাসে তিনি গবর্মেন্ট কর্তৃক 
'র[জা বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত হন। অত:পর গবমেন্ট তাহাকে 
দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন এবং 
ত্তাহাকে ২৫ জন নশন্ত্র অ্চর শিষুক্ত করিবার অধিকার প্রদান করেন। 
এই সময়ে কেবল থে তিনি তাঁহার জমীদারী স্থপরিচালিত করেন তাহ। 
শয়, তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থস্থান পর্যটন করিয়াছিলেন । 
সে নময়ে ভারতের সমগ্র তীর্থত্রম্ণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। গুহানাহ্দের 
বিদ্রোহের সময়ে তিনি গঙ্গোত্রীর তীর্থের যাত্রী রূপে তরঞ্চলে অবস্থান 
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করিতেছিলেন ৷ সেই সময়ে তাহার জীবন বিপর হইয়! পড়িয়াছিল 
এবং সেই জন্য তাহার অগ্রজ সবিশেষ আতঙ্কিত হইয়াছিলেন ! 

তাহার অগ্রজ মহারাজা লম্ষমীস্থর সিংহের মৃত্যু হইলে তিনি ১৮৯৮ 
শুষ্টাবন্দের ডিসেম্বরমাসে দ্বাববঙ্গের সিংহাসনে আঅরধিরোহণ করেন। এই 
সময়ে তিনি মহারাঁজ৷ বাহাছুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 

রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি বঙ্গীর 
ব্যবস্থাপক সভার বে সরকারী সদস্যগণের গ্রতিনিধিকূপে বড়লাটের 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। 

এই পদে ইতিপূর্বে তাহার অগ্রজ স্বর্গীয় মহারাজ! লক্ীশ্বর সিং 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তিনি কয়েক বার বঙ্গীয় ব্যস্থাপক সভায় 
মদন্যবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপক সন্ভায় যে সকল বক্তৃতা করিতেন 
তাহাতে স্পষ্টবাঁদিত৷ ও নিভীকতার পরিচয়ই ষে কেবল পাওয়! যাইত 
তাহা নহে; তাহার বক্তৃতায় যুক্তি, তর্ক ও দেশাহুরাগের অস্তিত্বও যথেষ্ট, 
পরিমাণে থাকিত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুলিশ কমিশনের অন্ততম 
সদস্য নিযুক্ত হইয়্াছিলেন ; এই কমিশনে তিনিই একমান্র বেসরকারী 
ভারতবানী ছিলেন। পুলিশ কমিশনের রিপোর্টে” তিনি ছুইটা স্বতন্ত্র 
অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । উহাতে তিনি পুলিশ-সংস্কার-বিষয়ে 
দেশের লোকমতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন | তিনি বিচার ও শাসন- 
[বিভাগকে স্বতন্ত্র করিবার কথা বলিয়াছিলেন। 

যে সময়ে বিহার ও বাঙ্গালা একই প্রদেশভুক্ত ছিল দেই সময়ে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের আনন ছিল কলিকাতায়। তখন মহারাজ স্যর 
পামেশ্বর অধিকাংশ সময় কলিকাভাতেই অবস্থান করিতেন। তখন 
সাধারণ-হিতকর সকল প্রকার আন্দোলনের তিনি অধিনাম্বক হইতেন। 


দ্বারবঙ্গ-রাজবংশ ৷ ২৭ 


:ধক্ষিত বাঙ্গালীরা তাহাকে তাহাদের নেতা বলিয়া! মান্য করিতেন । 
তিনি চারিবার ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন? তিনি বিহার-ভৃম্বামি-সমিতির এবং ত্রিহ্নতত জমীদার- 
মভায় আজীবন স্দশ্ত । তিনি 'হীশুয়ান ফেমিন ট্্ট' বা ভারতীয় ছুতিক্ষ- 
নৈবারণী-সিততির সনশ্ত । ১৯০৬ থুষ্টাবঝে যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী ( এক্ষণে 
হারভ-সম্রাট পঞ্চম জঞ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী) কলিকাত! পরিদর্শন 
উপলক্ষে তিনি কলিকাভাবাসী কর্তৃক গঠিত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 
নোনীত হইয়াছিলেন। তিনি যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীর কলিকাতায় 
শুভাগমন ব্যাপার ম্মরণীর করিবার জন্য তাহাদের হস্তে একলক্ষ টাকা 
প্রদান করেন এবং এই টাকা তাহাদের ইচ্ছামত যেকোন জনহিতকর 
অক্গগাণে দান করিতে অনুরোধ করেন। যুবরাঞ্জ ও যুবরাজ্ঞী 
এই টাকা গ্রহণ করেন এবং ইহ! মেডিক্যাল কলেজ ও লেভী ভফরিন 
*াসপাতাল-ফণ্ডে দান করেন। 

এঠারাজ। সার রামেশ্বর বিপ্রববাদীদের কার্ধাকলাপের ঘোর বিরোধী 
এবং বিপ্লববার্দের বিরুদ্ধে কয়েকবার যুক্তিপূর্ণ ব্তুতাও করিয়াছিলেন । 
[নি বিহ্বার ও ছোটনাগপুরের বহু অধিবাসীর স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ” 
পত্র বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এন্র ফ্রেজারের নিকটে প্রেরণ 
করেন। উহান্তে রাজদ্রোহ ও বিপ্লববাদের উৎকট নিন্দা কর! হইয়াছিল। 
স্যর এনদ্র ফ্রেজার এন্সন্য বাকিপুরে বন্তুতা-প্রসঙ্গে মহারাজের যথেষ্ট 
প্রশংস। করিয়াছিলেন । 

তিনি মামলা-মোকন্ষমা! আপোষে নিষ্পত্তি করিবার বড়ই পক্ষ-+ 
পাতী। তিনি বিহার পঞ্চায়েৎ সমিতির অধ্যক্ষ ॥। এই সমিতি তাহার 
'অধিনাম়কতায় বু মামলা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। 

দিশ্লীর রাজ্যাভিষেক উৎসবের পর সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ ও সম্রাজ্ঞী 


২৮ বংশ-পরিচয় । 


মেরী কলিকাতায় পদার্পন করেন । এই সময়ে কলিকাতায় তাহাদের 
সম্বর্ধনার জন্ত বিপুল আয়োজন হইম্বাছিল। সম্রাট ও সম্রান্জীর সন্বন্ধ- 
নার জন্য তিনি খাঁটি দেশীয় সংঃ পুতুল, হাতি-ঘোড়া-উটের মিছিল 
প্রভৃতি ঘটা ও সাজসঙ্জার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | নন্বদ্ধনা-উৎসবে 
এই দেশীয় সজ্জা সকলের দৃষ্টি বিশিষ্টরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল । 

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িত্তা বাঙ্গালা! হইতে পৃথক হইম! 
স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়। এই সময়ে তিনি এই নূতন প্রদেশের 
শাসন পরিষদে অন্ত্ধম সদস্য নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি পাঁচ বৎসর 
কাল সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত কম্ম করেন। 

ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেওড যখন শাসন-সংস্কার আইনের পাওুলিপির 
সম্পর্কে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন ; সেই সময়ে মহারাজ! তিনটি 
সম্প্রদায়ের নেতৃরপে ভারত-সচিব ও বড়লাট বাহাছধরের নিকটে 
তিন্টী অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। সে তিনটী সম্প্রদায় এই-_ 
নিখিল-ভারত জমীদার-সংঘ, নিখিল-ভারত হিন্দব-সম্প্রদায় এবং বিহার 
তৃম্বামি-সম্প্রদায়। 

ইহার অল্পদিন পরেই মহারাজ! স্যর রামেশ্বর সিং নিখিল-ভারত 
জমীদার-সংঘ গঠিত করেন। তিনিই এখন ইহার সভাপতি । এই 
সংঘ অনেক কাজ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে সাধারণ আয়কর বর্ধিত 
হইয়। 'হ্থপার ট্যাক্সে পরিণত হয় এবং দেশম্য় গুজব উঠে ষেঃ এই ট্যাক্স 
চাধ-বাস, জমি-জমার আয়ের উপরও ধরা হইবে । মহারাজ! বাহাছুর 
এই ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী হইয়া উঠেন এবং দিল্বীতে জমীদারগণের পক্ষ 
হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাহার চেষ্টা সফল হয়; এ দেশের 
জ্মীদারগণ স্পারট্যান্স-প্রদানের অস্থবিধা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। 

নিখিল-ভার্ত জমিদার-সংঘের চেষ্টাম্ম ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের 





হরাচি-বৃনরি পা নগ্ুপ সি শেশবে 
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ভূম্বামিবর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ মহারাজ! স্যর রামেশ্বর সিংহের নেতৃত্বে 
দিলী সহরে বড়লাট বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজা! 
বাহাছুর তাহাদের পক্ষ হইতে বড়লাট বাহাছুরকে এক অভিনন্দনপত্র 
প্রদান করেন, বড়লাট বাহাছুর তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছিলেন। 
অতিনন্দনপত্তর প্রদানের পর বড়লাট বাহাছুরের সম্মানার্থ এক উদ্যান- 
সম্মিলনের আমঘোজন হইয়াছিল। 

ম্হারাজই সর্ধপ্রথমে একটি হিন্দু মহাসভা-গঠনের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন। তাহারই উদ্ভোগে বিহার হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং 
তিনি ম্বয্তং উচ্হার সভাপতি ছন। তাহাঁরই উৎসাহে ও কথা-মত পঞ্জাবে 
হিন্দু সভ। স্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে তিনি স্বর্গ বিচারপতি 
সারদাচরণ মিত্রের সহিত একযোগে নিখিল-ভারত হিন্দুসভার প্রতিট। 
করেন। ইহ! এখনও পর্যযস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে । 

সম্রাট সপ্পুম এডওয়ার্ডের পরলোকগমন-উপলক্ষে মহারাজ। বাহা- 
" দুর কলিকাতায় এক বিরাট হিন্দু খেকসভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
এই সঙ্গে হিন্বুগণ শুভ্র-বসন-পরিহিত হইয়া নগ্রপদে বিরাট শোকের 
মিছিল বাহির করিয়াছিল, মহারাজ! বাহাছুর গণ্য-যান্ত লোক- 
ধিগকে লইয়া তাহার পুরোভাগে নগ্রপদে পদব্রজজে গড়ের মাঠ পথ্যন্ত 
গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইমা তিনি শোক-প্রকাখক 
অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তছুপলক্ষে বহুসংখাক বাঙ্গালী 
পরিতোধ-সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল 

বিগত মহাসমরের সময়ে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের 
অনুমতি লইয়া তিনি ভারতের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীদ্দিগের পক্ষ হইতে 
ব্রিটিশ রাজশক্জির জম্-কামনার জন্ত মন্দিরে পূজা ও হোম-যাগের 
অনুষ্টান করিগ্াছিলেন। ভারতবর্ষের সমূদ্দয় মন্দিরে এই শুভ কণ্ম 


৩৪ বংশ-পরিচয়। 


সম্পাদিত হইয়াছিল । ব্রিটিশ রাজশক্তির জম্ব-কামনার সহিত সম্রাট 
পঞ্চম জঙ্ ও তাহার পরিবারবর্গের দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ কামনাও কর! 
হইয়াছিল। এই শুভ কণ্ঘ স্বচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য মহারাজ! 
বাহাদুর হরিদ্ার, যথুরা ও লাহোরে তিনটি বিরাট হিন্দু মহাসন্মেলনের 
অধিবেশন করাইমাছিলেন এবং স্বঘ্ং ভারতের সর্বন্ত্র পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি এককালীন দান করিয়া চাদ! 
দিয়া, সমর-খণের কাগজ ক্রয় করিয়া এবং সংগৃহীত ঠসন্কিগণবে' 
নান। প্রকীরে পুরস্কত করিয়া গব্ম্ণ্টের আন্ুকুজা করিম্াছিলেন : 
সিমলা ও ক্াচিতে তাহার যে স্ুবৃহৎ অট্টালিকা আছে উহা 
তিনি সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়! দিয়াছিলেন। 

সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময়ে তিনি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়। 
এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিম্বাছিলেন। বিগত আফগান-যুদ্ধেন্ 
সময়েও তিনি ব্রিটিশ গবমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া! এক ঘোষণাপত্র 
বাহির করিয়াছিলেন। 

মহারাজা! বাহাছুর লর্ড হার্ডিঞ্ স্মতি-ভাঁগুারের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন 
তাহারই চেষ্টায় লর্ড হার্ডিঞ্ের একটি ত্রোগ্ু-নির্মিত যুর্তি নির্শিভ 
হয এবং তিনি এই মৃত্তি পাটনার “হার্ডিজ পার্কে প্রতিষ্ঠিত করেন: 
লেডী হার্ডিঞ্জের একটি ক্ষুদ্র মূর্তিও এই সঙ্গে তথায় স্থাপিত 
হইয়াছে । এই পার্ক বা উগ্যান-রক্ষণারেক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী 
কমিটিও গঠিত হইম্বাছে। মহারাজ! বাহাছুর শ্বয়ং এই কমিটির 
প্রেসিডেণ্ট । 

বিহার ও উড়্িস্যার ভূতপূর্বব ছোটলাট স্যর চালস বেলীর স্থতি- 
রক্ষার জন্ত পাটনা সহরে “বেলী মেমোরিয়াল লাইভ্রেরী* নামক একটি 
পুস্তকাগার স্থাপিত হইতেছে। এইজন্য যে স্বতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে, 


দ্বারবঙ্গ-রাজবংশ । ৩১ 


মহারাজা বাহাদুর উহারও প্রেসিডেন্ট । ইতিমধ্যেই এই পুস্তকা- 
গারের জন্য ভূমি ও বাটা নির্শিত হইয়াছে । 

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সগ্ভাবপ্রতিষ্ঠা হয়, এজন্য মহারাজ 
বাহাছুর সবিশেষ উদ্মোগী। এপক্ষে তিনি থে চেষ্রা করিয়াছেন, 
মুপলমান ভ্রাতৃবুন্দ তাহার মূল্য উপলব্ধি করিয়াছেন। ত্াহারই 
অনরোধে ও প্রস্তাবক্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আগা খার নেতৃত্বে এলাহা- 
বাদে হিন্দু মুনলমান কনফারেন্সের বৈঠক বপিয়াছিল এবং উহাতে পর- 
লোক-গত স্যর উইলিয়ম ওমেডারবরণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ! 
বাহাদুর এই কনফারেন্সে সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন । 
আলিগড়ের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্র তিষ্ঠা-ভাগারে মহারাজ! ২০ 
হাঙ্গার টাকা দান করিয়াছিলেন এবং ইহার পর যখন তিনি আলি- 
গড়ে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তথাকার মুসলমান ভ্রাতৃবুন্দ 
তাহার সম্বদ্ধনার জন্তা বিপুল আমমোজন করিয়াছিলেন। মহারাজ] 
বাহাছুর যখন বোস্বাই গমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে আগা খার অধি- 
নারকতাম়্ তথাকার মুসলমান-সমাজ তাহাকে সম্বদ্ধিত করিয়াছিলেন 
এবং বোম্বাইমের এক মুনলমান ভদ্রলোক তাহার সম্মানের জন্য উদ্যান- 
সম্মিলমের আয়োজন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিহারের পাটন! 
সহরে প্রাদেশিক হিন্দুমূনলমান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; মুসলমান 
সমাজের প্রধানগণও এই সমিতির আন্ুকুল্য করিতেছেন । 

মহারাজ! স্যর রামেশ্বরকে সমগ্র ভারতের হিন্দুগণ তাহাদের অগ্রণী 
৪ নেতৃস্থানীয় বলিয়া যনে করেন। মিথিলার কোনও ব্যক্তিকে 
হিন্দুসমাজচ্যুত করিতে হইলে তাহার অনুমতি আবশ্তক। তীহার 
বিনা অন্গমোদনে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ্জে কোনও বিবাহকার্ধ্য নিষ্পন্ 
হইতে পারে না। তিনি ভারত ধর্মহামগুলের আজীবন সদশ্য | 


৩২ বংশ-পরিচয়। 


ভারত ধশ্বমহামগুলের প্রধান কাধ্যালক্ব বারাণসীধামে। এই মহা- 
মণ্ডলের সহিত ভারতের হিন্দু সামস্ত রাজগণের সম্পর্ক আছে । লাহোরে 
নিখিল-ভারত ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তিনি 
তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাবে ময়মনসিংহে যে ব্রাঙ্মণ- 
সম্মিলন হইয়াছিল, মহারাজা বাহাদুর 'তাহারও মভাপতি হইয়া- 
ছিলেন। কলিকাতায় ও এলাহাঁবাদে ঘে নিখিল ধশ্মমহামণ্ডলীর 
অধিবেশন হইয়াছিল তিনি তাহারও সভাপতি-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
'ভারতের বিভিন্ন ধর্শসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সম্ভাব-প্রতিষ্ঠাই এই 
মহামগ্ুলীর উদ্দেশ্ট ছিল। 

১৯১১ খুষ্টান্ে দিল্লী সহরে যে অভিষেক-দরবার হইয়াছিল, সেই 
উপলক্ষে পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের প্রন্তাবন্রমে মহারাজ] স্যর 
রামেশ্বর সিং ভারত সম্রাট পঞ্চম জঞ্জর ও ভাবত বাজবাঁজেশ্বরী, সম্রাজ্ঞী 
মেরীর দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ-কামনার জন্য হিন্দুগপের পক্ষ হইতে 
ভগবানের আশীর্বাদ-লাভের জন্য এক অনুষ্ঠান করেন। এই ব্যাপারের 
সম্পর্কে হিন্দুগণের যে বিরাট মিছিল বাহির হইম্বাছিল মহারাজা 
বাহাছুর ভাহার পুরোভাগে গমন করিয়াছিলেন । হিন্দুগণের বিভিন্ন 
শাখার নেতৃগণ এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ভারতের নান স্থান 
হইতে এই অন্ুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন । মহারাজার আমন্ত্রণে 
বহু পশ্ডিত, শ্রীশস্করাচার্ধ্য এবং বহু মোহান্ত ও ধর্মগুরু তাহার দিল্ী- 
স্থিত শিবিরে আগমন করিয়াছিলেন । ১৯১১ খুষ্টান্জের ১৬ই ডিসেম্বর 
তারিখের প্রাতে দিলী নগরে সম্রাট পঞ্চম জঞ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর 
সম্মুখে বিভিন্ন ধর্সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে উপস্থিত করা হইয়াছিল। 
দ্বারবঙ্গের মহারাজা হিন্দু, মুসলমান ও শিখ প্রতিনিধিগণের অগ্রণী 
হইয়া! গমন করিয়াছিলেন । সম্রাটের শিবিরে ইহারা উপস্থিত হইয়! 





কণিকা-রাজবংশ। ৪৯ 


অর্থসাহাযা করিয়াছেন_তাহার ফলে দুর্তিক্ষ-গ্রন্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ 
ঘুচিয়াছে। ক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্ত অনেক খালের সংস্কার করাইয়া'ও 
গবর্ণমেন্ট বহু ছুর্তিক্ষগ্রস্ত লোককে প্রতিপালন করিয়াছেন । 
ইহাতেও অনেক স্থৃফল ফলিয়াছে। তাহার পর আরও সাস্বনার বিষয় 


এই যে, এবার সময়মত স্ুবৃষ্টি হওয়াতে এবং বন্যার পলির জন্ত 
রবিখন্দ যথেষ্ট জন্মিয়াছে।” 


রাজ। রাজেন্দ্রনারায়ণ শিক্ষা-বিস্তারের অঙ্ুগরাগী, এপক্ষে তিনি 
সদাই চেষ্টিত। তিনি পান! বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বার ও ফেলো এখং 
কটক রাভেন্সা কলেজের “গভাণিং বডি'র সদশ্ত। তিনি তাহার 
রাজ্যে বালক ও বালিকাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বিগ্তালয় স্থাপন 
করিগ্সাছেন। তাহার রাজ্যের বাহিরেও স্কুল-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
মুক্তহস্তে অর্থসাহাষ্য করিয়া থাকেন। তাহার রাজ্যে একটী উচ্চ 
ইংরেজী স্কুল এবং কয়েকটী উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্প্রাথমিক স্থুল তাহার 
অথসাহাযো চলিতেছে । তাহার রাজ্যে সংস্কত শিক্ষার জন্য ছয়টী 
টোল আছে। তিনি ফটকের বাভেনসা কলেজের একটি স্বতন্ত্র 
লাইব্রেরীর গৃহনিশ্মীণের জন্ত ৫* হাক্জার টাক। দান করিয়ীছেন। 

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজরাজ্য মধ্যে চাঁরিটী দাতব্য চিকিতালয় 
স্থাপন করিয়াছেন। এই নকল ডাক্তারথানায় তাহার প্রজাগণ এবং 
এবং বাহিরের লোকও বিনামুল্যে চিকিৎদিত হইয়া থাকে । 

বিগত মহাসমরের সময়ে তিনি নানাপ্রকারে গবর্ণমেণ্টকে সাহাযা 
করিয়াছেন | নিম্লে উহার বিবরণ প্রদত্ত হইল £-- 

(১) ১৯১৪-_ইম্পিরীয়াল ওয়ার রিলীফ ফণ্ডে ১৯০০ টাকা দান। 

(২) ১৯১৬--কটক ওয়ার র্রিলীক ফণ্ড ও লেডী হাডিঙ্ 

উইমেন্স হস্পিট্যাল ফণ্ডে দানস্”৩***৯ টাকা। 


৫০ বংশপরিচয়। 


(৩) ১৯১৭-_সেণ্ট জন্স আম্বলেন্দ এসোসিয়েমন আওয়ার ন্ডে 

ফণ্ডে দান_-৫৫*০২ এবং একটি মোটর আহ্মুলান্স গাড়ী । 

(৪) ১৯১৮--মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহারের জন্য রেড ক্রশ 
সমিতির হস্তে একটা মোটর লঞ্চ দান । 

(৫) ১৯১৯-_-যুদ্ধে নিহত সনিকগণের পরিবারবর্গের জন্য এব" 
আহত সৈনিকগণের জন্ত স্থাপিত রিনিফ ফণ্ডে 
দান--৫**০২। এতদ্বাতীত তিনি প্রায় ৮|॥ লক্ষ 
টাকা সমর-খণের কাগজ খবিদ করেন এবং 
মেসোপটেমিয়ায় কার্ধ্য করিবার গন বহুসংখযক 
শ্রমজীবী সংগ্রহ করিয়া দিগাছিলেন। 

বুদ্ধের সময়ে উড়িস্তার দেশীয় রাজ্যসমূহের মধো কণিক-রাজ) 

হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক শ্রমদ্দীবী-পল্টন সংগৃহীত হইয়াছিপ | 
এই রাজ্যের লোকেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। হ্ৃতরাং উহাদিগকে 
বিদেশে গিরা কাধ্য করিতে সম্মত করার জন্য রাজ! রাজেন্দ্রনারায়ণকে 
অমানুষিক চেষ্টা ও পরিশ্রয করিতে হইয়াছিল এবং এ ব্যাপারে তিনি 
অসামান্ত কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তীহাঃ 
প্রঙ্গাদদের মধ্যে যাহার! শ্রমজীবী পল্টনে ভণ্তি হইয়াছিল তাহাদের 
অনেককেই তিনি নানাবূপ পুরস্কার দিবার জন্ত প্রতিশ্রত হইয়াছিলেন 
এবং তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি সে প্রতিশ্রতি পালন 
কারয়াছিলেন। তাহার এই কাধের জন্য গবণমেণ্ট তাহার প্রশৎস: 
করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাববের ১৩ই ম্চ তারিখে বিহার ও উড়িম্? 
প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ছোটলাট বাহাদুর বলেন,__“কণিকার 
মাননীয় রাজা বাহাদুর উড়িস্যা! প্রদেশে যুদ্ধের জন্য শ্রমজীবি-সংগ্রহের 
ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন |” 





কণিকার রাজকুমার 


কণিকা-রাজবংশ। €১ 


১৯২০ থৃষ্টাবের বর্ধার শেষে উড়িস্য! প্রদেশে প্রবল বন্তা হয় । সেই 
বন্তা তাহার রাজ্যেও ভীষণ মূর্ঠিতে দেখ! দিয়াছিল। ফলে বিস্তর লোক 
গৃহহীন হইম্বাছিল, অনেকের একমুটি অন্নের সংস্থানও ছিল না । 
কণিকার বর্তমান অধীশ্বর রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ অবিলম্বে এই সকল 
বিপন্স নর-নারীর জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অসাধারণ মহাহুভবতা 
ও সহাঙ্কভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য, তাহার কারুণ্যে 
বহুলোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এইক্প 
আকশ্মিক বিপদের সময়ে প্রজজাপুগুকে রক্ষা করেন। বিপন্রের সহায়ত! 
করিতে তিনি সততই প্রস্তুত থাকেন । 

রাজ! রাজেন্দ্রনীরায়ণ বিলিয়ার্ড, টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলায় 
বিশেষ পারদর্শী। তিনি ভাল শিকারী এবং তাহার লক্ষ্য অব্যর্থ । এক 
কথায় সন্্রান্ত ও উন্নতরুচিসম্পন্থ ব্যক্তির ষে সকল গুণ থাকা প্রম্বোজন 
তাহা তাহার আছে । 

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম টিকায়েৎ রশলেন্্রনারায়ণ ভগ্গ 
দেও। ১৯০৮ ঝ্ষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি কণিকার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী । ইনি দেখিতে 
অতীব স্থশ্রী। রাজারাজেন্দ্রনারায়ণ ইহাকে সুশিক্ষ। প্রদান করিতেছেন । 

রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ কখনও কটকে, কখনও রাজ-কণিকায় অবস্থান 
করেন। উভয় স্থানেই রাজপরিবারের বাসোপযোগী প্রাসাদতুল্য 
অট্টালিকা আছে। কটকে ইহার ঘেবিশাল বাটী আছে তাহার 
শম্পাবৃত স্থবৃহৎ প্রাঙ্গণ এবং হ্থন্দর বৃহৎ পুষ্করিণী সকলেরই দৃি 
আকর্ষণ করে। কটক সহরে এত বড় ও স্থন্দর বাটা আর নাই। 
ঘাজ-কণিকায় কণিকারাজের প্রাসাদ যেমন স্থদৃশ্ত, তেমনই স্থসজ্জিত 
জঘনেকে ইহাকে উড়িয্যার সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া! বিবেচনা করেন। 





রঙ্কা-রাজবংশ । 


রস্কার অধিপতি কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিংহ স্থপরিচিত 
প্রাচীন চামারগড় রাজপুত-জাতিসম্ভূত। হীহারা চন্দ্রবংশীয়্ এবং 
গার্গ-গোত্রজ। এককালে রাজস্থানে গোর-সম্প্রদায় সবিশেষ সন্মানিত 
ছল । বাঙ্গালার প্রাচীন রাজবংশ এই সম্প্রদায়তৃক্ত এবং তাহাদের 
রাজধানী লক্ষ্ণীবতীকে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
কাগজপত্রে তাহাদিগকে “আজমীরের গোর" বলিয়া উল্লেখ করা হই- 
য়াছে। “ভবিস্তপুরাণে” এবং 'পৃথ্থিরাজের যুদ্ধ' নামক গ্রন্থে তাহা- 
দিগকে স্ুপ্রসিদ্ধ সেনানায়ক বল! হইয়াছে । ই'হাদ্দের মধ্যে একজন 
মধ্যভারতের স্থপুরে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের 
বার্ধিক আম প্রায় ৭৫ হাজার টাকা । ৭০ বৎসরের মুসলমান শাসনের 
পরও ইহ] টিকিম্া আছে। এই স্থবিখ্যাত পরিবারত্ুক্ত ব্যক্তিগণকে 
'শ্রবর”ঁ আখায় অভিহিত করা হইত। যুদ্ধকালে বীরত্থ প্রদর্শন 
করিতেন বলিয়া ই'হাদিগকে এই আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছিল । 
ইহাদের প্রাচীন অধিবাসই হইল-_্বপুরে । 

এই প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজ! ছুঃশাসন সিং স্থপুর রাজ্য 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দান করিয়া মোগল-সআাট আকবরের অধীনে 
কণ্মগ্রহণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। 
ইনি কয়েকটি স্থান সম্রাটের অধিকারতুক্ত করিলে সম্রাট আকবর গাহার 
উপর শ্রীত হইয়া! তাহাকে এক প্রস্থ বিশেষত্ব-ব্যঞ্তক পরিচ্ছদ ও তৎসহ 
মিজপুর জেলার বাগাহা, আদালপুরা ও পাঁথলগড় ভালুক এবং সমগ্র 


রস্কা-রাজবংশ । ৫৩ 


কিরাত পরগণ। ও লাসেরাম পরগণার অন্ততৃক্তি ধাউদণ্ড ও তিলোথু 
তালুক পুরস্কারম্বরূপ প্রদান করেন। ৃ 

তাহার পুত্র রাজ। শাঙ্গধর ধাউডণ্ডে একটি ছুর্গ নিম্াণ করিয়া 
ছিলেন। এতদ্বতীত রোটাসের রাজছুর্গও তাহার অধিকারতৃক্ত ছিল। 

রাজা শাঙ্গধরের পুত্রের নাম রাঁজ। দেওসাহী। ইহার রাজত্ব- 
কালে চেরোরাজ ভগবস্ত রায় বাদশাহ জাহাঙ্গীর-প্রেরিত সেনাদলের 
হস্তে যথাক্রমে মোরাৎ, তিরবহৃত ও ভোজপুর নামক স্থানে পরাজিত 
হয়! ব্রাজা দেওসাহীর নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাসেরামের 
নিকটবর্তী ধাউদণ গ্রামের ছূর্গে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। রাজ 
দেও সাহীর কনিষ্ঠ পুত্র ঠাক্ুরাই পুরণমল ভগবস্ত রায়কে সঙ্গে লইয়। 
পালামৌ-অভিমূখে যাত্রা করেন। পালামৌ সেই সময়ে মধ্যগ্রদেশের 
অস্ততুক্ত সিরগুজার বর্তমান রাজার পূর্বপুরুষ রাকৃসেলগণের অধি- 
কারাধীন ছিল। ঠাকুরাই পুরণমল ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে পালামৌ অর্ধিকার 
করিগা রাজ! ভগবস্ত রায়কে তথাকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। 
সেই সময়ে উভয়পক্ষে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, ঠাকুরাইগণই এই 
দেশ-শাসনের ব্যবস্থা কৃরিয্বা দিবেন এবং ভগবস্ত রায়ের বংশধরদিগের 
মধ্য হইতে পালামৌয়ের ভবিষ্যৎ অধীশ্বরকে নির্বাচিত করিবেন । ব্রিটিশ 
অধিকারের পুর্ব পরধীন্ত ঠাকুরাইগণের ইঙ্গিতে তাহারাই পালামৌয়ের 
রাজ-সিংহাসনের অধিকারী মনোনীত হইতেন । মোগল বাদশাহগণ পধ্যস্ত 
ঠাক্রাইদ্িগের এই কর্তৃত্ব মঞ্জুর করিতেন । মোগল বাদশাহগণ ঠাকুরাই- 
দিগকে স্বপক্ষতৃক্ত করিস বিপক্ষের বিক্ুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। ঠাকুরাই- 
গণ যুদ্ধব্যাপারে যোগলদিগের সহায়তা করিতেন । এই জন্ত ঠাকুরাই- 
পরিবার মোগল বাদশাহদ্দিগের নিকট হইতে বিস্তর জায়গীর প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। বাদশাহ আলমগীর, মহম্মদ শাহ ও ফেরকসাম্থার 


৫৪ বংশপরিচয়। 


কর্তৃক প্রদত্ত ফারমানে ইহার প্রমাণ পাওয়] যাক । ঠাকুরাই পুরণ- 
মলের বৃদ্ধ' প্রপৌত্র কিরাত সিং, কনক সিং এবং নেইত সিং মোগল 
বাদশাহর্দিগের এতই প্রিক্পপাত্র ছিলেন যে, তাহারা বাদশাহদিগের 
সিংহালসনের বেদীতে উপবেশন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন । 

ঠাকুরাই অমরসিংহ কিরাতসিংয়ের পুত্র । ইনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে চেরো- 
রাজ রণজিৎ রায়কে পরাভূত করেন ও তাহার [সংহাসনে জয়কৃষ্ণ রায়কে 
অভিষিক্ত করেন। তিনি পালামৌ-সীমাস্তে পিগারী দস্থ্যদিগকে পরা- 
জিত করিম্বাছিলেন। ইহার তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠটা নিঃসস্তান 
অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ইহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম ঠাকুরাই 
ভক্তউরসিং ; ইহার বংশধরগণ ঠৈনপুরে বাস করেন। ইহার জোষ্ট 
পুত্রের নাম--শকতপিং, ইনিই রঙ্কার বর্তমান অধীশ্বর কুমার 
গিরিবর প্রসাদ সিংয়ের পুর্ববপুক্রষ | 

ঠাকুরাই শকতসিংয়ের পুত্রের নাম--ঠাকুরাই সনাথ সিং। সম্ত্রা- 
টের অনুগ্রহভাজন হইয়। টাগ্প! চেকৃতিতে নিষ্কর ২৭টী গ্রাম লাভ করেন। 
এই সকল গ্রাম উত্তরাধিকারস্ত্রে কুমার গিরিবরপ্রসাদের হস্তগত 


হইয়াছে । রাজা জয়ক্ণ রায় বিশ্বাসঘাতকত1 করিয়া! ইহাকে নিহত 
করেন। 


ঠাকুরাই সনাথ সিংয়ের পুত্র ঠাকুরাই রাজা শিউগ্রসাদ সিং । যখন 
ইহার পিতা নিহত হন, তখন ইহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। এত 
অল্প বয়সে তিনি সসৈন্তে রাজা রাজকুষ্ণ রামের বিরুদ্ধে অভিযান করেন 
এবং তাহাকে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চেৎমা পাহাড়ের নিকটে পরাজিত ও 
নিহত করিয়। চিজ্জজিৎ রায়কে সিংহাসনে অভিষিষ্ক করিয়া দেন। 

ইহার কিছুদিন পরে চেরো-রাজসিংহাসন লাভ করিবার জন্ত রাজ- 
বংশীয় আত্মীগণের মধ্যে বিবাদ আরস্ভ হইল। ইহার ফলে রাজ্যময় 


রঙ্কা-রাজবংশ । ৫৫ 


অশান্তি দেখা দিল। শেষে অবস্থা এমন দ্াড়াইল যে, ব্রিটিশ গভর্ণ- 
মেপ্টকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। অশান্তিদমনের জন্য 
বেটি গব্ণমেন্টের পাটনা-স্থিত প্রতিনিধি কাঁপ্রেন ক্যামাক একদল 
সন্ত পালামৌ অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরাই রাজ শিউপ্রসাদ 
সিং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সৈনিক দির! সাহায্য করিলেন। ফলে পালা- 
মৌধের রাজা গোপাল রায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনতা ম্বীকার 
করিলেন। ব্রিটিশ গভণমেণ্ট রাজ্য অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু শাসন- 
শঙ্খল! প্রতিষ্ঠা করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। কাপ্সেন ক্যামাক 
পালামৌ হইতে চলিয়া আমিবার অব্যবহিত পরেই রাজ! গোপাল রায় 
ব্রিটিশ পক্ষীয় কাননগোকে নিষ্ঠর ভাবে হত্যা করিলেন 
নিহত কাজুনগোর আত্মীয়বর্গ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রতিকারপ্রার্ী হইলেন। সেই সময়ে লেস্লিগঞ্জে বিটিখ গভর্ণমেণ্টের 
সাথান্ত একদল সৈনিক ছিল! সাপুরে রাজা গোপাল লাল রায় একটা 
নুতন প্রাসাদ নির্মিত করিয়াছিলেন। এই দৈনিকদল তদভিমুখে যাক্জা 
করিল। এই সময়েও ঠাক্ুরাই রাজা শিউপ্রলাদ সিং তৎপরতার সহিত 
ব্রিটিশ গভণমেণ্টকে সহায়ত! করিলেন। তিনি স্বব্যয়ে ৪০ সৈনিক 
পালামৌতে রাখিয়া তথাকার ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ ক্রফোর্ডের সাভাধ্য 
“রিগাছিলেন। ফলে রাজা গোপাল রায় বন্দী হইয়া ছাঁতরায় প্রেরিত 
ভন? কিন্ত তথায় ১৭৮৪ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

নিযে একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। এই পত্র মিঃ ক্রফোর্ড মিঃ 
লেস্লিকে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রলাদ পিং 
ল্বপ্চে এইরূপ লিখিত হইরাছে £__ 


৫৬ বংশপরিচয় । 


ছাত রা, ২৬শে অক্টোবর, 
১৭৮০ শ্রীষ্টাব্দ । 


প্রিয় মিঃ লেস্‌লি, 

আপনি পালামৌ যাইতেছেন। এই পত্রখানি ঠাকুরাই শিউপ্রসাদ 
সিংয়ের মারফতে আপনি পাইবেন। ইহাকে আপনি অন্ুগ্রহ-দৃষ্টিতে 
দেখিবেন। কারণ, এই জেলার মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্য ও গুণ- 
বান। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পালামৌতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্রোহ- 
দমনের জন্য স্বব্ায়ে ৪০* লোক রাখিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন ! 
এজস্য তিনি উপযুক্ত পুরস্কার পান নাই। স্থতরাং এ অবস্থায় যদি 
আপনি তাহার বার্ধিক রাজস্ব কমাইয়া দিতে পারেন বা অন্থ প্রকারে 
তাহার আয় বাড়াইতে পারেন, তাহ! হইলে অতি সঙ্গত কাধ্য হইবে । 
আপনি এ কার্য করিলে আমি বাধিত হইব। ইতি 


আপনার চিরান্থগত 


€ শ্বাক্ষর ) জে ক্রকোর্ড। 

রাজ। গোপাল রায়ের মৃত্যুর পর বসন্ত রায় সিংহাসনের উত্তরাধি" 
কারী হন; কিন্তু এর বংলরই অর্থাৎ ১৭৮৪ খুষ্টাব্দেই তাহার সৃত্যু হয়। 
তৎ্পরে তীহার ভ্রাতা! চুড়ামণ বায় সিংহামনে অধিষ্ঠিত হন। ঠাকুরাই 
রাজা শিউপ্রসাদ সিং ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টকে বিপদ্দের সমস্ষে সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন রলিয়! গভর্ণমেণ্ট তাহার বার্ধিক রাজস্ব কমাইয়! ৮০০২ 
করিয়া দেন। রাজা চূড়ামণ রায়ের নাবালক অবস্থায় ঠাকুরাই রাজ! 
শিউপ্রসাদ সিং সামস্ত-রাজের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাবে 
লঙ কণণওয়ালিস তাহাকে এই অধিকার প্রদান করেন। ঠাকুরাই' 
রাজা শিউপ্রসাদ দিং এই সময়ে সমগ্র পালামৌ পরগণার শীসন-ব্যাপারে' 


৫৬ বংশপরিচয় । 


ছাত রা, ২৬শে অক্টোবর, 
১৭৮০ স্রীষ্টা্ড | 


প্রিয় মিং লেস্‌লি, 


আপনি পালামৌ যাইতেছেন । এই পত্রখানি ঠাকুরাই শিউপ্রসাদ 
সিংয়ের মারফতে আপনি পাইবেন। ইহাকে আপনি অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে 
দেখিবেন। কারণ, এই জেলার মধ্ো তিনি সর্বাপেক্ষা ঘোগ্য ও গুণ 
বান। ১৭৮০ খুষ্টান্ধে পালামৌতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্বোহ- 
দমনের জন্য স্বব্যয়ে ৪০* লোক রাথিম্া! আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন! 
এজন্য তিনি উপযুক্ত পুরস্কার পান নাই। স্থতরাং এ অবস্থায় যদি 
আপনি তাহার বার্ষিক রাজস্ব কমাইয়! দিতে পারেন বা অন্ত প্রকারে 
তাহার আয় বাড়াইতে পারেন, তাহা হইলে অতি সঙ্গত কার্ধ্য হইবে । 
আপনি এ কার্ধা করিলে আমি বাধিত হইব । ইতি 


আপনার চিরান্থগত 


( শ্বাক্ষর )জে ক্রকোর্ড। 


রাজা গোপাল রায়ের মৃত্যুর পর বসন্ত রায় সিংহাসনের উত্তরাধি- 
কারী হন; কিন্তু এ বৎসরই অর্থাৎ ১৭৮৪ খুষ্টাব্দেই তাহার মৃত্যু হয়! 
তৎ্পরে তাহার ভ্রাতা! চুড়ামণ রাস্ম সিংহাননে অধিষ্ঠিত হন। ঠাকুরাই 
রাজা শিউপ্রসাদ সিং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিপদের সময়ে সাহায্য 
করিয়াছিলেন রলিয়। গভর্ণমেন্ট তীহার বার্ধিক রাজস্ব কমাইয় ৮**২. 
করিয়া দেন। রাজা চুড়াম্ণ ব্লায়ের নাবালক অবস্থায় ঠাকুরাই রাজ 
শিউপ্রসাদ সিং সামস্ত-রাজের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টান 
লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহাকে এই অধিকার প্রদান করেন। ঠাকুবাই' 
রাজ। শিউপ্রসাদ সিং এই সময়ে সমগ্র পালামৌ, পরগণার শাসন-ব্যাপারে, 





রস্কারাজবংশ। €৫ণ' 


ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতেন। তাহার কর্তব্যনিষ্ঠায় ও স্থচারু- 
রূপে কর্তব্যপালনে ব্রিটিশ গভণমেন্ট সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন । 

চড়ামণ রাস়্ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়! তাহার রাজ্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ 
কারলেন; কিন্তু রাছ্য-পরিচালনে সমর্থ হইলেন না। ১৮০০ খুষ্টাব্ডে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। লেপ্টেনান্ট কর্ণেল জোন্স একদল সৈন্য 
লইয়। উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীরা সিরগুজায় পলায়ন করিল। খন 
গভর্ণমেণ্ট ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার ও 
উহ্ারা পালামৌতে যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইবার 
ত্য তাহাদের প্রধান আড্ডা--সিরগুজায় ছুই দল সৈম্ প্রেরণ করেন। 
পর বৎসর গভর্ণমেপ্ট ছয়মাসের জন্য সিরগুজ। যুদ্ধে ঠাকুরাই রাজ 
শিউপ্রপাদ সিংকে কর্ণেল জোন্সের সরকারী নিযুক্ত করেন। তিনি 
এই কর্তব্যঃস্থচারুবূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

রাজ চূড়ামণ রায় অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং রাজ্য-পরিচালনে ও 
অসমর্থ ছিলেন । এই জন্য তিনি দেউলিয়া হইয়। পড়েন তীহার রাজ্যে 
অত্তান্ত বিশৃঙ্খল। ঘটে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট ৫৫,৭০*২ টাকা রাজন্ 
বাকী পড়ে। গভর্ণমেপ্ট তখন পালামৌ পরগণা নিলামে চড়াইয়া দে 
এব* ৫১ হাজার টাকায় গভর্ণমেণ্টই উহ! ক্রয় করেন। এই সমনে 
ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিংয়ের পুত্র উত্তরাধিকারী ঠাকুরাই বসন্ত সিং 
পালামৌ পরগণার জরিপ ও রাঁজন্ব-নির্ধীরণ-ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের প্রভূত 
সহায়তা করেন এবং গভর্ণম্ণে এই কার্যের পুরস্কারম্বরূপ তাহাকে 
১৮২৪ ্রীষ্টাব্ধের মাচ্চ মালে একটি সমন্মানন্থচক সার্টিফিকেট ও “পাগড়ী” 
প্রদান করেন! 

সার্টিফিকেটের অনুবাদ । 
ঠাকুরাই বসন্ত সিং জরিপ ও রাঁজম্ব-নির্ধারণ-ব্যাপারে আমাকে 


৫৮ বংশপরিচয়। 


প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন । তাহার সাহাধা না পাইলে আমি এই 
কার্ধ্য করিতে পারিতাম না। তাহার এই গুণের ও যোগ্যতার পুরস্কার 
এবং সম্মানের নিদর্শনস্ব্ূপ আমি এই “পাগড়ী” তাহাকে উপহার 
প্রদান করিতেছি। 
(স্বাক্ষর ) ন্যাথ, স্মিথ । 
লোভারভাগা, ২৪শে মাচ্চ, ১৮২৪ । 
ঠাকুরাই বসন্ত সিংয়ের পর তাহার পুত রায় ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং 
বাহাছুর তাহার উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভোগ ট। বি্রো- 
হের সময়ে ইনি ও ইহার ভ্রাতৃপ্ুত্র ঠাকুরাই দেওনাথ সিং ( বর্তমান 
কুমারের পিতামহ ) বিদ্রোহীদিগকে পেন্লি, বাহাহারা, পালামৌ-কিলা, 
গুগমারাঘাট ও বাঘওয়ার নামক স্থানে পরাজিত করেন এবং এই 
বিদ্রোহ দমন করিতে ও ভোগট। বিদ্রোহের নায়ক-_পীতাদ্বর সাহী, 
লীলাম্বর সাহী ও অপর চারি জনকে গ্রেপ্তার করিতে ব্রিটিশ গভণ- 
মেন্টকে প্রভৃত সাহাযা করেন । ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দে রায় বাহাছুর ঠাকুরাই 
ঈষ্ণদয্নাল সি: রামগড় সেনাদলের ভূতপূর্ব্ব হাবিলদারকে এবং আরও 
কয়েকজন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যাপারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে 
সাহাধা করেন। এতদ্যতীত যখন ৯০০ বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্টের বলগড় 
থানা আক্রমণ করে, সেই সময়ে তিনি এই থান! বিপুল বিক্রমের সহিত 
রশ করিয়াছিলেন । বাঙ্গাল। গভর্ণমেণ্ট তাহার বীরত্ব ও সাহসের 
প্রশংম। করিয়াছিলেন । তাহার এই সকল কাষ্যের পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ 
গভণমেন্ট তাহাকে “রায় বাহাছুর" উপাধি এবং তৎসহ একটি রাইফেল 
বন্দুক, একছড়া। মুক্তার মালা, একটি মাথার পোষাক এবং কতকগুলি 
বিশেষত্জ্ঞাপক পরিচ্ছদ প্রদান করেন। ইহ! ব্যতীত ২১টি গ্রামসমন্থিত 
টাপা বারকল পরগণ। ইনামী-জায়গীর-ম্বপ্ূপ দান করেন। ১৮৯০ 





কদু ক 


রস্কা-রাজবংশ । ৫৯ 


খুষ্টান্ধের জুন থাসে রায় বাহাছর ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং অনারারী এসি- 
্যান্ট ম্যাজিষ্টরেট নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খুষ্টা্ে ভীষণ ছুভিক্ষের সময়ে 
তিনি অনশনক্রিষ্ট নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য অক্টোবর মাসে পাল্‌- 
কীতে বছ অথব্যয়ে একটি গোলা নিন্ধাণ করেন। এই সৎকীন্তির জন্ত 
গুতণমেণ্ট ১৮৭৬ খৃষ্টানদের ৪ঠ। জান্য়ারী তারিখে যুবরাজের সন্বর্ধনার্থ 
বাকপুরে যে দরবার আহ্বান করেন, সেই দরবারে রায় বাহাছরকে 
£নমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। 
বায় কুষ্ণদয়াল সিং বাহাছুর গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল সন্ন্দ 

প্রংপ্প হইয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান কর! হইল £_. 

ভারত গভর্ণমেন্টের 

এসিষ্টাণ্ট মীর মুন্সি 

উজজহার্‌ হুসেনের 


শীলমোহর। 
(শ্বাক্ষর ) ক্যানিং, 


ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর-জেনারেল । 
ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও স-কৌন্সিল গব্ণর-জেনারেল রঙ্কার 


প্লায় কষ্ণদয়ল পিং বাহাছুরকে নায় বাহাছর' উপাধির এই সনন্দ 
প্রদান করিলেন-_- 


“বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি 
(বপ্রোহের সময়ে আপনার লোকজন সহিত লেপ্টেনাণ্ট গ্রেহামের সহায়তা 
করিয়াছিলেন এবং আপনার পক্ষের অন্ঠান্ত লোকের। বিদ্রোহী দিগকে 
দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহাতে পালামৌ ঞ্জেলায় পুনরাম্ 
শাস্তি সংস্থাপিত হইয়াছে । সেই জন্ত আপনাকে আমর! "রায় 
বাহাদুর উপাধি ও তৎসহ ১০০০২ এক হাঁজার টাক! থিলাত 


৬৩ বংশপরিচয়। 


করিতেছি । আপনি এই দান ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের শুভেচ্ছামূলক ও 
আপনার কৃতকর্মের প্রশংসামূপক মনে করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 
কল্যাণ-সাধনে চেষ্টিত হইবেন। আপনি এই দান গৌরব ও সম্মান- 
জনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন। 


এলাহাবাদ, ) (স্বাক্ষর) ইঙজজহর হুসেন, 

১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮ $ ভারত গভর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট মীর মুন্সি 
বাঙ্গাল! গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী গত ১৮৫৯ খুষ্টান্ধের ১৮ই মার্চ 

তারিখে ছোটনাগপুরের কমিশনারকে এক পত্র লিখিয়্াছিলেন। সেই 

পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :__ 

“ঠাকুরাই কৃষ্দয়াল সিং ও রথুবর দয়াল সিং বিদ্রোহের সমদ্ধে 
বরাবর গভর্ণমেণ্টকে একাস্তিকভাবে সাহাধা করিয়াছিলেন । এই 
জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। আমার 
অন্থরোধ আপনি ছোটলাট বাহাদুরের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তীহাদিগকে 
ভ্ঞাপন করিবেন ।” 

(শ্বাঃ) এ বি ইয়ং 
বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
[ অবিকল নকল ] 
(শ্বাঃ) আর সি বোবিষেলকু, লেপ্টেনাণ্ট 
কমিশনারের সহকারী । 
[ অবিকল নকল ) 

(শ্বাঃ) জে এস ডেভিন 
কমিশনারের সিনিয়র এসিষ্টণ্ট । 
[ অবিকল নকল ] 


সি 
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রঙ্কা-রাজবংশ । ৬১ 


(শ্বাঃ) জে কোলম্যান্‌ 
এক্সট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার । 

১৮৬৯ স্রীষ্টান্দের ছুর্তিক্ষের সময়ে রায় ঠাকুরাই কৃষ্খদয়াল সিং বাহা- 
ছুরের বদান্তায় মুগ্ধ হইয়! বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাছুর সন্তোষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । পালামৌয়ের এক্সস্রী-এসিষ্টাপ্ট কমিশনার 
“মঃ ক্যাম্বেল এই প্রসঙ্গে ঘে পত্র লিখিক্সাছিলেন তাহার অস্থবাঁদ লিচ্গে 
প্রদান করিলাম £-- 

১৮৬৭ গ্রীষ্টান্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গাল গভর্ণমেণ্টের সেক্রে- 
গ্ারী আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আপনি ছুর্ভিক্ষের সময়ে 
আপনার রাজোর প্রজাদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্ত যে ব্যবস্থ! 
করিয়াছিলেন তন্লিমিত্ত ছোটলাট বাহাছর আপনাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তিনি আপনার কার্যে যেমন প্রীত হইয়াছেন ত্েনই 
অসন্ত্ট হইয়াছেন নাগারের ভাইয়া ভগবান দেওয়ের 
উপরে; কারণ ইনি ছুতিঙ্ষগ্রস্ত প্রজাগণের ক্লেশ-মোচনের কোন 
ব্যবস্থ। করেন নাই। 

(স্বাক্ষর) ডব্লিউ এন ক্যাম্থেল, 
এক্স্রা-এসিষ্টাণ্ট কমিশনার । 

রায় ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল লিং বাহাছুর নি:সম্তান অবস্থায় পরলোক 
গমন করেন। তাহার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন তাহার 
কমিষ্ট ভ্রাতা ঠাকুরাই মহীপাল সিং; কিন্ত ইনি রায় বাহাছরের 
জীবিতকালেই মৃত্যুম্খে পতিত হন। ঠাকুরাই মহীপাল সিংয়ের তিন 
পুত্র; ঠাকুরাই দেওনাথ সিং, রায় ঠাকুরাই ষছুনাথ সিং বাহাছবর এবং 
ঠাকুরাই দ্বারকা প্রসাদ সিং) 

ঠাকুর্বাই দেওনাথ সিংয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদ লিং 


৬২ বংশপরিচয়। 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঠাকুরাই দেগনাথ সিং বায় বাহাদুর 
কফদয়ালের মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। 

রঙ্কার বর্তমান রাজপরিবার ঠাকুরাই মহীপাল সিংয়ের পুত্র, পৌত্র, 
প্রপৌন্রগণ ছারা গঠিত এবং পরিবারতৃক্ত প্রত্যেকেই পূর্বপুরুষের 
মত লোকহিতৈষী ও ব্রিটিশ সম্রাটের গ্রতি অনুরাগী । 

ঠীকুরাই জানকীপ্রসাদ সিং বিভ্রোহী কোরওয়াস সম্প্রদায়কে 
দমন করিবার জন্ত গভর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন । কোরওয়াদ 
জাতি সিরগুজ। রাজ্যের অন্ুর্ববর পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। ১৮৭৭ 
বরীষ্টাকে পরলোকগত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার “ভারত রাজরাজেশ্বরী”- 
উপাধি-গ্রহণ-উপলক্ষে রীচিতে এক দরবার বসিয়াছিল। সেই দরবারে 
ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদ সিং নিমন্ত্রিত হন। গভর্ণমেপ্ট তাহাকে দর- 
বার মণ্ডপে এক সম্মানস্চক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। তাহাতে 
তাহার, তাহার পিতৃদেব ও খুল্পতাত মহাশয়ের রাজভক্তি এবং গভণ- 
মেণ্ট সহযোগিতার উল্লেখ করিয়৷ তাহাদিগকে প্রশংসা কর! হইয়াছিল । 
ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদ সিং সকল সময়েই গভর্ণমেন্টের সহায়ত! 
করিবার জন্ প্রস্বত ছিলেন। 

ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদের মৃত্যু হইলে তাহার অন্থজ রাজা গোবিন্দ 
প্রসাদ সিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি রঙ্কাতে একটি উচ্চ ইংরাজী 
স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালন করেন। এই ছুই 
সদনুষ্ঠান দ্বারা তাহার প্রজাবর্গ সবিশেষ উপকার লাভ করিয়াছে । 
তিনি প্রজাবর্গের ছুঃখ ও অভাব-মোচনে এবং তাহাদের কল্যাণ 
সাধনে সদাই তৎপর ছিরেন। ১৮৯০ ও ১৮৯৭ স্্রীষ্টাব্বে ভীষণ 
ছুর্তিক্ষের সময়ে অনশন-ক্রিষ্ট নর-নারীর সাহাধ্যার্থ তিনি মাটি কাট? 
এবং ইমারত নিশ্ধাণ প্রভৃতি কাধ্যের ব্যবস্থা করিয়া কয়েক সহল্স 
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রস্কা-রাজবংশ । ৬৩ 


টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি ডালটনগঞ্জে ইলিয়ট-কুপ, ফ্রেজার 
জলের কল, তিক্টোরিয়া ও এডওয়ার্ড স্বৃতি-মন্দির এবং এলাহাবাদে 
মিন্টো স্বতি-সৌধ নিশ্মাণের জন্ মুক্তহস্তে অর্থ সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 

এই জেলায় এমন কোনও সাধারণ-হিতকর অনুষ্ঠান নাই যাহ! 
ভাহার অথপাহাঘ্/ লাভ করে নাই। ১৯০৭ খ্রীষ্টান্ধে বাঙ্গালার 
তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এনক্র ফ্রেঞ্জার তীহাকে বেলভিডিযুর প্রাসাদে 
“বাজ।' উপাধির সনন্দ-প্রদান-কালে তাহার রাঁজভক্তি ও জনহিতৈধিতার 
প্রভৃত প্রশংসা করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে তিনি রাজা গোবিন্দ- 
প্রসাদ সম্বন্ধে বাহা বলিক়্াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই £-. 

"পালামৌয়ের রাজা গোবিন্দপ্রসাদ সিং প্রসিদ্ধ জমিদার এবং এই 
অঞ্চলের অতীব প্রাচীন সন্তরাস্তবংশতূৃক্ত । তিনি স্থবিবেচক, ধীরবুদ্ধি এবং 
প্রজাবর্গ ও জনসাধারণের উপর তাহার যথেষ্ট প্রভাৰ আছে । ছূর্ভিক্ষ 
ও অনান্ত বিপত্তির সগয়ে তিনি মুক্তহস্তে প্রজাবৃন্দকে সাহাযা দান 
করিয়া থাকেন ।” 

গোবিন্প্রসাদ লিং নানাবিধ সদনুষ্ঠটান ও রাব্মভক্তির জন্য ১৮৯৬ 
শষ্টাব্দে “রায় বাহাছুর” এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা? উপাধি লাভ করেন । 
ইনি অশ্বারোহণ-বিগ্যায় পারদর্শী, শিকারে স্থদক্ষ এবং সাহসী ও 
শিশীক। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টে! ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্ের 
ধেক্রয়ারী মাসে সর্বপ্রথম ইহারই রাজ্যস্থ জঙ্গলে ব্যাস্ত শিকার 
করিঘ্াছিলেন। ইনি বাঙ্গাল! দেশের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর 
করোনেশন দরবারে নিমক্ত্িত হইয়াছিলেন। সম্াটদম্পতীর অভ্যর্থন। 
উপল কলিকাতায় যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, ইনি তাহার 
অন্যতম সমস্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন | 

রাজ। গোবিন্দপ্রসাদ সিং ১৮৬২ শ্রীষ্টাবধে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ 


৬৪ বংশপরিচয় । 


্রষ্টান্ধে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । ইনি কর্তব্যনিষ্ঠ এবং 
কশ্মপরায়ণ ছিলেন। 


কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিং 


রাজা গোবিন্দপ্রসাদ লিংয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র-্কুমান 
গিরিবর প্রসাদ সিং এক্ষণে উত্তরাধিকারীম্বরূপ রঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। ১৮৮৫ খুষ্টান্বে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
গভর্ণমেন্ট-অনুমোদিত “কুমার' উপাধিধারী । ইনি কলিকাত। বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইম্! কিছুদিন বেনারসেণ 
“কুইনল কলেজে” অধায়ন করিয়াছিলেন। ইনি রাজভক্ত ন্যায় 
কর্তব্যনিষ্ট, স্থ্দক্ষ শিকারী, লক্ষ্যবেধ-বিদ্যায় পটু, পারদর্শা তরবারি. 
চালক এবং ইহার পিতার স্তায় অশ্বারোহণে স্থনিপুণ । 

১৯১১ থুষ্টান্বে দিল্ী সহরে সম্রাট পঞ্চম জঙ্জঞের অভিষেক 
উপলক্ষে ঘে দরবার হইয়াছিল, ইনি সেই দরবারে বাঙ্গাল! দেশের অন 
তম প্রতিনিধিক্পে নিমন্ত্িত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন । ১৯১: 
খ্ীষ্টাব্ধে কলিকাতায় সম্রাট পঞ্চম জঞ্ঞের লেভীতেও তিনি আম্ডি' 
হইয়াছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন । তিনি ছোটনাগপুরের জমিদার 
সম্প্রদায়ের গ্রতিনিধিরূপে ছুইবার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদ 
নির্বাচিত হইম্বাছিলেন। তাহার অন্তান্ত দানের মধ্যে এইগুপি 
উল্লেখযোগ্য £--ইম্পিরিয়াল ইপ্ডিয়ান ওয়ার রিলিফ ফণ্ড-৬*৯০২ . 
পাকি দাতব্য চিকিৎসালয় নিশ্বাণকল্পে ১০০৯. টাকা; ভালটনগঞ্জের 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতির জন্ত--১০**. টাকা; সেপ্ট জন আম্ব- 
লেন্স ও জাওয়ার ডে ফণ্ডে--১*** টাকা। 

কুমার গিরিবরপ্রসাদ লিংয়ের পিতামহ রায় ঠাকুরাই 





কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিং। 


রঙ্কারাজবংশ । ৬৫ 


যছুনাথ সিং বাহাছরের বয়স এক্ষণে ৮* বৎসর । তাহার জেলার 
মধ্য তিনি একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। জনহিতকর কার্য্যর 
জন্ত গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

ছোটনাগপুরের উচ্চ উপতাক। ভূমির উপর রম্ক! রাজ্য অবস্থিত। 
উহার পরিমীণফল ৪১৬ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের ভিতরে বিশাল 
অরণ্য আছে এবং তাহাতে শিকারের এমন কয়েকটি উৎকুষ্ট স্থান 
আছে যাহা সমগ্র পালামৌ জেলার অন্ত কোথাও নাই । 

কথিত আছে,-_-এই রাজবংশের কোনও পূর্বপুরুষ এক সময়ে বহু 


ভিক্ষককে (রঙ্ক ) প্রতিপালন করিতেন বলিয়! ইহার নাম হইয়াছে__ 
রঞ্কা-রাজবংশ । 


ংশ-তালিক | 


রাজ! ছুঃশাসন সিং 
রাজ। এ 
বাজ! দেও সাহী রে মৌকাম সিং 
(১) রাজা হেমসাহি | নি 


ঠাকুরাই ভারখি চাদ 


(১) ঠাঃ মদন সিং (২) ঠাঃ কুস্কুম সিং (চাপিতে আছেন) 


৬৬ বংশ-পর্িচয়। 


ঠাঃ মদন সিং 
1 
ঠাকুরাই স্থারত সিং 
] 
| । | 
(১) ঠাঃ ইনইতালল সিং (২) ঠাঃ কনক সিং (৩)ঠাঃ কিরাত সিং 
] 1 ] 
ঠাঃ হিম্ৎ সিং ঠাং বোধ লিং ঠাঃ অমর সিং 
। । 
ঠাঃ শিউ সিং ঠাঃ জগ সিং 
] | 
ঠাঃ জিৎ সিং ঠাঃ পরিশাল সিং 
] ] ] 
(১)ঠাঃ শক্ত সিং (২) ঠাঃ ভক্তেশ্বর সিং ৩। ঠাঃ শত্রদলন সিং 
| (ইনি চৈনপুরে বসবাস করেন ) 
] ] 
(১) ঠাঃ সনখ সিং ঠাঃ বুলাকি সিং 
( ইনি বুধিবীরে থাকেন) 


ঠাকুরাই সনৎ সিং 
] 


ঠাকুরাই শিউপ্রসাদ সিং 
| 
ষ্টাকুরাই বসস্ত সিং 





রঙ্কা-রাজবংশ । ৬৭ 
ঠাঃ বসন্ত সিং 
টির পর রি 
। | ] ! | 
ঠাঃ বৈষ্নাথসিং জগমো হনসিং রায় কুষ্ণদয়ালসিং মহীপালসিং অহ্ুজসিং 
বাহাছর | 
| | | 
ঠাকুরাই দেগনাথ সিং রায় ঠাঃ যছুনাথ সিং ঠাঃ দ্বারকাপ্রসাদ সিং 
চবিতে নি নারি 
| ] ] | | 
জীনকীপ্রসাদ তুলসীপ্রসাদ বাঁজ। গোবিন্দপ্রসীদ লক্ষমীগ্রসাদ অজিৎ্প্রসাদ 
] | 
| ] | ] | 
ফুমার গিরিবর রাজেশ্বরপ্রসাদ দেবেক্্রপ্রসাদ সরবুপ্রসাদ জগদীশগুসাদ 
প্রসাদ সিং 





দিন সিং 
ঠাকুরাই রায় যছুনাথ সিং বাহাছুর 
০০:24 7: 
| | 
বিদ্ধ্েশ্বরী প্রসাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ 
| | 
কামেখরপ্রসাদ সিং 1 ] 


প্রভৃতি নাগেশ্বরগ্রসাদ সিং গুধেশ্বরগ্রসাদ লিং 


৬৮ ংশ-পরিচয়। 


নাগেশ্বর প্রসাদ সিং 
1 
চন্ত্রেশ্বরগ্রসাদ সিং 
ঠাকুরাই দ্বারকাপ্রসাদ সিং 
| 
| 1 ] 
ভগবানপ্রমাদ সিং কালীপ্রসাদ সিং ঠাকুরগ্রসাদ সিং 


ূ | 
রুদ্রপ্রসাদ সিং গ্রভৃতি হরপ্রসাদ সিং প্রভৃতি 





স্যার বাজেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


স্তর রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে-সি-আই-ই বাঙ্গালী জাতির 
গৌরবন্বর্ূপ । কিন্তু তীহার নাম কেবল বাঙ্গালী নয় শিক্ষিত 
শারতবাসীমান্রেই সগৌরবে উল্লেখ করিয়া থাকেন! আইনে যেমন 
স্যার পাসবিহারী ঘোষ, পাণ্ডিত্যে যেমন আচার্য ব্রজেন্ত্রনাথ শীল, 
সাভিত্যে যেমন কবিবর রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে যেমন স্যর জগদীশ ও স্যর 
প্রফ্ু্ চন্দ্র, পূর্তবিগ্যায় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে তেমনই স্যর রাজেক্দ্রনাথ। 

ইংরেজী ১৮৫৪ খৃষ্টানদের জুন মাসে জেল! চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত 
বনিরহাটের নিকটস্থ গ্রামে ব্রাহ্মণ-পরিবারে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ 
করেন । লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি ১৮৭৬ খুষ্টার্ধে কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্তবিদ্যা-বিভাগে (90811589717 105001 ) 
ওর্তি হন। তথাম্ন তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিন 
কলেজ পরিত্যাগ করেন। 

অতঃপর তিনি পল্তায় জলের কল-নিশ্বাণের কণ্টাক্ট বা ঠিক 
লন। এই কাধ্য করিবার সময়ে তিনি জলের কল-নির্দাণ-ব্যাপারে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৮৯ খুষ্টান্দে তিনি মেসার্স ওয়াল্স 
লোভেট এণ্ড কোম্পানীর সহিত একযোগে 
এলাহাবাদে জলের কল-নিশ্নমীণের ভার 
চুক্ষিবদ্ধ হইয়া! গ্রহণ করেন। এই কোম্পানীই পরে মেসাস”মাটিন 
এও কোম্পানী নামে অভিহিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্ষে তিনি স্যর 
একুইন মার্টনের অংশীরূপে ব্যবসাঘ্প আরম্ভ এবং মার্টিন কোম্পানীর 


বাবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ 


৭০ ংশ-পরিচয়। 


পত্তন করেন! বাঙ্গালাদেশের প্রান্থ সমুদয় প্রধান প্রধান নগরে, 
যুক্তপ্রদেশের বড় বড় নগরে এবং কাশ্মীর-রাজ্যে জলের কল 
নির্দাণের জন্য মার্টিন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। জলের কল পত্তন 
কর! সম্বদ্ধে রাজেন্দ্রনাথ বিশি্ই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিম্বাছিলেন, স্থতরাং 
মার্টিন কোম্পানীর হৃযশঃ শীদ্রই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং 
নানা স্থান হইতে তীহাদের উপর জলের কল পত্তন করিবার আদেশ 
আমনিতে লাগিল। 

রাজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মার্টিন কোম্পানী দেশময় ছোট ছোট 
রেলপথ বা লাইট রেলওয়ে (7121) [91] 9) নিশ্নাণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এই নূতন কর্মে তিনি যথেষ্ট সফলতাও লাভ 
করিলেন। এই সকল লাইট রেলওয়ের তিনি অন্যতম ডিরেক্টর । 
পূর্তৃকর্থে মার্টিন কোম্পানী এরূপ খ্যাঁতি-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়া 
পড়িলেন যে, ভিক্টোরিয়া স্থৃতি-সৌধের নিশ্বাণভার তাহাদের 
উপরই ন্যস্ত কর! হইয়াছে । মার্টিন কোম্পানী এই বিরাট অষ্রালিকা 
নিশ্মীণ করিতেছেন । কলিকাতার বহু সরকারী ও বে-সরকারী সুন্দর 
স্থন্দর ইমারত মার্টিন কোম্পানীই নিশ্বাণ করিয়াছেন । 

১৯০৫ খুষ্টান্দে তাহার অংশী স্তর একুইন মার্টিন লোকান্তর গমন 
করেন। তাহার সৃত্যুর পর রাজেন্্নাথ মার্টিন কোম্পানীর প্রধান 
অংশীদার হইয়াছেন । মার্টিন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়িতেছে, 
উহাদের কাধ্যের বিস্তৃতিও তেষনই ঘটিতেছে। রাজেন্দ্রনাথ বিচক্ষণ 
উন্নতিশীল পুরুষ; তাই কার্ধ্যবিস্তৃতির সহিত তিনি অভিজ্ঞতার গ্রমার 
বৃদ্ধি করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই । ইউরোপের বড় বড় কলকারখান। ও 
পূর্তৃবিষ্ভাবিশারদ কোম্পানীর কার্ধ্যাবলী পরিদর্শনের জন্ত তিনি 
কয়েকবার ইউরোপে গমন করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিয়। 


স্যর রাজেজ্নাথ সুখোপাধ্যায়। ৭১ 


আদিয়াছেন। সেই জন্ত এত বড় কোম্পানীর সমস্ত কার্স্য তাহার 
নথদর্পণে। ূ 

স্তর রাজেন্ত্রনাথ কেবল পূর্তবিষ্তাবিশারদই নহেন। ব্যবসায় 
বাণিজোর নানাক্ষেত্রে তাহার অসামান্য প্রতিভা আছে এবং সে 
প্রতিভার প্ররু্ই নিয়োগ করিতেও তিনি জানেন। মার্টিন কোম্পানী 
পূর্তকার্ধ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু স্যর রাজেন্দ্রনাথ মার্টিন কোম্পানীকে 
জীবন বীমার ব্যবসায়েও প্রতৃত করাইয়াছেন; রেলের ব্যাবসা 
অবলম্বন করাইয়াছেন। তিনি স্বাবলম্বী ও পুরুষকারসম্পন্ন পুরুষ ; 
স্তিনি ঘোর অধ্যবসায়ী ও অসাধারণ পরিশ্রমী; তাহার বুদ্ধিশক্তিও 
অত্যন্ত তীক্ষ। তত্যতীত তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ঘে কাব্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়। 
মনে করেন, পূর্ব হইতেই সেই কার্ধ্যে পারদর্শিতা লাভের জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করেন। এই সকল গুণের সমাবেশ তাহার চরিত্রে ষথেষ্ট আছে 
বলিয়াই তিনি যখন যে কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করেন, সেই কার্ধেই অসামান্ত 
সাফল্য অঞ্জন করেন। 

স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি যাহাতে হয় সে পক্ষে তিনি 
প্রয়াসী। ১৯০৬ থুষ্টান্বের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় যে “ভারতীয় 
শিল্প-প্রদর্শনী হইম্বাছিল, তিনি উহার কার্ধ্য-নির্বাহক সমিতির 
অধ্যক্ষ-পদে বৃত হুইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের যোগ্যতা অসাধারণ। 
গবর্ণমেন্ট ক্রমে ইহা উপলব্ধি করিতে টগিলেন। ১৯১৯ থুষ্টাবে 
গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলার শাসন পরিষদের ( 897768] 
18508006155 0081501] ) সদন্য পদ তীহাকে 
প্রদান করিতে উদ্চত হইয়াছিলেন এবং তিনিও প্রতৃত আর্থিক ক্ষতি স্থ 
করিয়া উহ গ্রহণ করিতে প্ররস্তত হইয়াছিলেন, কিন্ত কোনও কারণ- 


দেখ গ দশের কাধ্য 


৭২ বংশ-পরিচয় ৷ 


ৰশতঃ তিনি তাহা গ্রহণ করিভে পারেন নাই। তখন রাজা 
কিশোরীলাল গোম্বামীকে এই পদ প্রদান করা হয়। তিনি 
কিছুকাল কলিকাতার অনারারী গ্রেসিডেন্নি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। 
তিনি “ডিষ্রিক্টচেরিটেবেল সোসাইটি'র সদশ্তরূপে, কলিকাতা অনাথ- 
আশ্রমের অবৈতনিক সম্পাদকব্ূপে এবং এডওয়ার্ড স্বতি-সমিতির 
সদশ্যরূপে কয়েক বৎসর কাধ্য করিয়াছিলেন। ১৯১১ খুষ্টান্ধে তিনি 
কলিকাতার সেরিষ নিযুক্ত হন এবং এক বৎসর এই পদে অধিষ্টিত 
থাকেন। 

১৯১০ খৃষ্টানদের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে কংগ্রেস-মণ্ডপে ইণ্ডিয়ান 
ইত্াস্্রিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। রাজেন্দ্রনাথ ইহার 
সভাপতি হইয়্াছিলেন। সভাপতিরূপে তিনি যে অন্টিভাষণ পাঠ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশীয্ শিল্পের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিতে 
হইলে যে রক্ষণ-নীতির প্রবর্তন একাস্ত আবশ্তাক--ইহ1 তিনি স্পষ্টভাষায় 
বলিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,_“এ দেশের কোনও শিল্পজাত 
সামগ্রী ষদ্দি বিদেশী পণ্যের আমদানীর সক্কোচ করে, তাহা হইলে 
বিদেশী শিল্পীর দল কিছু দিনের জন্য ক্ষতি স্বীকার করিম্বাও এত অল্প 
মূল্যে সেই সকল পণ্য আমাদের দেশে আনিকা! ফেলিবে যে, সেইূপ 
মূল্যে আমরা সেই পণ্য যোগাইতে পারিৰ না। কাজেই আমাদের 
নুতন শিল্প স্থায়ী হইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় স্বদেশী 
শিল্পসামগ্রীকে রক্ষা করিবার. জন্য যদি কোনও উপায় করিতে পার না 
যায়, তাহা হইলে স্বদেশী সামঘ্রী ত বাজারে বিকাইবে না।” স্বদেশী 
শিল্পসামগ্রীকে বাজারে চালাইতে হইলে গবমেণ্টের পক্ষ হইতে যাহা 
কর৷ উচিত রাজেন্দরনাথ তাহা দশ বৎসর পূর্বে বলিয়। দিয়াছেন । 

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে রাঁজেন্দ্রনাথ সি-আই-ই 


স্যর রাজেন্জরনাথ মুখোপাধ্যায় । ৭৩ 


উপাধিতে ভূষিত হন। তৎপরে ১৯১১ খুষ্টাবধে দিশ্লীতে সম্রাট 
পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে তিনি 
কে-সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন। 

১৯১৬ খৃষ্টানদের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যর রাজেন্দ্র শিবপুর সিবিল 
ইঞ্চিনীয়ারিং কলেজের বার্ষিক পারিতোধিক-বিতরণ-সভায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিম্বাছিলেন। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন £-_ 
“বাঙ্গালীর মধ্যে সাধারণতঃ ভাল ইঞ্জিনীয়ার হয় না, এই অভিযোগ 
প্রায়ই শুনা যায় এবং অনেকে আরও বলেন যে, আমরা কোনও কাজ 
নিজেরা অগ্রণী হইয়া করিতে পারি না; আমাদের সাহস নাই এবং 
বহু লোককে খাটাইয়! লইতে বা শাসন-সংযত করিয়া! রাখিতে আমর! 
জানি না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙ্গালীর ধাতুতে এমন কোনও 
পদার্থ নাই যাহাতে তাহাকে ভাল ইঞ্জিনীয়ার হইতে দেয় না। যদি 
বাঙ্গালা দেশে স্যর সত্যেন্ত্র প্রসন্ন সিংহ ( এক্ষণে লড” সিং) ও স্যর 
রাসবিহারী ঘোষের মত ব্যবহারাজীব; স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
স্যর আশ্ততোধ মুখোপাধ্যায় ও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের মত বিচারপতি ; 
ডাক্তার সার নীলরতন সরকার ও ভাক্তার স্থরেশপ্রসাদ সর্ববাধিকারীর 
মৃত চিকিৎসক; আচার্ধ্য জগদীশচক্রু বস্থ ও আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্ 
রায়ের মত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক এবং কৰিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মত সাহিত্য-রঘীর উত্তৰ হইতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গাল! দেশে 
বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ভাল ইঞ্রিনীয়ারের আবির্ভাব হইবে না কেন? 
শিবপুর ইঞ্জিনীক্ারিং কলেজের ছাত্র-বন্ধুগণ!। বাঙ্গালীর নামে এই থে 
কলঙ্ক ঘোষিত হয়, ইহা দূর করিবার ভার তোমাদের উপর স্তস্ত । 
তোমাদের দেশবানিগণ অন্তান্ত বিভাগে যেরূপ সাফল্য লাভ ও স্থনাম 
অঞ্জন করিযাছেন, পৃর্তবিভাগীয় কশ্দে তোমরাও সেইক্প খ্যাঁতি- 


রাজ-সম্মান লাত 


৭৪ বংশ-পরিচয় । 


প্রতিপত্তি লাভ করিয়! বাঙ্গালী আতীকে গৌরবান্থিত কর। তাহা হইলে 
এই কলেজের নাম সার্থক হইবে; কারন তোমরা এখানে স্ৃশিক্ষা লাভ 
করিয়াছ এবং এইখানকার শিক্ষার উপরই তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত 
হইবে। এদেশে আইন ও চিকিৎসাবিষ্ঠাযস উপাঞ্জন যত অধিক হয়, 
পুর্তবিদ্ধায় তেমন হয় না । এইজন্তই আমার মনে হয়, উৎকষ্ট ছাত্রেরা 
পূর্তৃবিদ্যা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হয় না। তাহার উপর প্ুর্তবিষ্থা 
শিখিতে হইলে কায়িক পরিশ্রমও করিতে হয়। সেইজন্তও অনেক ছাত্র 
এখানে আসিতে চায় না। 

"তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্তবিদ]1-বিষয়ক জ্ঞান অঞ্জন করি- 
য়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইঞ্জিনীয়ার হও নাই। তোমাদিগকে এখনও 
অন্ততঃ ২৩ ব্সর কাল কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ব্যবহারিক জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে । এ সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে কয়ে 
কটি উপদেশ দিতেছি; আশা করি, সেগুলি তোমাদের পক্ষে মঙ্গল- 
জনকই হইবে । উপদ্েশগুলি এই £--১। কলেজ হইতে বাহির হই- 
বার পর অধ্যয়ন ত্যাগ করিও না, পূর্তবিদ্যা' সম্বন্ধে নিত্য ঘে সকল 
নূতন নৃতন জ্ঞানের প্রচার হইতেছে, সেগুলির সহিত পরিচিত থাকিবে । 
২। একথ। স্মরণ রাখিবৰে যে, পূর্তবিদ্যা-সংক্রান্ত সকল বিভাগে পার- 
দশিতা লাভ করা অসম্ভব । মোটামুটী সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার 
পর কোনও একটা বিষয় নির্বাচিত করিয়া লইবে এবং দেই বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা করিবে । ৩। কায়িক পরিশ্রম করিতে কোনও 
প্রকার সন্কোচ বোধ করিও না। প্রয়োজন হইলে নিজের হাতে কাজ 
করিতে হইবে; কারণ এক্সপ না করিলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় না৷ 
ধদি প্রয়োজন হয়, ইঞ্জিন চালাইতে, পাম্প বা কলের চাক! ঘুরাইতে 
বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইও ন|। তোমার অধীনে যাহার! কণ্থ করিয়া 


স্যর রাজেজ্জনাথ সুখোপাধ্যায় । ৭৫ 


থাকে তাহারা যদি জানিতে পারে ষে, তুমি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর 
দক্ষভাবে তাহাদের কাধ্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে তাহার! 
তোমায় সম্মানও করিবে এবং তোমার বাধ্যও হইবে। ৪ ব্যব- 
হারিক যন্ত্রবিজ্ঞান বেশ ভাল করিয়! আয়ত্ব করিও; কারণ, যন্ত্র-বিজ্ঞানে 
পারদর্শী না হইলে ভাল সিবিল ইপ্জিনীয়ার হওয়া যায না। €৫€। পথে 
যখন যাইবে, তখন চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া যাইবে। পূর্তকার্ধেরর 
সামান্ত খটিনাটিও যদি দেখিতে পাও, ভাল করিয়া তাহা দেখিবে। 
বাড়ীতে যাইয়! যাহা দেখিলে তাহা খাতায় টুকিয়! রাখিবে। ৬। তোমার 
উদ্ধতন কম্মচারীদিগের আদেশ সর্বদা পালন করিবে এবং তাহ সার্থক 
করিবার চেষ্টা করিবে। ৭। যদি কোনও সাধারণ কারিগর তোমাকে 
তাহার কার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কথ! বলে? বা সে সম্বন্ধে তোমার সহিত 
আলোচনা করিতে চায়, তাহা! হইলে তুমি ধীরভাবে তাহার বক্তব্য 
শুনিবে ! দেখিবে যে, তোমার উচ্চ কলেজী শিক্ষা সত্বেও তাহার নিকট 
হইতে নৃতন কিছু শিখিতে পারিবে । ৮।| কর্ধের দায়িত্ব সর্ব্বদাই 
গ্রহণ করিবে। যদ্দি কোনও ভ্রম-প্রমাদ হয় তাহা স্বীকার করিবে । 
ভুল-ভ্রাস্তিই মানুষকে অভিজ্ঞতার পথে অগ্রসর করিপা দেয়। 
৯। কোনও তলের জন্য কখনও তোমার অধীন কম্্চারীদিগকে 
তিরস্কার করিও ন|; বা সে ভুলের বোঝা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইবার 
চেষ্টা করিও না। ১০। অধীন কর্মচারীদিগের সহিত ব্যবহার করি- 
বার সময় ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং দৃঢ় হইবে । কারণ, স্তায় ও 
দৃঢ়তাব্যঞ্জক ব্যবহার দ্বারাই তোমরা তাহাদের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধ! 
অঞ্জন করিতে পারিবে। ১১। যখন সাধারণ ও প্রচলিত কর্ব- 
পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হইবে, তখন তোমার অধীন কর্মচারী দিগকে 
এক্ধপ করিবার কারণ বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে । তাহারা তোমার 


৭৬ বংশ-পরিচয়। 


যুক্তি বুঝিতে পারিলেই তোমার নৃতন আদেশ পালন করিতে দ্বিধাবোধ 
করিবে না। ১২ ।স্তায় ও সত্যোর দিকে চাহিয়া ক্খ করিবে । ১৩। খুব 
নিন্নতন কাধ্য লইয়া তোমার জীবন আরম্ভ করিবে। ক্রমে ক্রমে পরিশ্রম, 
সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে থাকিবে । তোমার 
অব্যবহিত উদ্ধতন কণ্মচারীর কশ্ম ভাল করিয়া শিখিয়া রাখিবে। 
১৪। নিক্ষল হইলেও নিরাশ হইও না; অধ্যবসায়ের সহিত অবলম্থিত 
কার্ধ্য ধরিয়া থাকিবে; কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা, প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞান, কর্্বশক্তি 
ও চরিভ্রবল থাকিলে পরিণামে সাফল্য আসিবেই আপিবে 1 

১৯১৮ খুষ্টাব্দ হইতে তিনি টাটা ইনডগ্্রিয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাত। 
শাখার পরিচালক-সমিতির সভাপতি-পদে অধিঠিত আছেন। 
১৯১৮ খৃষ্টানদের ১৫ই এপ্রেল তারিখে লর্ড রোণান্ডসে যখন এই 
ব্যাস্কের দ্বার উদঘাটন করেন, সেই সময়ে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বক্ততা প্রনঙ্গে বলেন,_-“কিছুদিন হইতে এবং বিশেষতঃ এই যুদ্ধের 
সময়ে ভারতবর্ধকে তাহার নিজের অর্থবলের উপর অনেকটা নির্ভর 
করিতে হইয়াছিল। নূতন নৃতন শ্রমশিল্পের পত্তন হুইয়াছে। 
আমর! শ্রমশিল্পের এক বিরাট জাগরণ-যুগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। 
জন্মণী, অস্টীয়া ও জাপানের শ্রমশিল্লের উন্নতি ইন্ডষ্টিয়াল ব্যাক্কের 
দ্বারাই হইয়াছে । এই শ্রেণীর ব্যাঞ্ষের ঘারাই ক্ুদ্র ক্ুত্র শ্রমশিল্পগুলির 
অস্থ্যদয়, উন্নতি, বিস্তার ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। যে সকল শ্রমশিল্পের প্রতিষ্টান 
নষ্ট হইয়া যাইত, এই জ্াতীন্ম ব্যাঙ্ক সেই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে 
রক্ষা করিয়াছে। যাহা অন্তান্ত দেশে ঘটিয়াছে; তাহা ভারতবর্ষে 
ঘটিবে, ইহাই বাঞ্ছনীক্ষ মনে করি। বোম্বাইয়ের টাটা! সন্স এও 
কোম্পানী এই উদ্দেস্তটেই বর্তমান ইন্ডগ্্রিয়্াল ব্যাক্ষটার প্রতিষ্টা 
করিয়াছেন। আমাদের প্রভূত গৌরবের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ 


স্তর রাঁজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ণ৭ 


হইতে সাত কোটি টাকা চাদ! উঠিয়্াছে এবং ইউরোপীয়গণ দেড় 
কোটি টাকা চাদ! দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, খাহার। 
ভারতবর্ষ নম্বদ্বে বিশেষ আশ! কিছু করেন না, তাহারা! তুল 
করিয়াছেন ।” 

স্তর রাজেন্দ্র বঙ্গীয় কুটীর-শিল্প-সমিতির সভাপতি ( 172£581070$ 
0? 809 38778] [70708 [10000862789 /590012100) )। এই সমিতি 
১৯১৭ খৃষ্টাব্ে প্রতিষিত হইয়াছে । এই সমিতি তারতজাত দ্রব্যসামগ্রীর্‌ 
বিক্রয় ও প্রচার-চেষ্টা করিতেছেন। 

১৯১৭।১৮ বুষ্টান্বে স্যর রাজেন্ত্রনাথ ভারত-শ্রমশিল্প-কমিশনের 
সদস্য নিযুক্ত হুমা ভারতের সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরী 
পরিদর্শন করিয়াছেন । কমিশনের পপ্রসিডেণ্ট স্যর টমাস হলাও 
কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন এবং স্যর রাজেন্দ্রনাথ (প্রসিডেণ্টের কণ্ম 
করিয়াছিলেন। 

১৯১৪ থুষ্টান্দে জানুয়ারী মাসে পাবলিক সাঁভিন কমিশনে তিনি 
সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি সাক্ষ্যে বলেন,--*খালি চাকুরীগুলির 
অস্ততঃ অর্ধেক ভারতবাসীদিগকে দেওয়া উচিত। আমি প্রকাস্থ- 
ভাবে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার পক্ষপাতী । এক্ষণে যে মনোনয়ন- 
প্রথা চলিতেছে, তাহাতে কেহ সন্তষ্ট নহে । কারণ, মনোনয়ন-প্রথ। 
প্রচলিত থাকায় উৎরুষ্ট লোক পাওয়া যাইতেছে না 1” 

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্তর রাজেন্দ্রনাথকে গবণমেণ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় সদস্য মনোনীত করেন। 

১৯১৮ খুষ্টাব্বে হ্যর রাজেন্দ্রনাথ মণ্টেগ্ু. চেমসফোর্ড-প্রন্তাবিত 
ভারত-শাসন-সংস্কার আইন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,__“শাসন-সংস্কারের 
পরিকল্পনা ব! খসড়া ভালই হইয়াছে; তবে ইহা! সকল সম্প্রদায়ের 


শু বংশ-পরিচয় ! 


আকাক্ষার অন্থরূপ হয় নাই। সংস্কার আইনে ভারতবাসীরা যে 
অধিকার পাইবে, সেই অধিকারের যদি তাহার! স্থপ্রয়োগ করিতে 
পারে, তাহা! হইলে আমার স্থির বিশ্বাস, দশ বৎসর পরে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে স্থায়ত্ত শাসনের পথে আরও অগ্রসর হইবার 
জন্ত আর একগ্রস্থ অধিকার দান করিবেন ।* 

স্যর রাজেন্্রনাথ দশকর্খান্থিত পুরুষ এবং তাহার কম্মশক্তিও 
অসাধারণ। তিনি কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের ও এসিয়াটিক 
সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ট্রট্ি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্তাঁলয়ের ফেলো 
এবং ফ্যাকাল্টী অফ এন্জিনিয়ারিংয়ের সদন্ত। তিনি বেঙ্গল 
ইনজিনিয়ারিং কলেজের পরিচালক-সমিতির সাস্ত। তিনি ইংলগ্ডের 
ইনষ্িটিউসন অফ মেক্যানিক্যাল এন্জিনিয়াসে'র অনারারী লাইফ 
মেত্বার বা আজীবন সদল্য নির্বাচিত হইয়াছেন, এত বড় বিশিষ্ট 
সম্মানের পদ তাহার পূর্বে আর কোনও ভারতবাশী পাক্ম নাই। 
কারণ এই সমিতিতে মাত্র সাত জন সদস্য আছেন, ইংলগ্ডের 
মহামহিমান্থিত সম্রাট ও যুবরাজ তাহাদের অন্তর্ত-ক্ত। 

১৯১৯ খৃষ্টানদের ২৯শে নভেম্বর তারিখে স্যর রাজেন্দ্রনাথ পাটনা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের কনভোকেসন উপলক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্ত আমন্ত্ত 
হইয়াছিলেন। কনভোকেসনের বক্তৃতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের চ্যাব্দেলার 
ও ভাইস-চ্যাব্দেলারগণই করিয়! থাকেন। কিন্তু স্যর রাজেন্তরনাথ এই 
ছুই জনের একজনও নহেন | সুতরাং একথা অসঙ্কোচে বল! যাইতে 
পারে যে, স্যর রাজেক্্নাথকে নিমনত্রিত করিয়া! পাটন! বিশ্ববিদ্যালয় 
নৃতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি ষে অভিভাষণ পাঠ 
করেন, তাহার একস্থলে তিনি বলিয়াছেন :--- 

প্বিশ্ববিষ্ভালম় সারক্ত-আম্তন। এখানকার উচ্চ জান, সংস্কার ও 


স্যার রাজেজ্রনাথ যুখোপাধ্যায়। ৭৯ 


অঙ্কশীলন-প্রবৃত্তির প্রশংসা আমি করিব; কিন্ত আজ আমি আপনা- 
দিগকে অন্ত কথা শুনাইব; এই কথা শুনাইতেই আমি আসিয়াছি। 
দেশের প্রাক্কৃতিক সম্পদ্‌ সামান্থভাবে খাটাইলে আর চলিবে না। 
পৃথিবীব্যাপী জীবন-সংগ্রাম আরস্ হইয়াছে । শ্বদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ 
পূর্ণভাবে খাটাইয়৷ লইতে হইবে। ঘমাদের দেশের লোক ঘদি তাহা 
ন! পারেন, তাহা হইলে বিদেশীরা আসিয়া সে কার্য করিবে এবং 
প্রতৃত লাভবান্‌ হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি, এই বিশ্বব্যাপী প্রতি- 
যোগিতার মুখে যদি তোমরা টিকিয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে প্রত্বত 
হও। যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ অধিক; এবং যে দেশে তাহা খাটা- 
ইয়া লইবার জন্ত বিশেষজ্ঞ আছে, সে'দেশের স্থবিধা অন্যান্য দেশ 
অপেক্ষা বেশী । ভারতের প্রারুতিক সম্পদ প্রচুর এখন যাহাতে 
সেই সকল সম্পদ হইতে বিপুল ধন অর্জন হইতে পারে, ভারতের 
বিশ্ববিদ্ভারয়ে এমন শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা ক্ষন; এরূপ শিক্ষায় 
শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের এখন প্রয়োজন। বিশ্ববিস্ভালয় সে প্রয়োজন পূর্ণ 
করুনঃ পাটন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমার অন্রোধ, তাহার! 
এমন ভাবের শিক্ষা প্রদান করুন যাহাতে বিশেষবিৎ বৈজ্ঞানিক গ্রস্ত 
হয় এবং তাহারা বিশ্ববিষ্ঠালয়-পরিত্যাগের পরেই এঁকার্যে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন। দেশের খনিজ সম্পদ ও কাচ! মাল হইতে বিজ্ঞানের 
সাহায্যে নানা ব্যবহাধ্য সামগ্রী প্রস্তত করিয়া দেশে প্রভূত ধনাগমের 
বাবস্থা যাহাতে হইতে পারে, এমন শিক্ষা পাঁটনা বিশ্ববিগ্ভালয় প্রদান 
করিবার ব্যবস্থা করুন ।” 

স্যর রাজেআ্রনাথ সম্প্রতি নব-গঠিত রেলওয়ে কমিটির সদস্য নিষুক্ত 
হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, তাহাকে নিখিল ভারতবিজ্ঞান মহানন্সে- 
লনের প্রেসিভেপ্ট নির্বাচিত করা হইয়াছে । 


৮০ বংশ-পরিচয়। 


স্যর রাজেন্্রনাথ কলিকাতা ব্লবের প্রতিষ্ঠাতুগণের অন্ততম। 
ইনি এই ক্লবের সেক্রেটারী ছিলেন এবং পরে খ্রেসিডেপ্ট হইয়া" 
ছিলেন । 

স্যর রাজেস্রনাথের দুই পুত্র ও পাঁচটা কন্তা। জ্যেষ্ঠ পুন্বের নাম 
জিতেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠের নাম বীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
জিতেন্দ্রনাথ মার্টিন কোম্পানীর একজন ইঞ্জিনীয়ার। কনিষ্ঠ বীরেন্ত্রনাথ 
শিবপুর কলেজে পড়েন। | 

ইহার জ্তোষ্ঠা কন্তার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহিত। ইনি স্থপারিণ্টেপ্ডিং ইন্জিনিয়ার । দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ 
হইয়াছে শ্রীফুত গ্রভাতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত; ইনি যেসার্স 
মার্টন কোম্পানীর ইন্জিনিয়ার ; তৃতীয়! কন্যার বিবাহ হইয়াছে শরীয়ত 
সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, ইনি ব্যারিষ্টার। চতুর্থা কন্যার বিবাহ 
হইয়াছে ব্যারিষ্টার প্রীযূত মণিনাথ কাঞ্জিলালের সহিত এবং পঞ্চম! 
কন্যার বিবাহ হইয়াছে ডাক্তার রাজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত । 








শ্বীযুত খিজারী সওদাগর 


শ্রীযুক্ত খেজাহী সওদাগর । 


গ্রযুক্ত খেজাহী সওদাগর চট্টগ্রাম জেলার অস্তগত কক্সবাজার 
মহকুমার রামুগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইহার বম্মস এক্ষণে ৫৮ 
বৎসর । ইহার পিতার নাম ফাপহ কু সওদাগর । ইহারা জাতিতে 
আরাকানী বৌদ্ধ; আরাকান হইতে আসিয়! ই'হার। চট্টগ্রামে বসবাস 
স্বাণন করেন। 

শ্রীযুক্ত খেজান্রী স্বনামধন্য পুরুষ । ইনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ। 
এ যশঃ অর্জন করিয়াছেন এবং স্বীয় অধ্যবসায়-বলে কলিকাতা সহরের 
'অন্যতম প্রসিদ্ধ বণিকরূপে গণ্য হইয়াছেন । ব্যবসাম়-উপলক্ষে ইহাকে 
কলিকাতায় থাকিতে হয় বটে, কিন্ত জন্মভূমি চট্টগ্রামের উপর ইহার 
কথেষ্ট অন্গরাগ | 

ইনি যেমন বিনয়ী, শিষ্টাচার-সম্পন্জ এবং তেষনই সরল ও অকপট- 
স্বদয় ব্যক্তি । কিন্তুইনি নির্ভীক, তেজস্বী এবং স্বাধীনচেতা । কম্ম- 
উপলক্ষে ই"হাকে সর্বদা কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইলে. ৪ জন্মভূমি 
১ট্টগ্রামের প্রতি ইহার যথেষ্ট অনুরাগ রহিয়াছে । এখানকার প্রান্ব 
সকণ সদছুষ্ঠটানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট । চট্রগ্রামের বছ নিরাশ্রস্ 
দীন্ছুঃখীতক ইনি অর্থসাহাধ্য করিয়া থাকেন । 

ঘেবার চট্টগ্রাম সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন 
হইয়াছিল, সেবারে তিনি ৭৫০২ টাকা দান করিয়াছিলেন । এত অধিক 
কা অন্য কেহ প্রদান করেন নাই । 

ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গাল! জানেন । দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সহায়ক 


সঙ 


৮২ বংশ-পরিচয় । 


সকল প্রকার অঙ্থুষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য দান করিষ্বা থাঁকেন। 
ইহার নিজ্ঞগ্রামে প্রতিষ্ঠিত খেজাহী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের বাটী নির্মাণ 
ও আসবাব ইত্যাদির জন্য ইনি ১৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন 
এবং প্রতি মাসে ছুইশত টাকা করিয়া! অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। 

প্রায় এক বৎসর হইল, ইহার পত্বী স্বর্গগমন করিয়াছেন । 
সেই সময়ে ইনি দীন-ছুংখিকে ১০ হাজার টাক! দান করিয়াছিলেন। 
ইনি স্বগ্রাম রামুতে তীষঙ্কার পত্বীর স্মরণার্থ একটী বালিক! বিদ্যালয় 
প্রতিষ্টিত করিয়াছেন এবং উহার পরিচালনার জন্য মাসিক ৫০ টাক! 
হিসাবে সাহাযা করিতেছেন। কক্সবাজার মধ্য ইংরেজী স্কুলের জনা 
ষতবার তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থন! কর! হইয়াছে, ততবারই তিশি 
প্রতিবারে ১০০৯ টাকা হিসাবে দান করিঘ্বাছেন। 

ইনি স্বধশ্মাচরাগী । রাম্‌ ঠচতন্যসংস্কারের জন্য উনি ৬০ হাঁজাব 
টাকা দান করিয়াছেন । চট্টগ্রাম টাউন হলের জন্য ৩৫০০২ টাকা ৭ 
কক্সবাজার বার লাইব্রেরীর জন্য ১০০০২ টাকা দান করিয়াছেন: 
সম্প্রতি আকিয়াবে ব্রচ্মদেশীয় দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা? 
দন্য তিনি ৭ হাক্জার টাক! দান করিয়াছেন, উহার সদ হইতে মাপিৰ 
প্রা ৩০২ টাকা আয় হয়। এই টাকায় অনেক দরিদ্র ছাত্রের 
বিদ্যাশিক্ষার পথ স্থগম হইয়া থাকে । বুদ্ধদেব কুশীনগরে চিরনির্কা" 
লাভ করেন। কুশীনগর গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত । এন্খানে 
তিনি একটী ধশ্মশাল] নিশ্মাণ করিয়। দিয়াছেন যে ভূমিখণ্ডে ধর্মশাল। 
নিশ্মিত হইয়াছে, মেই ভূমিখণ্ড ক্রয় করিতেই ১২ হাজার টাক! 
লাগিয়াছে। এই সমস্ত টাক! শ্রীযুত খেজাহী প্রধান করিয়াছেন। 
এখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাহায্যার্থ তিনি প্রতি মাসে ১০০ টাকা 
করিয়া সাহাধ্য করিয়া থাকেন। কুশীনগর ধশ্মশালার নিকট এক 


শ্রীযুক্ত খেজাহী সওদাগর । ৮ 


বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হইতেছে ; এই অনুষ্ঠানে তিনি ৮**০৯ টাক। দান 
করিয়াছেন । 

ইংরেজী ১৯২০ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল মাসে শ্রীযুত থেজাহী সপুন্ত ব্রক্মদেশে 
গমন করিযাছিলেন। সেখানে তিনি বহু অর্থ দান করিথ! আসিয়াছেন। 
আরাকান দোসিয়্াল এসোসিফেসনের গৃহ-নিম্ধাণের জন্য ৭৫০০২ 
টাকা দান করিয়াছেন । ব্রহ্মদেশীয় বণিক-সমিতির (100705980 01787007991 
।)1 0077726708) সাদস্যগণের ব্যবহারের জন্য "শ্রীঘতী থেজাহী লাইব্রেরী” 
প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি ৪০** টাকা প্রদান করিয়াছেন। ব্রক্ষদেশের বৌদ্ধ 
গাত্রগণ যাহাতে উচ্চাঙ্গে বণিকবিচ্যা শিক্ষা করিতে পারে এজন্য 
শি ১৫০০২ টাকা দান করিয়াতেন । এই টাকার স্থদ ৯ইতে ব্যবসাঞ্ধ 
ব. বণিক-বিদ্কা-শিক্ষার্থণ ত্রহ্ষদেশীয় বৌদ্ধ ছ1আওগণকে সাহাঁধ করা 
₹$বে। শ্রীযুত খেজান্ী এ যাবৎ প্রায় লক্ষাধিক টাকা লোক হিত- 
কর নানা অন্ষষ্ঠানে দান করিয়াছেন । 

ইহারা সম্প্রতি “খেজাহ্রী বশ্বা টোব্যাকো লিক লিমিটেড” নামক 
£কটা ব্রদ্ম যৌথ ব্যবসায়ের প্রপ্ত্টা করিয়াছেন । এই কোম্পানীর 
যল্দন ৫০ লক্ষ টাক! ; উহাদের দেশবাপীগণ যাভাঁতে স্ুশিক্ষা লাভ 
পরিয়া বাবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করিরা স্বাবলম্বী হইয়। উন্নতির পথে 
ঘগ্রপর হইতে পারে, সেপক্ষে ইারা সতত দত্তবান। 

শযুত খেজাহীর জোট্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমৃত ক্যোজ।ন লহা। ইনিও 
বাবসায়-ক্ষেত্রে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । ব্যবসায়-শিক্ষার 
বন্য উনি শীঘ্রই ইউরোপ যাত্রা করিবেন। ইহার বয়স এক্ষণে ৩৫ 
বখসর। উনি পিতার ন্যায় তেজন্বী ও স্বাধীনচেত।, অথচ বিনয়ী ও 
শিষ্টাচারশীপ। ইনি বিদ্যান্ছরাগী এবং দানশীল । যিনি একবার 
ঈহার কলিকাতা ওয়েষ্টন দ্রীটের 'খেজাহ্ী লে” গমন করিয়াছেন, তিনিই 


৮৪ বংশ-পরিচয় । 


তাহার গৃহের সাজসজ্জা! ও পাঠাগার দেখিয়া বিশ্মিত ন! হইয়া থাকিতে 
পারেন নাই । তিনি তাহার মাতৃদেবীর ম্মরণার্থ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ 
বিহারে ৫**২ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে পিতার দক্ষিণ 
হস্তত্বরূপ সকল কাজকশ্ম দেখিতেছেন 1 

শ্রীধৃত খেজান্তী সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম_ প্রীমান্‌ কিয়াও 
হটুন। ইহার বয়স এক্ষণে ১৮ বৎসর; ইনি সেপ্ট জেভিয়ার 
কলেজের জুনিয়র কেন্বিজ শণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। 


ঢাকার জীবনবাবুর বংশ। 


ঢাকার জীবন বাবুর অর্থাৎ জীবন্রুষ্ণ রায় মহাশয়ের বংশ সন্ত, 
সাদা ও প্রীচীনত্বের হিসাবে পূর্ববঙ্গে স্থপ্রসিদ্ধ। এই বংশের 
দিনিবাস ছিল মালদহে; এই বংশের যুবরাজ রাক্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পাভাগে মালদহ হইতে ঢাকায় আসিরা বসবাস আরম্ভ করেন। ইহারা 
'প, পব্ণ ও অন্যান্ত জিনিষ-পত্রের ব্যবসায় করিয়া শীদ্রই ধন্শালী 
£:1 উঠেন। শুন! যায়, জগন্নাথ রায়ের সময়ে ইহারা অপরিমিত 
সম্পদের অধিকারী হইয়া পড়েন। 

প্রায় এক শত বৎসর হইল, ঢাকার নর্থক্রক হলের নিকটবর্তী 
ডগর্গার খাট এই জগন্নাথ রায় মহাশয় প্রস্তর দ্বার! বাধাইয়! দেন। 
।»মভাল হইতে বহুকষ্ট্রে ও বিপুল অর্থব্যয়ে প্রস্তর আনীত হইয়াছিল। 
» প্রস্তর-নিশ্মিত ঘাটের ফটকে যে ভাক্বর্য আছে, ভাহা৷ বিশেষজ্ঞগণ 
৭ প্রশংগিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও আনামের তদানীন্তন ছোটলাট 
ণ চাল'স বেলী, মিঃ বোনহাম কার্টার ও মিঃ মার এবং অন্থান্ত 
দ্পপুরুষগণ এই ঘাট পরিদর্শণ করিয়াছিলেন। 

দখক্নাথ রায়ের জ্োষ্টপুত্র জীবনকৃষ্ণ বাবু এক বিশাল নাটমন্দির 
নশ্মিত করাইয়াছিলেন। এই নাটমন্দির "জীবন ৰাবুর নাটমন্দির” 
[থে খাত । নর্থক্রক হল নির্মিত হইবার পূর্বে এই নাটমন্দির নির্মিত 
ইয়াছিল। তখনকার কালে বহু সভাসমিতির অধিবেশন এই 
')মন্দিরে হইত এবং এখনও হইয়া! থাকে । জীবন বাবু বৃন্দাবনে বহু 
বায়ে একটা স্থন্দবর মন্দির তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন) উহ! 


৮৬ ংশ-পরিচয় । 


জীবনবাবুর কুঞ্জ নামে বিখ্যাত । রায়-পরিবার হইতে এই মন্দির-রক্ষার 
সব্যবস্থা আছে এবং তদনুসারে জীবন বাবুর কুঞ্জের পরিরক্ষণ-ব্যবস্থা 
চলিয়া আসিতেছে । এই কুঞ্চের সংলগ্ন একটী ধর্্মশশালাও আছে। 
জীবন বাবুই উহার নিশ্াণকর্তা ; বহু তীর্ঘযাত্রী এই ধর্ধবশালায় আহার 
ও বাসস্থান পাইয়া থাকেন । 

ভাগাকুলের প্রসিদ্ধ কুত-বংশের বাবু গুরুপ্রসাদ কুণ্ডু ( ইনি রাজা 
শ্রীনাথ রায়, সীভানাথ রার ও জানকীনাথ রায়ের পূর্ববর্তী ) জীবন 
বাবুর লবণের ব্যবলায়ের প্রধান কন্মকর্তা ছিলেন) ইনি একবার 
স্বত্বাধিকারীদের মনত না লইয়াই বহু লক্ষ টাকাঁর লবণ ধরিয়া 
রাখিয়াছিলেন। পরে এই লবণ তিনি অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিস্তর 
লান্ভ করেন। 'এই কর্মচারী জাবন'বাবুকে সমস্ত কথা জানান এব: 
বগেন যে, একলক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে । জীবন বাবু সমস্থ শুনিয়া 
বলেন, প্লাভের এক পদ্বণাও আমি লইব না; কাঁরণ, আপনি 
যদি ক্ষত করিতেন ক্ষতির দায়ী আমি কিছুতেই হইতাম না ।” তখন 
কর্মচারী তাহাকে লাভের কিছু অংশ লইতে বিস্তর পীড়াপীড়ি করিলেন, 
কিন্তু জীবন বাবু তাহার কথায় সম্মতি দিলেন না। শুনা যায়, এই লঙ্গ 
টাকাই নাকি ভাগ্যকুপের কুগুপরিবারের লক্ষ্মী। ভাগ্যকুলেও 
কুতুপরিবার জীবন বাবুর বাটীর হাতার মধ্যেই বাস করিতেন ; াহাদে« 
বাসাকে লোকে "কুণুদের হাভেলী” বলিত। ভাগ্যকুলের কুুপরিবার 
এখনও পধ্যন্ত এই প্রাচীন বংশকে যথেষ্ট সম্মান ও সম্ত্রম করিদ! 
থাকেন। 

এই বংশের উন্নতির পরাকাষ্ঠ। হয় বাবু জীবনকষ্ণ রায়ের আমলে । 
জীবন বাবু ইউরোপীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন! 
তিনি শিষ্টাচার-সম্পন্ন এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইউরোপীয় 


ঢাকার জীবনবাবুর-বংশ 1. ৮৭ 


রাজপুরুষ ও বে-সরকারী ভন্রলোকেরা বেশ খোলাখুলিভাবে তাহার 
দহিত মেলামেশা! করিতেন এবং তাহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিতেন । 
এই পরিবারের কোনও কোনও ব্যক্তি সুশিক্ষিত ও উচ্চরাজপদে নিযুক্ত 
ছিলেন। জীবনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীরু্ণ রায় ডেপুট়ী ম্যাজিষ্টেট 
ভিলেন। ইনি সম্মানের জন্য এই চাকুরী লইয়াছিলেন এবং ছুই বৎসর 
করিয়া পদত্যাগ করেন । তাহার পুত্র বাবু রাধিকামোহন রায় পুলিশ 
ইনস্পেক্টব্, ইনকমট্যাক্স-এসেসর ও কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার 
হষ্গ্লাছিলেন। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার 
9 চাকা বাতুলাগারের পরিদর্শক ছিলেন। মঙ্থারাণী ভিক্টোরিয়ার 
'ভারত-সম্রাজ্জী উপাধিলাভ-উপলক্ষে উনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
সম্মানস্থচক সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে সম্প্রতি ইহার 
মৃত্যু হইয়াছে। 

দানশীলতা, হৃদয়ের উদাধ্য ও মহত্বের জন্য এই বংশের যথেষ্ট 
খ্যাতি বিদ্যমান । মকিমাবাদ পর্গণাঁর ৬১নং এঞ্রেট বাকী খাজনার 
দায়ে নিলামে উঠিলে উহ! জীবনবাবু ক্র করেন । এই এষ্টেটের বহু 
প্রজ| উচ্চবংশীয় হিন্দু ছিলেন এবং তাহারা প্রায় অনেকেই পিকিমদার 9 
ছিরেন। নিলামে সম্পত্তি বিক্রয় হওয়াতে তাহাদের দকলেরই আশঙ্! 
হইল থে, ভাহারা যেরূপ সর্ভে জমি ভোগদখল করিতেছিজেন তাহা 
'আর থাকিবে না। কয়েক জন কুলীন ব্রাক্ষণ এইজন্য জীবন বাবুর 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের আশঙ্কার কারণ তাহার নিকটে ব্যক্ত 
করেন এবং তাহার নিকটে অভয় প্রার্থনা করেন। তিনি কেবল যে 
তাহাদিগকে বিনা নজরানায় ও সামান্য খাজনায় প্রজাস্বত্ব দিলেন তাহা 
শহে, কয়েকজন ব্রপ্দিণকে নিষ্কর ব্রদ্মোততরও দান করিলেন। এই 
দাধ ও মহত্বের সমাচার বাঙ্গাল! দেশের সর্ধত্ প্রচারিত হইয়া পড়িল 


৮৮ ংশ-পরিচয় । 


এবং লোকে জীবনবাবুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইহার গুধ দানও 
যথেষ্ট। 

এক্ষণে এই বংশ ক্রমিক বিভাগবশতঃ অর্থহীন হইয়া পড়িতেছেন 
বটে, কিন্তু প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশ বলিয়া এখনও ঢাকা জেলায় 
তাহাদের যথেষ্ট গৌরব। এক্ষণে এই বংশের খ্যাতনামা বংশধর বাবু 
গোকুলচন্দ্র রার বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। 


দ্াহছুরদার “মহাশয়”-বংশ। 


বৈষ্ুবধর্দের প্রবর্তক শ্রীত্রীচৈতন্তদেব যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, 
তখন জলেশ্বরের নিকটবর্তী কোনও স্থানে তাহার সহিত 'রামচন্দ্ 
খায়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই স্ময়ে ইনি উড়িয্যা স্থবার সদর কাছুনগো 
ছিলে্নে। এই রামচন্দ্রের নাম “চৈতন্ত ভাগবত'-কার অমর করিয়। 
রাখিয়াছেন। 

সম্রাট আকবর রামচন্দ্রকে “রায়মহাশয়” ও “খা উপাধি" প্রদান 
করেন। রার়মহাশয় রামচন্তর খা দাছরদার “ম্হাশয়'-বংশের 
'খযাদপুরুষ | ইনি যে সময়ে “কটকিটিয়ারপুর” ও অন্যান্য স্থানের 
“্চপিদার” ছিলেন সেই সময়ে নবাব সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা 
নাশ। প্রকার সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিয়। ফেলেন। এই অপরাধের জন্য 
তাহাকে কারাগারে প্রেরণ কর! হম। এই সংবাদ তাহার মাতার করণে 
পৌছিলে তিনি অত্যন্ত ছুঃখে অভিভূত হইয়! পড়েন এবং তাহার সমস্ত 
(বসর-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা তাহার পুত্রের নিকট প্রেরণ 
করেন। কিন্তু এই এক লক্ষ টাকা তাহার পুত্রের মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট ছিল 
"| রাম্চজ্ পরছুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন; এই টাকা! দিয়া তিনি 
২৫ জন সহ্‌-বন্দীকে মুক্তি প্রদান করাইলেন। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ 
« সহাম্থৃভৃতির কথা যখন বাদশাহের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি 
বিশ্মিত হইয়! রামচজ্দ্রকে রাজধানীতে ডাকিয়া লইঘ্না গেলেন এবং এই 
নদ্গণের জন্য তিনি তাহাকে স্থবা বাঙ্গালা ওস্থবা উড়িস্তার সদর 
কাঈনগো নিযুক্ত করিয়া ছুইথানি ফারমান ঝ| নিয়োগপজ্জ প্রদান 
করিলেন এবং তাহাকে মুক্তি দিলেন। 


৯০ বংশ-পরিচয় । 


কারামুক্ত হইয়া রামচন্দ্র বাটা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে গঙ্গা 
আন করিবার জন্ত তিনি বাদসাহের ফারমান বা নিয়োগপত্র ছুইখানি 
কাপড়ের সহিত তীরের উপর রাখিয়৷ লে অবতরণ করিলেন। 
ইতিমধ্যে একটি শঙ্খচিল আসিয়' যে ফারমানখানি দ্বারা তিনি 
স্থবে বাঙ্গালার সদর কাম্থনগো। নিযুক্ত হইয়াছেন সেই ফাঁরমান- 
খানি ছো মারিয়া লইয়া গেল এবং নিকটবর্তী একখানি বাড়ীতে 
তাহা ফেলিয়া দ্রিল। তখনকার কালে লোকের বিশ্বাম ছিল যে, 
স্বয়ং ভগবতী সময়ে সময়ে শঙ্খচিলের মৃত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। 
রামচন্দ্র এ বাটার কর্তার নিকট উপস্থিত ভইয়া বলিলেন, ভগবতীর 
ইচ্ছা হইয়াছে ঘে আপনিই স্থবে বাঙ্গালার কাছুনগেো হউন । এই 
কথ। বলিয়া তিনি অবশিষ্ট ফারমানখানি লইয়া তগা হইতে প্রস্থান 
করিলেন এবং স্থবে উড়িম্তার কান্ুনগো পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
কংসাবতী ও স্থবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধাবস্তী স্থানসমূহ 'তীতার এলেকাধীন 
ছিল। এক্প অঙ্গমান হয়, হুগলী জেলার বাশবেড়িয়ার রায় মহাশয় 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনিই অপর ফারমানখানি প্রা 
হইয়াছিলেন। বাশবেড়িয়৷ ত্রিবেণীর নিকটবর্তী; ত্রিবেণীতে বহ্ুলোক 
গঙ্গান্নীন করিয়া থাকে । 

রায় মহাশয় রামচন্দ্রখার পৈত্রিক নিবাস বালিগ্রামে ছিল। এই 
গ্রামে থাকিয়! দৃরবর্তী বিস্তীর্ণ উড়িস্যার স্থবার কাধ্য পরিদর্শন 
বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। এইজন্ত তিনি বালিগ্রামের বাটী ও সম্পত্তি 
অপরকে দান করিয়া জলেশ্বরের নিকটবর্তী স্থবর্ণরেখা নদীর 
তীরস্থ লক্ষ্ণনাথ গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। 

উড়িস্তার পাঠান শাসনকর্তা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইলে সম্রাট আকবর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মহারাজা মান- 


দাছরদার “মহাশয়”-বংশ | ৯১ 


সিংহকে প্রেরণ করেন । রামচন্ত্র মানসিংহকে এ ব্যাপারে প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছিলেন । পুরস্কবারহ্ছরূপ তিনি মহারাজ মানসিংহ কক 
প্রায় মহাশয়” উপাধিতে ভূষিত হন। এরূপ প্রকাশ, বাশবেড়িয়ার 
রাজ-পরিবারকে রাম মহাশয় উপাধি এবং সাব্র্ণ পরিবারকে রায় 
চৌধুরী উপাধি মহারাজা মানসিংহই প্রদান করেন । 

রায় মহাশয় রামচজ্জ থা উপাধি বজ্বন করেন ও কেবল রায় মহাশয় 
উপাধিই ব্যবহার করিতে থাকেন। ১৭৭৪ থুষ্টাবে ৬ই জুন তারিখে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রায় মহাশয় উপাধির অনুমোদন ও সমর্থন করেন। 
“রায় মহাশয়” বংশ “গোষ্ঠিপতি' বলিয়। পরিচিত; কংসাবতী ও 
খধিকুল্যের মধ্যবর্তী স্থানসমূহের অধিবাসী কায়স্থগণ ই'হাদিগকে 
'গোষ্টিপতি” বলিয়া মাল্যচন্দন প্রদান করিয়াছিলেন । হুগলী জেলা 
কায়স্থগণ বাশবেড়িয়ার 'রার মন্তাশয়” বংশকে “গোষ্টিপতি” এবং ২৪ 
পরগণার ব্রাহ্মণগণ সাবণ রায় চৌধুরীগণকে «গোষ্টিপতি" বলিয়। 
স্বীকার করিয়৷ থাকেন। 

সাবর্ণ বংশের আদিপুরুষ কামদেব ব্রহ্মচারী মহারাজা মানসিংহের 
গুরু ছিলেন। কামদেব পরম শাক্ত ছিলেন। কথিত আছে, 
কালীঘাটের কালী সাবর্ণগণের রক্ষয়িত্রী দেবী । এইবূপে বাশবেড়িয়ার 
রায় মহাশয়র্দিগের রক্ষয়িত্রী দেবী হংসেশ্বরী নামে স্থপরিচিত । 
লক্ষণনাথ ও দাহুরদার রাম মহাশয্ব বংশের রক্ষয়িত্রী দেবীও কালী । 

যখন লক্মীনারায়ণ রায় লক্্মণনাথ রাম মহাশম্ন বংশের কত! 
ছিলেন, সেই সময্ষে গ্রভাপনারায়ণ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্্র হন। 
প্রতাপনারায়ণ রামচন্দ্র অধন্তন পঞ্চম পুরুষ। ইনি বিচ্ছিন্ন হইবার 
সময়ে আট ভাগের তিন ভাগ সম্পদ্ভি প্রাঞ্চ হন এবং দাহুরদ। গ্রামে 
বসবাস স্থাপন করেন। নবাব হ্থজাউদ্দোলা প্রতাপনারায়ণের 


৯২ বংশ-পরিচয় । 


*রায় মহাশয়” উপাধি ব্যবহার অনুমোদন করেন। এই বংশের 
শ্ীর্দ্ধি ও সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় মহাশয় স্থ্টিধর রায়ের সময়ে, ইনি 
প্রতাপ নারাণের প্রপৌত্র । বাঙ্গালা ১২১৫ সালে স্থষ্টিধর জন্মগ্রহণ 
করেন; ইহার মৃত্যু ঘটে বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে। মহাশয় কৈলাস 
চন্ত্র রায় ইহার একমাত্র জীবিতাবশিষ্ট পুত্র। [ ১৯০৭ খুষ্টাব্বের 
"অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবারের সংখ্যায় এই 
বিবরণটা বাহির হইয়াছিল ।] 

বাবু লোকনাথ ঘোষ প্রণীত “1158 10061911) 10180৮0০176 
1011) 0)199িত 05185, ₹9101170815 ০৮০ নামক গ্রন্থের ২য় ভাগের 
৪৪৬ পৃষ্ঠায় বাবু স্প্টিধর রায় মহাশয় ও বাবু টৈলাশচন্দ্র বায় 
মভাঁশয় সম্বন্ধে নিষ্ন বৃস্তান্ত লিখিত হইয়াছে -- 

বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় বাবু ত্ৃষ্টিধর রায় মহাশয়ের পুত্র । 
শষ্টিধর বাবু অত্যন্ত দয়ার্ডহৃদয় ও ধশ্মপ্রাণ জমিদার ছিলেন । কৈলাস 
চন্্র রায় মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণ মেদিনীপুরের নিকটবর্তী জকপুর ও জলে- 
শ্ররের নিকটবর্তী লক্ষষণনাথ গ্রামের প্রাচীন কায়স্থবংশ-সম্ভৃত । মুসলমান 
শাসনকালে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রারস্ত সময়ে ইহারা অতীব যোগ্যতার 
সহিত সদর কান্ুনগোর কার্ধ্য করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসনকর্তাদের 
নিকট হইতে ইহারা! যে “পাঞ্জা” পাইয়াছিলেন তাহা এখন ৪ পর্যন্ত 
প্রিবারে বিচ্বমান রহিয়াছে । এই পাঞ্জা বালেশ্বরের তদানীন্তন কলেক্টর 
এ ম্যাজিষ্ট্রেট বীমূস সাহেব দেখিয়া নিয়রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন__ 

“পাঙ্াতে কেবল কোরানের শ্লোক ও ধশ্ম সম্বন্ধীয় বাণী উদ্ধত আছে, 
বাদশাহের নাম বা তারিখ ইহাতে নাই । মুসলমান রাজত্বকালে ধাহারা 
উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, সম্মানের চিহ্ুম্বরূপ তাহাদিগকে এইবপ 
“পাঞ্া” দিবার পদ্ধতি ছিল।” 





স্বর্গীয় টকলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র 
শ্রীযুত উপেন্দ্রন্্র রায় মহাশয় 


দানরদার “মহাশয়” বংশ । ৯৩ 


বাবু কৈলাশচজ্র রায় মহাশয় বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের কায়স্থ 
সমাজের গোষ্টিপতি ছিলেন ৷ ইহারা লক্ষ্ণনাথ মহাশয় বংশের শাখা। 
নবাব স্থ্জাউদ্দৌলার রাজত্বকালে প্রতাপ নারায়ণ রাম্ন মহাশয় 
লশ্ণনাথ রায় মহাশয়ের বংশ হইতে বিচ্ছিন্্র হইয়া দাহুরদ। গ্রামে 
বসবাস স্থাপন করেন। ইনি দাহুরদ) মহাশয়-বংশের প্রতি- 
ষ্ঠাতা এবং লক্ষমীনারায়ণ রাম্স মহাশয় লক্ষ্ণনাথ মহাশয়-বংশের 
তদানীন্তন কত্তা ছিলেন । দাহছরদার বাবু কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় জমিদারী ও তালুক আছে। ছুর্ভিক্ষের 
সময়ে তিনি প্রজাবর্গকে সাহায্যদান করিয়াছিলেন এবং অন্কে সময়ে 
মুক্তহস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেপ্ট তাহাকে কয়েক বার 
ধন্যবাদ প্রদান করিঘাছেন। 


রায় রাধাকান্ত আইচ রায় বাহাদুর । 


রায় রাধাকান্ত আইচ রায় বাহাছুর ১৮৫০ খুষ্টাব্বের ওরা অক্টোবর 
তারিথে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাদপুর মহকুমার এলেকাভূক্ত জয়নগর 
গ্রামে জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইহার 
পিতার নাম স্বর্গীয় দ্বারকানাথ আইচ রায়। 

ইহাদের বংশের আদি বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ, 
ইহার পিতা ২৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। রাধাকাস্ম্বাবুর 
এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার নিকট হইতে যতদূর শুনা যায়, তাহাতে প্রকাশ, 
আইচ-বংশের আদিনিবাস পশ্চিম বাঙ্গালার কোনও জেলায় ছিল। 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গজেন্দ্রনারায়ণ ও রাজেন্দ্রনারাযণ আইচ রায়। 
তাহাদের বংশধরগণ ত্রিপুরা জেলায় আসিয়া জয়নগর গ্রামে বসবাস 
স্থাপন করেন। প্রায় ২০» বৎসরের উপর আইচ-বংশ এই গ্রামে 
অবস্থান করিতেছেন এবং এই জেলার অনেক স্থলে জমিদারী ক্রয় 
করিয়াছেন। এই বংশের বাবু শিবচন্দ্র আইচ রায় ত্রিপুরা জেলা- 
আদালতের লন্বপ্রতিষ্ঠ উকীল। স্বর্গগত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
"হীরক জুবিলী” উপলক্ষে বাবু শিবচন্দ্র “সার্টিফিকেট অফ অনার' 
পাইয়াছিলেন। 

১৮৭৩ ও ১৮৭৬ খুষ্টান্দে রাধাঁকান্ত প্রেসিডেন্সি কলেঞ্জ হইতে নি-এ 
ও বি-এল পরীক্ষা দেন এবং দুইটা পরাক্ষাতেই উত্তীর্ণ হন। তৎপরে 
ওকালতি আরন্ত করেন। 

গত ১৯০০ খৃষ্টাব্ব হইতে রাধাকাস্ত নোয়াখালির উকীল সম্প্রদায়ের 


রার রাধাকাস্ত আইচ রায় বাহাছর ৯৫ 


অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বছুদিন ধরিয়া উকীল-স্ভার 
প্রেসিডেন্ট বা অধিনায়ক ছিলেন। ইনি নোয়াখালি মিউনিনিপ্যালিটীর 
কমিশনার এবং ১৮৯৭ হইতে ১৯০৮ খুষ্টা পর্যস্ত উহার ভাঁইস- 
'চরারম্যান ও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাহার পর ইনি মিউনিসিপ্যাল 
বোর্ড হইতে অবনর গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালের জাহ্ষুয়ারী মাসে 
নিনি পুনরায় মিউনিসিপ্যালিটার কমিশনার মনোনীত হন এবং পরবর্তী 
মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীতে মিউনিসিপ্যালিটার চেরারম্যান নির্বাচিত 
হষ্য়াছেন। তিনি বহুদিন নোয়াখালির অনারারী ম্যাজিষ্রেটে এবং 
বে-সর্কারী কারাগার-পরিদর্শক ছিলেন । তিনি নোয়াখালি বালিকা- 
পছ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং সদর চেরিটেবল ডিস্পেন্লারীর যথেষ্ট সংস্কার- 
পাপন করেন ॥ তিনি যে সময়ে নোয়াখালি মিউনিসিপযালিটীর ভাইস- 
চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই নোয়াখালি 
সহরের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়| কুমিল্লায় যে বিভাগীয় কনফারেন্সের 
অধিবেশন হয়, তিনি তাহার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন । 
হনি বশীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার সদস্য । দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট 
উ5য়েই তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আম্থাবান্‌। এইজন্য ১৯১৮ সালের 
গান্চগারী মাপে হাট-লুটের মামলার বিচারের জন্য যে স্পেশাল 
টিবিউন্যাল বা বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছিল, তিনি উহার অন্যতম 
বিচারক নিযুক্ত হন এবং তাহার বিচারে গবর্ণম্ণ্ট ও দেশবাসী সন্তোষ- 
প্রকাশ করেন। 

১৯১৯ সালের ওরা জুনের গেজেটে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে থে 
উপাধিবিতরণ-তালিকা৷ বাহির হয়, তাহাতে রাধাকান্তের নাম ছিল। 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে “রায় বাহাছুর” উপাধি-দানে সম্মানিত করিয়াছেন । 

রাম্ম বাধাকান্ত যেমন গবর্ণমেণ্টের দরবারে প্রভূত সম্মান লাভ 


৯৬ ংশ-পরিচয়। 


করিয়াছেন, তেমনই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মানেরও তিনি অধিকারী 
ইইয়াছেন। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্বোর কল্যাণ-সাধনের জন্য যে স্বদেশী 
আন্দোলন উঠিয়াছিল, রায় রাধাকাস্ত তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। 
সেই সময়ে জাতীয় ভাবে শিক্ষাদানের জন্যও এক আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাহার ফলে দেশের অনেক স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে নোয়াখালিতে যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়ঃ তাহার প্রথম প্রেসিভেণ্ট হইয়াছিলেন রায় রাঁধাকান্ত। 

তিনি দরিদ্র-বান্ধব। অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি তাহার সাহাযা প্রার্থী 
হইলে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বিরত হন না। 





স্বর্গীয় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র । 


২৪ পরগণার অস্তর্গত রাজারহাট বিষুপুর গ্রামের ।দমদমার নিকট) 
স্থপ্রসিদ্ধ মিত্র বংশীয় কায়স্থকুলে রমেশচন্দ্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহ 
করেন। তাহার প্রপিতামহ কালীপ্রসাদ মিত্র নদীয়ার কালেক্টারের 
অধীনে কশ্ব করিয়া প্রভূত ধন উপাজ্জন করিয়া যান। কালী প্রসাদ 
দ৷নাদি সতকশ্মে বু অর্থব্যয় করিয়া লক্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ভ্তাহার 
পুত্র রাম্ধন পিতার যত্নে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়! বাকুড়া জেলার বনবিষু- 
পুরের মুন্সেফী পদ পান। তাহার পক্ষপাতশূন্ ন্তায়বিচার-দর্শনে 
গবর্ণমেণ্ট বাহাছুর ও প্রজাসাধারণ তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ 
ছিলেন। তৎপুত্র রামচন্দ্র মিত্র উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়! সদর দেও- 
সানী আদালতের সেরেম্তাদারের পদ লাভ করেন। তিনি তদানীন্তন 
২৪পরগণার জিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ( পরিশেষে সার রবার্ট ) বালেণর 
শিকট একদিন দেওয়ানী পদের প্রার্থী হইস্থা উপস্থিত হইয়াছিলেন ; 
রামচন্দ্র স্বীয় প্রতিভাবলে আবিলম্বেই প্রার্থিত পদ লাভ করিলেন; এই 
সাঙ্ষাৎ্ই তাহাদের মধো পরস্পর সৌহাদ্দের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল ; 
কারণ, এমন কি, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরও সার রবার্ট বালে? তাহার 
(রামচন্দ্র) পরিবারবর্গের স্ব্বাঙ্গীন ভাবী কুশলের জন্য সর্বদাই 
সচেষ্ট ও ঘত্ববান থাকিতেন। রাম্চন্দ্রের অমায়িক ব্যবহারে এবং 
তাহার অসাধারণ কাধ্যনৈপুণ্যে স্যর রবার্ট বালে? তাহার প্রতি সাতিশয় 
সন্তুষ্ট ছিলেন। সার রবার্ট কাধ্যান্থরোধে যেখানে যেখানে স্থানাস্তরিত 


হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহার সহিত সেই সেই স্থানে স্থানাস্তরিত 
খু 


৯৮ বংশ-পরিচয় । 


হইতেন। মিঃ বালে ছগলী জেলার ডিষ্রিক্ট জজ হইয়া আসিলেন 
রামচন্ত্রও তাহার দেওয়ান হইয়া তাহার সম্ভিব্যাহারে আমিলেন 
এখান হইতে নিম্ুলিখিত ঘটনাটির জন্য তাহারা পরস্পর বিচ্ছিঃ 
হইয়াছিলেন £_ 

হুগলীতে অবস্থানকালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্য।- 
ঘ্বের সাহত রামচন্দ্রের আলাপ পরিচয় হয়। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণেঃ 
বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমায় ধালোর এজলাসে জয়কৃষ্ণ উপস্থিত হন' 
বালের উপর খামচন্ত্রের প্রকৃত আধিপতা আছে,_-এই ধারণায়, জয়রুফ 
মাহাতে মোকন্দমাটির বিচার তাহারই অনুকূলে নিষ্পন্ন তয়, সেই জন 
রামচন্দ্রকে অঙ্গরোধ করেন। রামচন্দ্র দলীলারদি বিশেষরূপে পধ্া 
বেক্ষণ করিয়। জরপ্লষ্তকে কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্থীকৃত হন 
জম়রুষ্ের সন্স অনয বিনয়, এবং উপরোধ অন্মরোধ নিক্ষল হইল 
তিনি বিফলমনোরথ হইলেন । তার অল্পদিন পরেই শ্রীরামপুর হউনে 
প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রে (সমাচার-দর্পণ ) রামচন্দ্র সম্বন্ধে 
এক অযথা অবৈধ প্রবন্ধ প্রচারিত হইল । যে দ্দিন এই প্রবন্ধ 
রামচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি সেই দিনই মিঃ বালের নিকট 
তাহার কশ্মান্াগের পত্র £৪5127080) প্রেরণ করিলেন । মিঃ বালে" 
তাহাকে অনেক বুঝাউলেন, কিন্ত তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং 
বললেন, আমি সন্দেহাতীত না হইলে কণ্ম করিতে ইচ্ছা করি ন11” 
ভিনি কম্মতাগ কাঁপয়া ভবানীপুর চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনাটি 
তাহা নিভীকতার, স্পষ্টবাদদিতার এবং ম্বাধীনচিত্ততার একটি জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত । এই তেজন্বী পিতার তেজস্থিতা এবং নির্ভীকতা রমেশচন্র 
পূর্মান্ায়হ পাইয়াছিলেন। 


রামচন্ত্রের ছয় পুত্র । প্রসন্নচন্দ্রঃ উমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র (বিখ্যাত 





অনারেবল স্যার বিনোদচক্দ্র মিত্র 


স্বীয় স্তর রমেশচন্দ্র মিত্র ৷ ৯৯ 


1াখোয়ার্জ-বাদক) কালীচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, এবং সর্ককনিষ্ঠ মাননীয় 
রমেশচন্দ্র। ইহারা সকলেই ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়! 
প্রতিষ্ঠা লাত করেন । 
রমেশচন্দ্রের মাতুলালয় তাহার জন্মভূ'ম খিফুপুরের প্রসিদ্ধ ঘোঁধ- 
বংশে | তমধুক্থদন ঘোষ তাহার মাতুলছলেন। মাতার নাম কমল- 
মণি। তিনি নানা সদণ্ডণে অলস্কৃতা, এবং সাতশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন । 
বমেশচন্দ্রের বয়স ঘন মাত্র চান বখসর তন তাহার পিতৃীবয্পোগ হয়) 
বাল্যকালে গ্রাম্য বিগ্ঠালক্বে পাঠাভ্যাসকালেহু খমেশটান্দ্রেব তীক্ষ 
ণুদির যথেষ্ট পগ্চিক্স পাওয়া! বায়। মেই সময় হইতেই €লেখাপড়ায় 
তাহার চিত্ত অভিনিবষ্ট দেখিয়া সাধাবণে তাহার ভাবী সম্বৃ্ধিগ আশা 
হুদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন । পঞ্চদশ বষীয় বমেশচন্দ্র প্রাসদ্ধ 
হংরেজ লেখকগণের ছুর্ববোধ্য গ্রস্থসকল শিক্দকের বিনা পাহায্যে অধ্যয়ন 
করিতেন ও তাহার মশ্মগ্রহণ করিতে সমথ হইতে । 
কলিকাতা-প্রেসিডেম্পী কলেজে প্রবিষ্ট হখা তিন স্বীঘ্ অধ্যবসায়ে 
'ব-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উহার পর বৎসর আহন ( 3. |.) 
"রক্ষা দিয্বা কলিকাদার দর দেওয়ানী আদাজতে ওকালঙা ব্যবসায়ে 
বৃত্ত হন। ১৮৫৬ খুষ্টান্দে ইষ্ট হওয়া কেম্পাশীগ নবলিখিত 
*নন্দাম্থসারে প্রান সুপ্রীম কোট ও পপ্রেসিডেন্পী-বিভাগের সদর 
ছবদালত-সমু্ধ পরিঝত্তত হইয়া! হাইকোর্ট নামে পরিচিত হয়। 
রদেশচন্্ প্রথমে দেড় ব্দরকাল আদ দেওয়ানীতে ও পরে মহামান্য 
হাইকোর্টে (4777911866 8৫9 ) ছ্বাদশ বৎসরকাল বিশেষ দক্ষতার 
সহিত ওকালতী কাঁরয়া একজন স্থযোগ্য প্রধান উকিল বলিয়। গণ্য হন । 
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মাননীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ [মন্রের মৃত্যুর পর 
ভিন গবমেন্ট কুক উক্ত আলঙগনে উপবেশনার্থ সাদরে আহৃত হন। 


ও 
হু 


১০০ বংশ-পরিচয় । 


কলিকাতা হাইকোটের বিচারপতির আসনে প্রায় ১৫ বসরকাল 
উপবি্ই থাকিয়া! তিনি স্বায় যোগ্যতা ও বিচার দক্ষতার বিশেষ পরিচয় 
দিরা গিরাছেন। ১৮৮২ থুষ্টান্দে চিফ জষ্টিস্‌ স্যর রিচাডগাথ ম্বদেশ 
গমনার্থ ফাপে (0016 ) লহলে লডা রিপণ বাহাদুর রমেশচন্দ্রকেই 
প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করেন । বাঙ্গালী প্রধান বিচারপতির 
পদে সমাসান হইতেছে দেখিয়! উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজ কর্শাচারীগণ 
ঈর্ধান্থিত হইয়া উঠেন | গাথের বন্ধুবর্গ তাহাকে ছুটী লওগা বন্ধ করিতে 
অন্থরোধ কবেন। তদন্লারে তিনি ভারত-রাজপ্রতিনিধিকে স্বীয় 
আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এ পত্র পৌছিবার পূর্বে বড়লাট 
রমেশচন্দ্র মিত্রকে উক্তপদে মনোনাঁত করায় তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে 
পারেন শাই। অগত্যা গার্থকে অদ্ধাবকাশ লইয়া গৃহগমন করিছে 
হইল। রমেশচন্দ্র সেই অদ্ধাবকাশের সময প্রধান বিচারপতি হইগ' 
কাজকম্ম পয্যালোচনা করিতে থাকেন। ১৮৯০ থুষ্টাবে স্বাস্থ্যভঙ্গতেত 
তিনি হাইকোটের বিচারপতিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সদ: 
সম্পন্ন দেশীয়দিগকে উচ্চরাজপদে নিয়োগের জন্য রাজপ্রতিনিধি লড' 
ডক্ষরিন বাহাদুর ১৮৮৭ খুষ্টাঝে রমেশচশ্ত্রকে 731)110 ৪৪৮1০ 
0০97)00145004র সদশ্পদে বরণ করেন। এই পদে থাকিয়া তিনি 
দেশের অনেক মঙ্গল ছাধন করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো এবং কলিকাত' 
ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত নান। শিক্ষা-সমিতির সত্য হইয়া সেই নে 
সভার কারা) স্চারুরূপে [নর্বাহ করিয়া ম্বদেশের মুখোজ্বল 
করিয়াছিলেন । ১৮৯ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করার পর তিনি রাজ 
প্রতিনিধি লর্ড লান্সডাউন কর্তৃক তাহার ব্যবস্থাপক সভার সভা $ 
“নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। বড়লাট লড্*ল্যান্সডাউন যখন “দশম 








স্বগীয় মন্মথনাথ মিত্র 


স্ব্গায় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র! ১৯১ 


দক্কট আইন “(4৫৪ 0£ 00708827311] ) বিধিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর 
হন, তখন রযেশচন্দ্র ত্বীয় গভীর যুক্তিসহকারে ওজস্িনী ও হৃদয়গ্রাহিণী 
ব্ুতা দ্বারা তাহার ভ্রম দূর করিতে প্রয়াস পান। তিনি তাহাকে 
'্মাইনের মন্ম বুঝাইতে গিয়া! স্পষ্টতই বলিয়াছিলেন যে, এন্সপভাবে 
ইন সংগঠন করিলে বাঙ্গালীর ধরন্মহানির বিশেষ সম্ভাবনা আছে, 
2 তরাং প্রজার মঙ্গলের নিমিত রাজপ্রতিনিধির এরূপ কঠোর নিয়ম-দণ্ড 
প্রচলন করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। তীহার নিভীক ও 
গবেসণাপূর্ণ বক্তৃতায় তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভার সত্যবৃন্দ চমত্কুত 
-হ্নানছছলেন। ছুইদিন ঘোরতর বাগ.বিতগ্ডার পর রমেশচন্দ্র যখন 
দখিলেন যে, বড়লাট বাহাছুর এই আইন সঙ্কলনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
এরয়াছেন, এবং সেই জন্ত তাহার কথায় কর্পাত করিতেছেন না_. 


“খন তিনি অভিমান-ভরে সেই মাননীয় সভ্যপদ পরিত্যাগ করিছ। 
“হার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন । 


হিনি সংস্কৃতশাস্ত্বের অধ্যাপনার জন্য কলিকাতী। ভবানীপুরে একটি 
“বষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। সংস্কতশান্ত্রের প্রতি তিনি নিজেও 
“শেষ অস্থরাগী ছিলেন। তাহার জীবনের শেষাবস্থায় শ্রীযুক্ত 
চর্গাচণ সাংখ্যবেদ্াস্ততীর্ঘ মহাশয়ের নিকট তিনি বিশেষ পাঁরশ্রম ও 
*:ঃসহকারে সংস্কৃতশান্ত্ব অধ্যয়ন করিতে ন। 

তিনি শ্ররুত দানবীর ছিলেন। আর্তের মর্ভেদী চীৎকারে এবং 
খাপ ছুঃখে তাহার করুণ হৃদয় আর্দ্র হইত। তিনি ভবানীপুর সাহাধ/- 
“মতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাহার ভ্ীবনের শেষতাগে 
হনি আহার সমুদায় পেন্সনের টাকা অর্থাৎ মাসিক ১৯০*২ টাক 
শনশীলতায় ব্যয় করিতেন। কিন্ধক তিনি কখনও অযোগ্য পাত্রে দান 
কগিতেন না; কোন স্থরাপায়ী বা কলুধিত-চরিত্র লোক অথচ 


১০২ বংশ-পরিচয় । 


দীনদরিদ্র যদি তাহার নিকট সাহাঘাপ্রার্থী হইত, তাহ। হইলে তিনি 
তাহাকে এক কপদ্দিক৪ না দি। চাউল অথব!1 অন্যানা খাগ্সাম্গ্রী সেই 
বাক্তির ন্লীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন । 

তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন ; হিন্দু শাস্তক্রিয়া-কলাপের প্রতি তাহার 
প্ররুত আস্থা ছিল। হিন্দু বালিকাদের শিক্ষার প্রতিও তাহার প্রগাঢ 
আনুরাগ ছিল ; ভবানীপুর হিন্দুবাপিকাবিগ্যালয়ের তিনিই স্থাপয়িতা। 
এতগিন্ন শ্বদেশের এবং স্বননাজের উন্নতিকল্লে অনেক নভাসমিতির 
অন্র্ান করিয়া এবং বিবাভ-ব্যন্ব-হ্বাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া 
পরণছুঃখকাতরত1 এ সন্গদয়তার দথেষ্ট পরিচয় দিয় গিয়াছেন । 

পুব্বেই উন্রিখিত ঠ5য়াছে যে, বাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। 
ভিঁন ভারতীয় বাবস্থাণক সভার সভ্য ভইয়াছলেন | স্বেচ্ছায় উক্ত পদ 
পরিত্যাগ কপিয। তিন স্বর জীবনের অবশিষ্ট কাল রাজনীতির সংশ্রুব 
বজ্জন করেন এবং ম্বায় ৬বানাপুর-ভবনে অবস্থিত থাকিয়া! সমাজ, 
শিক্ষা ও সঙ্গীতবিদ্ভাব্যিয়ুক নানাবিধ সৎকাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন । 

তিনি অতিশয় শান্ত, দ্বীর প্রকৃতি এবং মপরোনান্তি সহিষ্ণু ছিলেন 
তাহার স্বৃতুর ছুঈ বৎসর পূর্বে তিনি তাহার একমান্ম জীবনাধিক 
প্রিয় কন্ঠার মবতাজনত অদমা শোক সম্বরণ করিম্বাছিলেন । 

[নি হার জন্ম ম 'বঞুটুরে একনট উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এবং একটি 
নাব্য 'চিকিৎসাসয স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীত্তি অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন 
এবং তাঙার দেশবাসীকে অপরিশোধনীয় খণে আবদ্ধ করিয়া গিম়্াছেন । 

গন রমেশচন্দর ১৮৯৬ খুষ্টাব্ষে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার 
(11001010 6100] 0010 ৮755ন ) অভার্থনাসমিতির সভাপতিত্বে বু 
হইরাহিলেন। এই মহাসভা উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ লিপিবদ 
ক'রয়াছিলেন, তাহ। স্বাস্থাভঙ্গহেতু তিনি স্বয়ং পাঠ করিছে 





অন্াপ্েবল শ্রাযুত প্রভাস55 মিত্র সি, আই, ২ 


স্বর্গীয় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র । ১০৩ 


পারেন নাই । তাহার অভিভাষণ স্বগীয় সার রাসবিহারী ঘোষ পাঠ 
করেন ইহাতে তাহার প্রগাঢ় দেশহিতৈষণা, রাজভক্তি ও স্বাধীনতা- 
প্রিয়তার প্রকট পরিচছ পাওয়া যায়) স্বাস্থ্যতঙ্গ না হইলে তিনি 
অচিরেই এই জাতীয় মহাসভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিতেন । 
সার রমেশচক্দ্র বহুমৃত্রাদ দীর্ঘকালস্থায়ী নান! উৎকট রোগে আক্রান্ত 
“হয়া ১৮৯৯ খৃঃ অবে ইহধাম তাগ করিয়! অমরধামে গঘন করেন। 
রম্শেচন্দ্রের চারি পুত্র । “মধ্যম পুত্র অতি অল্প বসেই মান্বলীল! 
দ্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৬মন্সথনাথ মিত্রও অকালে মহাপ্রস্থান 
শরিদাছেন । তিনি স্থযোগ্য পিতার স্থযোগা পুত্র ছিলেন এবং পিতার 
এধকাংশ সদ্গুণেরই অধিকারী ছিলেন; রোগে শোকে তাহার দেহ 
সঞ্রিত না হইলে এবং অকালে কালের করাল কবলে পতিত ন৷ 
হইলে তাহার দেশবালী এবং হ্থধীনমাজ আজ ধন্য হইতেন। তৃতীয় 
পৃত্র স্বনামধন্য অনারেবল স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র; ইনি বিলাত হইতে 
ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসিয়া! কলিকাতা হাইকোর্টে বিশেষ দক্ষতার 
সহিত উক্ত ব্যবসায় করিয়া পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ্্যাণ্ডিং কাউন্সেল 
(5050017) 900105611) পদে নিয়োজিত হন এবং ইহার কিছুদিন পরেই 
এডভোকেট জেনারেল (40০059 09719781) পদে সাদরে বৃত হন। 
ইহার অসামান্ট প্রতিভায় গবমেন্ট বাহাদুর প্রীত হইয়া হ্বল্পকালমধ্যেই 
হহাকে 'নাহট্‌” উপাধিতে ভূঘিত করেন । ইনি সম্প্রতি ষ্টেট কাউন্সিলের 
সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ অনারেবল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র 
স-আই- ই,; ইনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
মভার সভা ছিলেন। গবর্ণমেন্ট বাহাছুর ইহার কাধ্যে প্রীত হইয়া 
ইহাকে সি-আই-ই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে 
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-সচিব (117708989০0? 120008100.) হইয়াছেন । 


শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্র। 


শ্ীযৃত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ১২৯১ সালের ২৪শে মাঘ তারিখে 
পাবনা জেলার অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ মৈত্র । ইনি প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। 
ইহারা কাশ্যপগোক্রজ বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, “কাপ” এবং মৈত্র-বংশের 
মগুলযানি শাখার অন্তর্ভক্ত। 

অপরিহাধ্য পারিবারিক কারণে বাধ্য হইয়া যোগেন্দ্রনাথকে 
স্কুল ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্ত এজন্য প্রত শিক্ষালীভে যে তিনি 
বঞ্চিত ভইয়াছিলেন তাহ নহে। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়! জ্ঞানাজ্জনে 
ব্রতী হন। তিনি একজন অধ্যাপকের নিকট ইংরেজী সাহিত্য ও 
রাজনীতি এবং একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও হিন্দুনীতিশাহ্ত 
গৃহে বসিয়াই শিক্ষা! করেন । প্গৃহশিক্ষা লোককে উন্নত করিয়া থাকে__* 
যোপেক্জুনাথ সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

যোগেক্জনাথ প্রসিদ্ধ শীতলাই জমিপার-বংশের বংশধর । এই 
জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাত! তাহার পিতামহ স্বর্গগত লোকনাথ মৈত্র 
ইনি কাশীধামে তাহার প্রিক্লতম1 কন্যা রার্জ-রাজেশ্বরীর নামে “রাজ- 
রাজেশ্বরী” ছত্র স্থাপন করেন। বাঙ্গালা ১২৬০ সালে একটা উইল করিয় 
এই ছত্র-রক্ষার জন্য ছুইটী সম্পত্তি দান করিয়া! যান। তিনি ছত্র 
পরিচালনার এমন স্থব্যবস্থ। করিঘ্বাছিলেন যে, আজ পধ্যন্ত তাহারই 
ফলে ছত্রের কাধ্য স্থশৃঙ্খলভাবে চালিত হইছে । ছত্রে গ্রত্য 
শিবপুঞ্জা ও নিত্য শত শত “দরিদ্র নারায়ণে*র সেবা হইয়! থাকে 





শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র । 


শ্রীযুক্ত ঘোগেন্দ্র নথ মৈত্র। ১০৫ 


তিনি বিগ্োৎ্সাহী এবং শিক্ষান্থরাগী ছিলেন। তিনি নিজ নামে 
রাজসাহীতে দরিদ্র বালকগণের জন্ত একটা মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপিত 
করেন এবং দানপত্রে এই বিগ্যালয় রক্ষার ও পরিচালনার ব্যবস্থ! 
করিয়া যান। সে সমঘ্ষে এই শ্রেণীর স্কুল-প্রতিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন 
ছিল এবং যে সময়ে এই স্থুলটা স্থাপিত হয় সেই সময়ে জনসাধারণ 
তাহার নিকটে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। জনহিতকর 
কাধ্যের জন্য গবমেন্ট লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে ১৮৫৪ খুষ্টাব্দের 
১৭ই মে তারিখে “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান করিয়! সম্মানিত করেন । 
সমাজের কল্যাণকর বহু কাধ্য করিয়াছিলেন বলিয়৷ তদানীন্তন সমাজ- 
পিগণ তীহাকে পব্বর্ণকমল্‌” উপাধি দান করিয়াছিলেন । 

যোগেন্দ্রনাথ পূর্বপুরুষের এই সকল সদগুণ উত্তরাধিকারস্থত্রে 
লাভ করিয়াছেন এবং সে সকলের পরিচয় দিতেছেন । ইনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দু; ব্রাহ্মণের নিত্যকণ্ম ইনি করিয়া থাকেন। ইনি স্থানীয় ব্রাহ্মণ 
সভার অন্ততম নেতা । হিন্দুধর্খ-প্রচারের জন্য তিনি অর্থব্যয় ও 
শ্রনস্বীকারে কাতর নভেন। তিনি স্থক্চ্চ। ; আবঙ্ঠক হইলে ধর্খমসন্বদ্ধে 
উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়! থাকেন । 

যোগেন্দ্রনাথ পাবনা সদরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পাবনা 
মিউনিসিপ্যালিটার নিব্বাচিত কমিশনার ছিলেন। বনুদিন ধরিয়া 
তিনি জেলা-বোর্ডের সাস্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি যুদ্ধের সময়ে 
“বেঙ্গল লাইট হন””ব! বাঙ্গালী অশ্বারোহী পল্টনে ভঙ্তি হইয়া ছয় 
মাস কাল এই বিভাগে সমরবিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন । 

যোগেন্দ্রনাথ রাজশাহী লোকনাথ মধ্যইংরেজী স্কুলে মাসিক বিস্তর 
অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে, শীতলাই 
মধ্যইংরেজী স্কুলে, পাবনা বালিক। বিষ্যালয়ে, গুরুদাসপুর মধ্যইংরেজী 


১০৬ ংশ-পরিচয় । 


স্থলে এবং অন্তান্ত বিগ্ভালয়ে ও টোৌল-চতুষ্পাহীতে দাতব্য চিকিৎসা- 
লয়ে, পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণের জন্য স্থাপিত পাঠাগারসমূহে 
রাতিমত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন । ইশ্হার পাবনার 
আবাস-বাটী “শীতলাই কুঠীতে" দরিদ্র ছাত্রগণ আহার ও বাসস্থান 
পাইয়। থাকে । 


যোগেন্দ্রনাথ উত্তম চিত্রকর এবং সঙ্গীতবি২। হাহার পাঁচ পুত্র 
ও ছুই কন্যা । 
বংশ-তালিক।। 
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শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। ১০৭ 


কাশীকান্ত উমাকাস্ত জগন্নাথ 
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জগ্দীন্ত্র যতীন্দ্র প্রতিভা জ্যোতিরিন্ত্র রথীন্ত্র খোকা খুকী 
(হন্যা) ( কন্তা ) 


শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পাল। 


শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পাল মুর্শিদাবাদ জিলার নৈদাবাদ গ্রামের প্রসিদ্ধ 
জমিদার । এই বংশের আদিপুরুষ জগরাথ পাল বর্ধমান জিলার পালিস 
গ্রামে বাস করিতেন। তাহার পৌত্র রামধন পাল বনু তূসম্পত্তি অর্জন 
করিয়৷ বধ্ধমান জিলার ভাটাকুল গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। ইনি 
ব্গীয়! মহারাণী ন্বর্ণমন্ীর কনিষ্ঠ! ভগিনী মধুস্থন্দরীকে বিবাহ করেন। 
ইহার দুষ্ট পুত্র ভোলানাথ ও শ্রীনাথ (রায় শ্রীনাথ পাল বাহাছুর )। এই 
পরিবারের নকল পুরুষই বেশ নবল ও হ্বদৃঢকায়। ভোলানাথবাবুতে 
এই গুণ যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ তিনি অতি সবল, স্থাস্থ্য- 
বান্‌ এবং স্বরটকায় ছিলেন। 

ভোলানাথ লেখাপড়া! শিখিয়৷ অতি অল্প বয়সেই জমিদারীর কাজকশ্ন 
দেখিতে বাধ্য হন। কিন্তু ভোলানাথের হৃদয় ধর্মপ্রবণ ছিল এবং তিনি 
কতকটা রৈরাগ্যভাবের ভাবুক ছিলেন। তিনি নিঞ্জনতা ও শান্তি 
ভালব|মিতেন। এইজন্য তিনি ভাটাকুল গ্রামেই তাহার গ্রজাদের 
মধ্যে বাস করিতেন। দরিদ্র রায়তের সুখ-দুঃখের ভিতরেই তাহার 
দিনগুলি কাটিত। তিনি অভাবগ্রন্ত রায়তের অভাব-মোচনে মুক্তহস্ত 
ছিলেন। তিনি যেমন ধশ্মভীরু তেমন সত্যবাদী ছিলেন; মিথ্যা কথা 
ভূলিয়াও বলিতেন না। ৩১ বসর বয়সে পূর্ণ যৌবনে অকাল-মৃত্যু 
তাহাক্ষে ইহলোক হইতে অপসারিত করে। তিনি বিধবা পত্বী, এক 
পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান। পুত্রের নাম ক্ষেত্রনাথ। কন্তাটি 
তভোলানাথ পাল মহাশয়ের মৃত্যুর ছুই মাস পরে ভূমিষ্ঠ হইয়| মান ছুই 
বৎসর জীবিত ছিল। 








শ্রীধুত ক্ষেত্রনাথ পাল 


শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পাল। ১০৯ 


এই পরিবারের সহিত মহারাণী শ্বর্ণময়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া 
ইহারা মহারাণীর স্বত্যু পধ্যস্ত কাশিমবাজার রাজবাটাতে অবস্থান 
করিতেন। মহারাণী ক্ষেত্রনাথকে পুত্রবৎ ন্রেহ করিতেন এবং সেইরূপ 
যত্বে তাহাকে লালন-পালন করিতেন ও লেখাপড়া শিখাইতেন । মহা" 
রাণার কন্াগণের মৃত্যু হইলে তিনি একবার ক্ষেত্রনাথ পোস্তদুত্র 
লইবার লক্বল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষেত্রনাথের মাত। তাহার একটি মাত্র 
পুত্রকে পোস্যপুত্র করিতে দেন নাই । 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী স্বণময়ীর মৃত্যু হয়। মহারাণীর স্ত্রীধনের 
টত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়; কিন্ত কাশিমবাজার 
রাজ ষ্রেটের উত্তরাধিকারী মহারা্কা স্তর মণীন্দরচন্দ্র নন্দী এই গোলযোগ 
এই মন্ধে নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হন যে, শ্রীনাথ ও ক্ষেব্রনাথ উভয়েই 
মহারাণীর স্ত্রীধন পাইবেন । এই নিষ্পত্তি অন্গসারে শ্রীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ 
মহারাণীর স্ত্রীধন প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রনাথ তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক । ইহার 
পর ক্ষেত্রনাথের প্রবারবর্গ সৈদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাম 
বাহাদুর শ্রীনাথ পাল স্বেচ্ছায় কাশিমবাজার রাজ ই্রেটের সহিত সম্পক 
ভ্রাগ করেন ও কিছু দিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেত্রনাথের সহিত পৃথক 
হইয়া কলিকাতায় নিজ বাটাতে বাস করেন। 

ক্ষেত্রনাথ প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজে 
অধ্যয়ন করেন, পরে তথা হইতে তিনি কলিকাতার সেন্ট জেভিয়াস' 
কলেজে ভন্তি হন। এইখানে তিনি বি-এ পধ্যস্ত পড়িয়াছিলেন। 

ক্ষেঞ্জনাথকে তাহার জর্মদারীর কার্য দেখিতে হয়। ইহ! ব্যতাঁত 
তাহ"ন তেজারতীর কারবারও আছে । তিনি বহরমপুর মিউনিপিনালি- 
টার কামশনার এবং তথাকার অনারারী ম]াজিষ্রেট । তিনি বহরম- 
পুরের বাতুলাগারের পরিদর্শক । সৈদাবাদের হার্ডিঞ্ণ হাই স্কুলের তিনি 


১১৬ বংশ-পরিচয়। 


অনারারী সেক্রেটারী । বহরমপুরের কারাগারে যে সমস্ত রাজনীতিক 
সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণ বন্দীবূপে আছে তিনি তাহাদের অবস্থা পরি- 
দর্শন করিবার জন্য গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিবুক্ত হইয়াছেন । ইহা! হইতেই 
বুঝা যায়, তিনি গভর্ণমেণ্টের কিরূপ বিশ্বাসভাজন । তিনি দেশ এ 
দেশের কল্যাণসাধনে সতত প্রস্তত। তিনি এক লক্ষ পনর হাজার 
টাকা মূলোর সমর-খণের কাগজ ক্রয় করিয়াছেন। বাঙ্গালী পজ্টনের 
পাটিয়টিক ফণ্ডে এবং ইউরোপীয় মহাসমর-সংক্রান্ত কণ্ডে তিনি অথ- 
সাহায্য করিয়াছেন। ইনার একমাত্র পুত্র অরবিন্দ€মার হার্ডিৰ স্কুলে 
পড়াশুনা করিতেছে । 


বংশ-তালিক। 1 
জগল্জাথ পাল 
1 
হগিনাথ পাঞ 


রর রামধন পাল 
(ইনি মহারাণী শ্বর্ণময়ীর ভগিনী মধুন্থন্দরাকে বিবাহ করেন ) 
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ক্ষেত্রনাথ পাল স্থ্রমা সরোজিনী সত্যেন্দ্রনাথ পাল 
] (১৮৮৪-৮৬) |. | 
] শৈবলিনী স্ুখীন্দ্কুমার পাল 





| ঢি 1 ॥ 
অশোক কুমার পাল দেবযানী অরবিন্দকুমার পাল কমল! বীপীপাণি 


কমলপুরের বন্থু-বংশ। 


কমলপুর গ্রাম দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরে বর্ধমান সহর হইতে 
গ্রায় ছুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিশোরীমোহন বস্থ্‌ গ্রামটার মনোহর 
দন্ত এবং লক্ষীশ্রী দেখিয়া এই গ্রামে আসিয়া বদবাস স্থাপন করেন। 
তাহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম দেবনারায়ণ বস্থ। ইনি সংস্কৃত ও 
পাশী ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইঞ্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা 
বিহার ও উড়িম্তার দেওয়ানী লাভ করিলে ইনি কোম্পানী কর্তৃক 
বর্ধমান কালেক্টরীর প্রথম দেওয়ান নিযুক্ত হন। দেবনারায়ণের জোষ্ট 
পুত্র বূপনারায়ণ ডেপুটা কালেক্টর ছিলেন, ইহার দ্বিতীয় পুন গোবিন্দ 
অল্প বয়সেই মৃত্যুমখে পতিত হন। কনিষ্ঠ পুত্র শশিভৃষণ ই"হার মৃতার 
পরে জন্মগ্রহণ করেন। শশিভৃষণ বন্থু কলিকাতা! হাইকোর্টের উকীল-- 
সাধারণতঃ বর্ধমানের আদালতেই ওকালতী করিয়া থাকেন। 
ব্ধঘানে ইহার নাম ও খ্যাতি যথে্ট। ইনি বর্ধমানের অনারারী 
মাজিষ্টরেট । ইহার পুত্র সস্ভোষ বর্ধমানে ওকালতী করিতেছেন । 
সন্তোষ বাবুর এক্ষণে বর্ধমান মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যানপদে আধিচিত 
আছেন। সন্তোষ কলিকাতা ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত রায় হরিশ্চন্্র ঘিত্র 
বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্টাকে বিবাহ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর 
হরিশচন্ত্র বাঙ্গালার একাউণ্ট্যাপ্ট-জেনারেলের অফিসের চীফ 
নুপারিপ্টেথেপ্ট ছিলেন। 

সন্তোষ বাবুর জ্োষ্ঠ পুত্রের নাম বিভৃতি। বিভূতি পরলোকগত 
সব্জজ বাবু হেমচন্ত্র মিত্রের কন্যাকে বিবাহ কারয়াছেন। বিবাহের 
সময় কন্যাটা তাহার মাতামহের বাটাতে ছিল এবং বিবাহের সময়ে পাত্র 


১১২ বংশ-পরিচয় । 


পাত্র পক্ষ হইতে বরপণ ব1 যৌতুকের কোনও কথা পর্যস্ত উত্থাপিত 
হয় নাই । সন্তোষ বাবুর প্রথম! কন্তার সহিত কলিকাঁতার পরলোকগণ 
এটর্ণী বাবু অমরনাথ ঘোষের পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ ঘোষের বিবাহ হইয়া 
ছিল। অরুণেন্্রবাবুও এটরী হইয়াছিলেন; কিন্তু ছুঃখের বিষয় অকালে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে । ইহারা কলিকাতার বিখ্যাত শঙ্কর ঘোষের 
বংশ। সম্ভোষবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে মেলার্স বামার লরি 
কোম্পানীর প্রসিদ্ধ বেনিয়ান শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্রের একমান্ত্র পুত্র শ্রীমান 
প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সহিত; ই'হাদের বাটী কলিকাতায় রাজা লেনে 

গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদয়াল শশিভৃষণের জ্যোষ্টভ্রাতা। রাম. 
দয়ালের দ্বিতীয় পুত্র শ্রযুক্ত স্থরেন্দ্রে নাথ বস্থর এম্‌, এ, বি, এসের সহি 
কলিকাতা হাটখোলার বিখ্যাত দত্ব-বংশজ এটর্ণী শ্রীযুত কুমারকষ্ণ দত্বের 
কন্টার বিবাহ হইয়াছে। স্থরেন্দ্র এক্ষণে বর্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ 
বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী । 

বূপনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাা্দ বর্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার 
ছিলেন । সেকালে যখন গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানলাভ প্রায় সকলের 
ভাগে) ঘটিত না, সেই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসাপত্র প্রাগ্ণ 
হইম্াছিলেন। 

তারাটাদের কনিষ্ট ভ্রাতা আনন্দের পুত্রগণের মধ্যে অতুল এক্ষণে 
কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রষ্টের এসিষ্র্যা্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং বনবিহারী 
বাঙ্জাল। সি-আই-ডি পুলিশের ইনস্পেক্টর | 

ভগবতীচরণের বংশধরগণের মধ্যে বিহারীলাল কলিকাতা ভবানী- 
পুরের বিখ্যাত ডাক্তার । 

কমলপুরের বন্থুবংশ অতিথিসেবার জনা প্রসিদ্ধ । তাহাদের বাটাতে 
অতিথি গমন করিলে তাহার। সেই অতিথির সেবা গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 


কমলপুরের বস্থ-বংশ | ১১৩ 
ংশ-তালিক। । 
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নারায়ণ জ্বরেজ্ ঘৃতীন্্র জ্ঞানেন্্র নরেন্ত্ বিভূতি অমিম্ব (৬ 





মিঃ এস সি চক্রবন্তী 


শ্রীযুক্ত সতীশচক্্র চক্রবর্তী । 


ময়মনসিংহ-_ধলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও বিবিধ সৎকন্মের অন্- 
৮ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী দশের কল্যাণ-সাধনে সততই নিযুক্ত 
অন্েন। ইনি ১২৮৮ সালের ৪ঠ1। ফাল্কন তারিখে ময়মনসিংহ জিলার 
অন্ম্গত মুক্তাগাছা থানার এলেকাভুক্ত পুখুরিয়। পরগণার অধীন বিদ্যা 
পুব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইহারা রাটীয় ব্রাহ্ষণ। ইহার পিতার নাম 
77 টকলাশচন্দ্র চক্রবস্তী। ইনি জমিদার ছিলেন এবং জমিদারী 
্ম্যাদি পরিদর্শন করিতেন । ইহার প্রপিতাম্হ স্বর্গীয় ব্রজকিশোর 
চন্বন্ঠী ময়মনসিংহের সরকারী ন্টকীল ছিলেন । 
এই বংশের আঁদপুরুষ শ্রীবর তর্কাচাধ্য শাস্তিপুর হইতে এখানে 
জনন করেন, ইনি মহাপশ্িত ছিলেন । ইহার পুত্র স্বীয় আনন্দী- 
রা" চক্রবন্তী জমিদারী ক্রয় করেন। তাহার খুল্পতাত ৬কাশীরাম 
ট প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন; উহার বৃহৎ চতুষ্পাঠী ছিল। ইনি 
«স্টা প্রকাণ্ড শিবমন্দির স্বীপন করিয়া গিয়াছেন 7 ইনি বহু দেবোতর 
ব্রন্দ' ঃল শিবোন্তর প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার বংশধর শ্রীযুক্ত 
জ::-শ্বর চক্রবত্তী মহাশয় 'এক্ষণে নানাবিধ সদন্ষ্টানে ব্যাপৃত আছেন । 
এ বংশের রায় প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী বাহাছুর এই অঞ্চলের অন্যতম 
প্রপদ্ধ প্ক্তি। ইনি সতীশচন্দ্রের খুল্পপিতামহ। ইহার বিস্তৃত 
জন্মদাণী াছে। 
্‌ নতীশচন্দ্র শিক্ষান্থুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী এবং স্বয্ং বিদ্যার অন্থশীলন 
রিনা থাকেন। তিনি আধ্যসমাজ হইতে তত্বনিধি উপাধি এবং 


৬ 
॥ * 
া 


১১৬ বংশ-পরিচয় । 


মাফিণ মুক্তরাজোর চিকাগে। বিশ্ববিদা।লগর ভইতে খম-টি ডি উপাধি লাঁহ 
করিয়াছেন । স্ববন্মে ইভার বিশে অনরাগ মাছে । ইনি পণ্ডিতগণক্ষ 
বামিক বৃত্তি দান এব টোলটট্ু্পাঠীতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন 
ইনি অব্রপূর্ণা বিশ্বেশবর মন্দির গাপন করিয়াছেন ; ইনি উচ্চ ইংরাগ' 
বিদ্যালয়, ঢাক্তারধান। 9 লাইব্ররৌর স্থাপম্বত।' ইহার প্রতিষ্ঠির 
লাইব্রেরীর নাথ সতীখ পইবেরী। কলিকাতায় হোমিওপ্যািঃ 
কলেঙ্গ ও হানপাতাপ প্রভি:র সময ইনি অর্থসাহায্য করিঘ্বাছিলেন 
রায় বাভাছুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোঁষ-প্রবন্তিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতি দেশী; 
মুবকগণকে বিদেশের শিল্পশিগ্গীর জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন--সতীশ. 
চন্দ্র এই শুভকাধেয অর্থনাহায্য করিঘ়। থাকেন। ইনি তীর্থনংঙ্কাণে 
নন্দির-সংস্কারে এবং অন্যান্য নান। পদ্গটানে অর্থদান করিয়া থাকেন 
গনি দরিদ্র ৪ অনাথের বন্ধু এবং বিপন্পের আশ্রয়স্থল । অতিথিসেদ 
উচ্ঠার পাটাতে নিত্যক্রিগ্কার আধো পরিগণিত । ইনি ইংলগুড ফা 
ও আনেরিকার মনোবিজ্ঞান-মন্দির ও বিশ্ববিদ্াালরের সদন্য ( 11910191 


*্ু। 
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41781108) মনোনীত হইরাহেন । কেবল অন্তরের গুণেই থে ইনি গুন 
তাহ' নহে, ইহার অন্াগ্ত গুনও বথেই আছে। ইনি ফটোগ্রাকি « 
আলোকচিত্রাঙ্কনবিদ্যায় সুপটু; পূর্ভবিদ্যায় ইহার অভিজ্ঞতা আঠে 
ইনি বন্দুক-চালনা, বাইসিকেল-পরিচালন। প্রভৃতি বেশ ভালবূপ জানেন 
ইহার ছুই পুত্র; জোষ্ট শ্রীমান নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । কনিষ্ঠ প্রিমা 
শ্রীশচন্ত্র চক্রবর্তা_-ছুই জনেই পড়াশুন। করিতেছে । 


শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত। ১১৭ 
ংশ-তালিকা 


১ 
শ্রীবর তর্কাচাধ্য 
| ৯ 


আনন্দীরাম চক্রবর্তী 


| ১. 


ব্রজকিশোর চক্রবত্তী 


] 
শানচন্দ্র চক্রব্তী 
| ১২ 
লাসচন্জ্র চক্রবর্তী 
| ১৩ 


»তশচন্দ্র চক্রবর্তী 


] 
নরেশচন্দ্র চক্রব্তী 


১১ 


[ 
রায় প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী বাহাছুর 


শরৎচন্দ্র চক্রবত্তী 


স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাঁচরণ খাস্তগীর | 


স্বর্গীয় ডাক্তার খাপ্তগীর চট্রগ্রাম জিলার পটিয়া থানার অন্তগন 
গচক্রদণ্ডী গ্রামের প্রসিদ্ধ ও অতি সঙ্বান্তবংশোপ্ভব স্বর্গীয় মুন্সী রামচন্ 
খান্তগীরের মধ্যম পুত্র। তিনি ইংরেজী ১৮২৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মুন্গ 
রামচন্দ্র খানস্তগীর শিবসাধক ছিলেন ৷ প্রথম পুত্র স্বর্গীয় উমাচরণ রা 
খাস্তগার প্রথম সব জঙ্গ ছিলেন । তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, ধম্মভীর 
গ্রায়পরায়ণ, দয়ালু এবং পরোপকারী বাক্তি ছিলেন। তাহ" 
বিচারকাধ্য কর্তৃপক্ষ ৩ সর্বসাধারণ মুগ্ধ ছিলেন । ইনি ৭২ বং” 
ব্যসে মানবলীলা সংবরণ করেন । কনিষ্ঠ পুত্র শ্বগীয় ৬শ্ঠাাচির 
থাস্তগীর চট্টগ্রাম জিলার জজ কোর্টের হেডক্রার্ক ছিলেন । তি 
অসাধারণ ট্দবগুণসম্পন্ন সাধক নামে খ্যাতি হইয়াছিলেন | হীহ' 
হিন্দুধশ্মে প্রগা্ বিশ্বাস, সাধনা, জনসাধারণের উপর দয়াঃ ক্ষমা, প্রঃ 
করিবার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল এবং নিত্য পরোপকার-কার্যের ছা: 
ইনি জনসাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ, কলিকা? 
এবং বারাণশী প্রভৃতি গানের কালোগঘ্রাৎ ও সঙ্গীতবিশা রদ গায়ক £ 
বাছকরেরা তাহাকে ওত্তাদ্‌ বলিয়া স্বীকার করিযম্বাছিলেন। হ'” 
অতিশর ভাবুক ও প্রতাৎ্পন্নঘৃতি ছিলেন । আহারে, কাধ্যক্ষেত্রে " 
শযনে নিজভাবমুদ্ধ হইয়া মাল্সী, যাত্রা এবং অপরাপর গানা্দি র” 
করিতেন। তাহার এই ক্ষমতা দেবদত্ত বলিয়াই সকলের প্রতা" 
হইয়াছিল। তিনি চল্লিশ বসর মাত্র বয়সে মানবলীলার অবস"* 
করেন। কিন্তু এখনও টট্রগ্রমে তাহার নাম কাতিভ্তভন্বরূপ জাগর 


শ্বগীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর। ১১৯ 


হহিয়াছে। দিও খাস্তগীর চট্টগ্রামে খ্যাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 
বশ চট্টগ্রাম-নিবানী নহেন। চট্টগ্রামে প্রথম মুসলমান রাজ্য স্থাপন্র 
সমর রাড দেশ হইতে ইহাদের পূর্ববপুরুষ শ্রীরায়__মন্্রী বা উজির-পদে 
'পর্বাচিত হইয়। আসেন | শ্রীপায় চট্টগ্রামের নবাধ হ'দ্মাইল খার সঙ্গে 
উদ্গির হইফ্জা আসেন। তান সঙ্গে পুরোহিত, ক্ষৌরকার, পাচক, 
বাক্ষণ ও দাসদাপী লইয়! সপরিবারে আগমন করেন। গুরুদেব 
মগের মুলক বলিয়। আসিলেন না__-এইজন্ত এই বংশের পুরোহিতই 
গু । তিন নবাব সরকারে অসীম ক্ষমতাপন্ন হেলেন এবং হিসা: 
বদ্স্বকাধ্ে সর্ববাধ্যক্ষ ছিলেন, এই জন্য নবাব তাহাকে “খাস্তগীর” 
৬পাধ প্রদান করেন। তাহা ক্রমাগত্ত অপত্রংশ হইয়া! খাস্তগীর 
““খাতে পরিণত হইয়াছে । যিনি রাঢ হইতে গমন করেন তাহার 
পুব্বপুরুষ গৌড়রাজ্যে ক্রমান্বয়ে হিন্দু-মুসল্মান-রাজত্বকালীন উচ্চতম 
১ন্তা ও উজীরা পদে কাধ্য করিতেন, মগদের দূরীক্কত করিয়া চট্টগ্রাদে 
“ধন মুনলমান রাজ স্থাপিত হয়, নবাব বাহাদুর গৌড়দেশে মস্্রী- 
পুন্ধকে আহ্বান করতঃ তখন উজ্জিপপদ্দে নিযুক্ত করেন । এই খংশ 
4৩ শত বধ পূর্ব হইতেও রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়া আপিতেছেন | 
ইহারা বৈদ্যবংশজ, দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈদ্য, নালক্ষাম়ন গোত্র, পঞ্চ প্রবর, 
“4৫--আঙ্গিবর, বাইরম্পত্যাপস রম নৈবগ্লেবৎ প্রবরম্ । খাস্তগীর উপাধি 
শাহধার পূর্ব হইতে এই বংশজ ব্যক্তিগণ কেহ বা গায়, কেং বা দাস 
ডপাধতে পরিচিত। তাহা! কুলজী দেখিলে বুঝা বাইবে। এইরূপ 
দ্ধ ও দানগ্রপ্ত উপাধিধারী ইহাদের এক গোত্রজ পরিবার শাস্তিপুর 
এব বাঁঙশালে আছেন । টট্রগ্রামে নবাব রাজত্বের তিরোভাবের সঙ্গে 
“ঙ্গে এই বংশের ক্ষমতা ও অবস্থার বিপর্য/য্ব ঘটে | তত্পরে তাহাদের 
খিতি ও কাখ্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিবরণ না পাইবার কারণ নির্দেশ 


১২০ ংশ-পরিচয়। 


করা সথকঠিন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইংরেজ রাজঃ 
স্তাপনকালীন রাজপুরুষদের নিকট বাভারা তোষামোদ দ্বারা € 
নানাকার্যবশতঃ প্রিন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তীহারাই ভাল ভাল জম" 
তরফ উতাছি নিজেদের নামে ইঙজার| ও বন্দোবস্ত করিয়া লই 
দরমিদার হউলেন। এইব্ূপ ভাবে জমিদার, ডেপুটী, দেওয়ান, 
কালেন্টরীর সেরেস্তাদার ভওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এখনও নয়াপাড়া, 
পরৈড়ে। কলীঘরে ৭ অন্যান্ত গ্রামে তীহাদের বংশাবলীর মধ 
কেভ কেহ জ্নীদার আছেন; বে অনেকেরঈ অবস্থার পরিবর্তণ 
ঘটিয়াছে। 

এরামচঙ্তর খান্তগির অদাধারণ বিদ্া|-বুদ্দিবলে জন-সাধারণ ৪ কনু- 
পক্ষের নিকট স্বপরিচিত ভয়েন, তিনি ৪ তীভার কনিছ দুই ত্রান 
বাঙ্গালা « ফারসী ভ্ডামায় পণ্ডিত এবং মুন্সি উপাধিতে পরিচি, 
চিলেন। তঙকালে ইংরেঙ্গী শিক্ষা চট্টগ্রামে প্রচলিত ছিল ন 
ইলিই উতৎরেড কতৃপক্ষাদের সঙ্গে যোগদান করিয। চট্টগ্রামে উরেজ 
শিক্ষার দন্ত কলেজ, গল উত্যাি স্থাপন করেন নিজের তি” 
পুত্রকে শিক্ষার্থ ভত্তি করিয়া দিরা স্বদেশের মান্তগণ্য সমস্ত ভদ্র পন্সিবার 
হইতে ছেলেদের পিতা « অভিজ্ঞাবকদের বৃঝাইয়! শিক্ষার্থ ভত্তি ক?" 
ইয়া! দিয়াভেন। কারণ তৎকালে জনসাধারণের এই বিশ্বাস ছিল দে. 
ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা ধশ্ম নষ্ট হইবে ও জাতিচাতি ঘটিবে। 

স্বর্গীয় ৬রামচন্দ্র মুন্দীই চট্টগ্রামের শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্রত্ির মূল 
তাহাকে কর্তপক্ষ মুন্সেফী পদ প্রদান করেন। তিনি তাহ ত্যাগ 
করিয়া উকিল-সরকারী পঞ্জই শ্রেয়; মনে করিলেন. যেহেতু তদবস্থাদ 
তিনি শ্বদেশের অনেক উন্নতি ও উপকার করিতে পারিবেন 
তকাল'ন কমিশনার সার্‌ হেন্রী রিকেট , ম্যাজিষ্রেট মিঃ টি বক্লাও 


স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর। ১২১ 


এবং জঙ্জ (নাম জানি না) তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং দেশের 
কোন গুরুতর ও আবশ্যক বিষয়াদিতে তাহাকে আহ্বান ক্বতঃ পরা- 
বর্শ করিতেন। তাহার মৃত্যুর পরেও বক্ল্যাণ্ড সাহেব তাহার বন্ধুর 
পৃত্রদ্য়ের (স্বর্গীয় উমাচরণ ও অক্নদাচরণের ) উন্নতির জন্য প্রাণপণ 
কবিয়াছিলেন। তাহাদের কোন বিপদ ঘাঁটিলে স্বয়ং লাট্‌-বেলাট 
চি, জাস্টিস, চিফ, সেক্ষেটারী এবং মেডিক্যাল বোর্ডে যাইয়া 
পগ সম্থন করিতেন ।  চিঠিপত্রে ৭ মৌখিক আলাপের সময় 
ন'মের পৃর্ধেব বাবু শব্দ প্রয্নোগ না কধিয়। নিজ সন্তানবিশেষে বন্ধ- 
পুহ্ধদধয়ের উমা, অন্ন, শ্টীম বলিয়া ভাকিতেন। স্বর্গায় উমাটরণ 
ধা্গব চট্টগ্রাম কলেজে জিয়ার পরীক্ষা পাশ করিয়া একালতি 
পাশ করেন তীহার মপাম ভ্রাতা স্বগীর্ ডাক্তার খাস্তগির জুনি- 
যাৰ পরীক্ষা পাশ করিয়া বৃত্তি লইয়া ঢাকা কলেজে অধায়ন করিতে 
দান । ভিনি তথায় অসাধারণ প্রতিভাবলে সিনিয়র পরীক্ষায় সর্ব প্রন 
গান অধিকার করিয়া ৫৫৯ টাকা ব্ত্তি পর! কলিকাতায় মেডিক্লে 
পপোজে পড়িতে খান, তথায় কিছুফাল পর আর একটা পরীক্ষার পাণ 
পরি ৩০৯ টাক: করিয়া বৃত্তি লাভ করিম্াছিলেন। এই উ€র বুত্তিতে 
শাসক ৮৫৯ টাকায় সপরিবারে তিনি কলিকাতায় থাকয়। পাঠ শেম 
বলেন । তাহার প্রথম চাকুরী আরাকানে এসিষ্টান্ট সাঙ্জনের কশ্ম। 
সমু উপকূল দিয়া পালকী-যোগে 'তথায় যাইতে হষফ্লাভিল। তিনি 
হায় যাইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লেখালেখি করিয়! চট্টগ্রামে ও আরা- 
কানে জাহাজ-যাতায়াত্তের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেন। তৎপর 
তানি বাড়ী আসিয়া জাহাজঘোগে সপরিবাৰে সমুদ্রপথে আরাকানে 
খান। ভিন্নু পরিবারের সমুদ্র-পথে আরাকান গমন সম্বন্ধে অনেক বড় 
খড় হিন্দু পরিবার নানা আপত্তি করায় তিনি তাহা খণ্ডন করিয়া 
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ভবিষ্কতে উন্নতি ও নানারূপ স্থবিধা নিরাপদতা৷ ইত্যাদি দেখাইয়া 
তাহাদিগকে সন্থষ্ট করেন। তথায় কয়েক বৎসর অবস্থিতির পর 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এমহেন্দ্রলাল খাস্তগির প্লীহ! ও যূকৎ রোগে ৫ বৎসর 
বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ্স। তৎপর তিনি বরিশাল জিলা বদলী হয়েন। 
খায় তিনি সাড়ে ভিন বৎসর ছিলেন; ইতিমধ্যে কারাগারের 
সৃত্যুসংখা। খুব বেশী হওয়ায় জেল-স্থপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গভর্ণমেন্ট 
এই মন্ধে কৈফিয়ৎ চাহেন_ কেন এইন্প হইতেছে এবং কি প্রকারে 
উহ্ভার প্রতীকার হইবে । জেলার কর্ত। যে পিপোর্ট দিয়াছিলেন কর্ত- 
পক্ষের নিকট ভাহা। সন্তোষজনক ন! হওয়ায় তাহার নিকট রিপোর্ট চা ওয়; 
হইয়াছিল । তিনি কারণ ৭ প্রভাকার সম্বন্ধে রিপোর্ট দেওয়া 
পর জেলের কত্তাকে তিগএক্চার করিয়। তাহাকে জেলের কর্তা করির়' 
ছিনেশ। তিশি করেদাগণের বাসস্থান, তাহাদের পরিশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ 
শিদন করিয়া অত্যঙ্গ নমছ্ধের মধ্যে সৃত্যুসংখ্য। একেবারে কমাইয়। দিলেন। 
এই ত্র ম্যাজগ্রেট সাহেবের মর্গে তাহার মনোবাদ চলিতে আর 
১৮ এবং পরম্পর ব5স| এমন কি হাঞ্জ্রাতির উপক্রন্‌ হয় । তৎসম্বক্ষে 
উতগেহ নিজ শিজ বিভাগের কন্তাপ নিকট পিপোট করেন । মেডিক্যাল 
বিভাগের কজী। উতপ্েরহ মধ্যে প্রত ধাহা ঘটিয়াছিল ভততসন্বদ্ধে রিপোট 
দেন। গভণমেপ্ট ম্যাজিএই্ুটকে ধমক দিয়া ডাঃ যেস্তেগীরকে মথুর' 
বেনারসের এসিষ্টা্ট সাজ্জন পদে বদলী করেন। কিন্তু মেডিকেল বো 
তাহার সপক্ষে থাকিয়া কিছু প্রতীকার করিতে পারিলেন না। তখন ডাক্তা৭ 
খাত্তগাঁর চাকুরা ইপ্তফ1 দিতে চাহলে তাহারা তাহাকে তাহা করিতে 
দিলেন না” বলিলেন যে, সত্বর তাহাকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক 
পদে বদলী করিয়া আনা হইবে নতুবা ভাহার পদোক্সতি করা হইবে। 
তিনি খেডিক্যাল বোর্ডের আশ্বাস পাইয়া এবং তাহার জ্যেষ্টভ্রাতাতুল। 
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স্বীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশক্রমে তাহার তত্বা- 
বধায়কত্বে পরিবার কলিকাতায় রাখিয়া! বেনারসে চলি! যান। 
মালদহ ত্যাগ করিবার এক বৎসর পূর্বে তাহার তৃতীয় পুত্র 
৬সত্যেন্দ্র খান্তগির ৫ বৎসর বয়সে আমাশয় গোগে পরলোক গমন 
করে। এক বৎসর তখায় অবস্থানের পর তিনি দীর্ঘ ছুটা প্রার্থন। 
করেন। ছুটী লহক্। তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা আরস্ত করেন । তাহাতে 
হার সমকালীন ডাক্তারদের পশার ভ্বাস পাইতে আরম্ভ করিল ; ইহাতে 
ডাক্তারদের কেহ কেহ তাহাকে হিংসা কারতে আবস্ত করিলেন । ডাক্তার 
মরকার, ডাক্তার সর্বাধিকারাঁ, ডাত্তশর বস্থ তাহার সমপাঠী ছিলেন, 
ইাদের সঙ্গে তাহার অত্যান্ত সন্ভাব ছিল। ছুটী শেষে তিনি মেডিক্যাল 
কলেজের ধাত্রীবিদ্যায় অস্থায়ী অধ্যাপক হয়েন, তৎপরে তিনি যশোহর 
বদলী হয়েন। তথায় বক বধ্সর থাকিয়। স্বীয় দেশে বদলী হইয| 
'আসেন, উদ্দেশ্য দেশের উন্নতি সাধন করা । চট্টগ্রামে তিনি যে কয়েক 
ব২সর ছিলেন, সেই অল্প সময়ের মধ্যে সামার্জিক শিক্ষা* চিকিৎসা, সত। 
সমিতি স্থাপন, দেশের ছুর্বস্থা, অভাব এবং স্রকারী কম্মচারীদের জবর- 
“শ্তি হত্যাদ্দি গভর্ণমেণ্টের গোঠপ করা বিষয়ে [তিনি সকলকে 
উৎসাহ দিতেন। তিনি টট্রগ্রাম এসোশিয়সন স্থাপনের মূল পরামশ- 
নাছ|। [াতনি অত্যন্ত বিদ্যো্সাহী ছিলেন! ভিনি গাণত শানে, 
রাজা শান্তে ও মাতৃগাযধাতে সমপারদশশী ছিলেন। তখ্পর তিনি 
[শবসাগরের সিাবিল সাঞ্জন পদে উন্নাত হয়েশ। কিন্তু তথায় যাত্রা 
করিবার দিবসে তাহার দশমবধীয়া সর্ধবকনিষ্ঠ। কন্তা নরো[জনী ওলাউঠ! 
রোগে মার] যায়, স্থৃতরাং তিনি শিবসাগর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করায় 
কতৃপক্ষ তাহাকে কলিকাতায় সাউথ স্থবর্ধন হাসপাতালের ভার প্রাঞ্চ 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তথায় তিন বৎসর কাল থাকিয়া! সর- 
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কারী কর ছাড়িয়া নিজেই ওয়েলিংটন ট্রাটে বাড়ী ক্রয় করিয়া ডিস্পে- 
ন্লারী স্থাপন করেন ও চিকিৎস। আরম্ভ করেন। তাহার ন্যাক্স অস্ত্র 
চিকিৎসক, ধাঙ্জাবিদ্যাবিশার? ও সাধারণ রোগ চিকিৎসক ছিল না, 
ততৎকালে ঘোর 'প্রতিদ্বন্দ্িত1 করিয়াও কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন 
নাই । ন্বর্গীয়া মঙ্কারাণী ভিক্টোরিয়ার স্প্রসিদ্ধ ভাক্তার ফেবার ও 
ডাক্তার ম্যাকনামার! তীহার পরম বন্ধু ছিলেন। ইহার! উভয়ে কলি- 
কাত৷ মেডিক্যাল কলেজে অবস্থানকালে খুব কঠিন রোগী পাইলে 
ডাক্তার খান্তগারকে ডাকাইয়! পাঠটাইতেন। শেষোক্ত ভাক্তার বলিয়া- 
ছিলেন যে, চক্ষু চিকিৎসাতে ডাক্তার খাস্তগীর মহাশদ্বের সমকক্ষ এই- 
খানে কাহাকে৪ দেখিতেছি না। ওলাউঠা রোগে তাহাকে সকলে 
বিশেষজ্ঞ মনে করিতেন । ভাভার ভাতে শতকরা ২1৪ জন মারা যাইত। 
বদ্ধমানে ম্যালেরিয়া সংঞ।মক হহয়া শত খত নরনারী অকালে কাল- 
গ্রাসে পতিত হইয়াছিল_-ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া! গেল, কতৃপক্ষ 
কোনরূপ প্রতাকার করিতেছেন না দেখিয়া তৎকালীন বড়লাট লঙ 
নর্থব্রক সত্বর হার গতীকারের জন্য এই মশ্মে ঘোবণাপত্র জারা করিয়া 
দেন যে, এই বাধির কারণ নিণয় ও প্রতীকারের যুক্তিযুক্ত উপায় যিনি 
বাহির করবেন তাহাকে ১০,০০০ টাক পুরস্কার দিবেন। তিনি ৫০০০৯ 
টাক! পাঈয়াছিলেন এবং খাালাগ অন্যান্ত সিভিল ও এসিষ্্যাপ্ট সাজ্জন- 
গণ তারতম্য-'হসাবে ৫*০০২ টাক। পাইয়াছিলেন। তিনি অসংখা পাখার 
রোগ আরোগা করিয়াছেন । ধাত্রীবিদ্যায় ভারতবর্ষে তাহার সমকর্ম 
কেহ নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, জরাযুস্থ সম্তান মরিয়া পঁচিয়াছে এই 
অবস্থায় পতিত হাজার হাজার গর্ভিণীদের তিনি রক্ষা করিয়াছেন। 
কলিকাত :বরাহনগর হাসপাতালে একটি রোগীর এক মণ কত সের 
মেদপূর্ণ কুরগ কাটিয়! স্বাভাবিক কোষে পরিণত করেন। তদ্রুপ আর 
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একটী রোগী যশোহরে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ। তনি কাঁটিতে পারি- 
লেন না। কারণ ছুই দিবস পর তাহাকে চট্টগ্রাম হাজির হওয়ার জন্য 
র৪ন। হইতে হইল । তথাপি তিনি তাহাকে সঙ্গে আনিয়া মেডিক্যাল 
কলেজে রাখিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন । সে.বলিল, “আপনার হাতে 
নরিলেও ভাল, অন্য স্থানে যাইব না”। ঘাহাদের অন্য ডাক্তার 
কবিরাজের! মার! যাইবে ভাবিয়। চলিয়। গিয়াছিল। তাহার চিকিৎসায় 
এইবূপ মৃহাসস্কটাপন্ন রোগীরা রক্ষা পাইয়। গিয়াছে । তিন “আমুবর্ধন” 
« ধাতীবিদ্যা নামে ছুই খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন । তাহার উদে]াগে 
বঙ্গল কনফারেন্দ প্রথম স্থাপিত হয় ও তিনিই উহার সভাপতি হইয়া-. 
'হেপেশ। তিনি বলিয্াছিলেন, বাঙ্গালীর আর অন্ধকারে থাঁকিমা 
কেরাণীগিবি করিয়া দিনাতিপাত করিবার সময় »লিয়া গিয়াছে ; উন্নতির 
সোপান অবলম্বন করা বিধেয় । দেশের অভাব, অত্যাচার, সামাজিক 
দাষ কতৃপক্ষের গোচর করা কত্তব্য। পরে জাতীয় কন্ফারেন্স বা 
কংগ্রেস দ্বার সকলে একবাক্যে একমতে কতৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে, গভর্ণঘেণ্ট তাঙ্কা না শুনিয়া কখনও পারিবেন না। ডাক্তার 
খাস্তগীরের সেই বেদবাক্য ক্রমশঃ পুর্ণ হইতে চলিল। [তিনি দু 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন। 

তিনি চট্টগ্রাম থাকিবার কালে প্রথম নাট্যাভিনয় করাইয়াছিলেন। 
স্থলের পণ্ডিত মাষ্টার উকীল মোক্তার কেরাণী, ইহারাই অভিনেত। 
থাকিতেন। ছেলেরা অভিনয় করিতে পারিত না। তদ্রপ যে অভিনয় 
দ্বারা সামাজিক দোষ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি দূর হইবে তদ্দ্রপ বিশুদ্ধ 
নাটস্রে অভিনয় হইত, মদ ও বেশ্াস্ত ব্যক্তি অভিনয়ে যোগ দিতে 
পারি না। এই নাটক অনেক বৎসর স্থায়ী ছিল। তিনি সতত রোগ- 
ব্যবস্থা ও চিকিৎস! সম্বদ্ধে গবেষণ1 করিতেন, কবিরাজী মুষ্টিযোগ, 


১২৬ বংশপরিচয় । 


এলোপ্যাথি ও হোষিওপ্যাথি-সংক্রান্ত নানারপ গ্রস্থ তিনি আলোচন। 
করিতেন, তিনি এইহেতু মাসিক চিকিৎসা-সন্মিলনী বাহির করিতেন । 
ইহাতে অনেক বড় বিচক্ষণ কবিরাঁঞজ ও ডাক্তার প্রবন্ধ দিতেন । তিনি 
কলিকাতাম্ম একটা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের উচ্যগীছিলেন ডীহা বর্তমানে 
বেলগেছিয়া মেডিক্যাল স্কুল নামেখ্যাত' তিনি অত্যান্ত অধ্যয়নরত 
ছিলেন । রানে ১০টা বাজিলে শুইতেন । ১ কি ২ বাজিলে উঠিয়া বই 
পড়িতেন ও লিখিতেন । রাত্র ৪ বাজিলে পাইানাতে যাইতেন ও ৫ট! 
বাজিলে ভ্রমণে বাহির হইয়া ২ মাইল হাটিতেন। তিনে চা পানের 
বিরোধী ছিলেন। ভোরে ফিরিয়া গাভী-ছুপ্ধ দোহন করিয়া কাচ] ছুগ্ধ 41০ 
সের তিন ছটাক চিনি যোগে পান করিয়া ডাক্তারখানায় যাইতেন, 
দিব। ১২টার সময়ে আহার করিতেন। অর্দঘণ্টা বিছানাতে এপাশ- 
ওপাশ করিয়া কাটহিতেন, তৎপর উঠিয়া পড়! লিখা আরস্ভ করিতেন । 
৪টার সময়ে ডাক্তারখানাতে যাইতেন। তৎপর বাহিরে রোগী দেখিতে 
যাইতেন। স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে তিনি সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন । 
অলসতা৷ কি তাহার জীবনে কখনও জানিতেন ন1। 

তিনি প্রিয়ভাষী ছিলেন। পরোপকা'র তাহার জীবনের ব্রত ছিল । 
তিনি পরিত্যক্ত অসহায বালক-বালিকা, ও পিতৃহীন যুবকগণকে নিজে 
আশ্রম দিয়া -ও যথাযোগা শিক্ষা দানে মানুষ করিয়া দিতেন; ইহা 
ভিন্ন জ্ঞাতি, আত্মায়স্বজ্ন, দেশী বিদেশী অনেক গরীব ছাত্রকে ভরণ 
পোষণ করিতেন ও পড়াইতেন। গরীব দুঃখী রোগী ও স্বদেশী ছাত্অবৃন্দ 
যাহারা কলিকাতায় অধ্যয়ন করিত, তিনি তাহাদের নিকট হইতে দর্শনী 
লইতেন না। 

তিনি উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । এই 
ছুইটী বিষয়ই তাহার জীবনের ব্রত ছিল তিনি তাহার চতুর্থ কল্সা 


স্বীয় ডাক্তার অন্দাচরণ খাস্থগীর । ১২৭ 


গমুদিনীকে বেখুন কলেজে ভঙ্তি করাইয়! দিয়া সৎসাহসের পরিচয় 
দেয়াছেন। শ্রীমতী কুমুদিনী সংস্কত সাহিত্যে অনার লইয়া বি-এ পাশ 
করেন। পূর্বে পূর্ববাঙ্গলার ইহার আর কোন মহিলা বি-এ পাশ 
করিশাছেন বলিয়া শুনা ষায় নাই । ডাক্তার খাস্তগীর মহাশয়ের প্রথম! 
কন্তার সহিত স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ধ মহাশয়ের বিবাহ হ্ইয়াছিল। 
্বতরীয়া কন্তার আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত করুণীচন্দ্ 
নেন মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। তৃতীয় কণ্ঠ। চট্টগ্রামের স্থ প্রসিদ্ধ 
ক্ছননায়ক ৬যাত্রীমোহন সেনের পত্বী। চতুর্থা কন্তাকে 'এডিনবরা বিশ্ব 
ন্গালয়ের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার ৬নগেন্দ্রন্দ্র দাস মহাশয় বিবাহ করেন । 
পঞ্চমী কন্যা জীবদ্দশায় মারা যান! 

"তনি ব্রাহ্মধশ্মে দীক্ষিত হয়েন বটে) কিন্তু সাধারণ বা নব 
বিধান সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন না । তিনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঢাকরের মতাব্লঙ্বী ব্রাঙ্ম পিলেন। তিনি অবসর পাইলেই রামকুঞ্ণ 
প্রমহংসদেবকে দেখিতে যাইতেন ও ধর্শ সম্বন্ধে নিগুঢ তত্বাঙ্থসন্ধান 
করিতেন। তিনি সত্যবাদী, জিভেন্িয্স ছিলেন, মিথ্যাবাদী, 
হাসামোদকারী, ভগুদিগকে তিনি অন্তরের সহিত ম্বণ। করিতেন । 
শন যেরূপ ধশ্বপ্রবণ ছিলেন, তাহার সহ্ধর্িণীও তদ্রপ ধর্মপ্রবণা 
'ছতলন | প্রত্যেক মহৎকাধ্য সম্পাদনে তিনি আদর্শ রমণীরত্বের 
শাভাষয পাইতেন। 

তাহার পাচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। প্রথম পুত্র--৬মহ্েন্দ্রলাল 
ধাস্থদীর » ছ্িভীয় পুত্র- শ্জ্ানেন্দ্রলাল খাস্তগীর; তৃতীয় পুত্র 
এসে) শ্রলাল খাস্তগীর ; চতুর্ণপুত্র রায় হেমেন্দ্রলাল খান্তগীর এম-এ 


গাঠাছুর, ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ; এবং পঞ্চম পুত্র--স্থরেন্্রলাল খান্তগীর__ 
বার-এট-ল। 


১২৮ বংশ-পরিচয়। 


প্রথমা কন্যার নাম ৬সৌদামিনী গুপ্ত । দ্বিতীয় কন্যার নাহ 
মোহিনী সেন। তৃতীয়! কন্যার নাম ৬বিনোদিনী সেন। চতুথা 
কন্যার নম কুমুদিনী দাস বি-এ কলিকাতা বেখুন কলেজের ভূতপুর্ব 
প্রিপ্সিপাল ; এবং পঞ্চম! কন্যার নাম ৬সরোজিনী খান্তগীর | 

বিগত ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্বের ২২শে জুলাই তারিখে খাস্তগীর মহাশব 
শ্বগারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়ক্রম ৫৭ বর হইয়াছিল; 


জনা পিতিকে দে 





স্বগীয় নৃত্যগোপাল শেঠ 


স্বীয় নিত্যগোপাল শেঠ। 


নিত্যগোপাল শেঠ মহাশয় বাঙ্গালা ১২৬৩ সালের পৌষ মাসে 
১ন্দন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা শল্ৃচন্্র শেঠ মহাশয় এক- 
জন প্রাভঃস্মরণীয় লৌক ছিলেন। এরূপ সত্যপরায়ণ ধার্ধিক লোক 
খুব কমহ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অতি সামান্ত অবস্থা হইতে 
বিশেষ উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভ কারয়াছিলেন। শুন! যায়, প্রথম 
মবস্থায় তিনি কর্পকাতাম এক দোকানে ৮।১৯ টাকা বেতনে চাঁকুরি 
করিতেন । পরে কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে অতি সামান্, সম্ভবত: 
চাজার টাকা মানত, মূলধন সংগ্রহ করিগ্না কলিকাতার বড়বাজারে এক- 
ধানি সামান্ত লোহার দোকান করেন এবং ক্রমে তাহার সাধুতা, 
ন্যায়পরায়ূণতা৷ ও স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা কালে লৌহ-ব্যবসাম্মীদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ আমন লাভ করিয়াছিলেন । 

শডুচন্ত্র ইংরাজী জানিতেন না, বাঙ্গালাও খুব সামান্যই জানিতেন, 
কন্ধ শিক্গ গ্রতিভাবলে তিনি ইউরোপের সহিত ব্যবসায়-সন্বন্ধ স্থাপন 
ঈিয়। যথেষ্ট সাফল্য ও সন্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে 
তণিই দেশবামীকে লৌহ ও ্টালের আমদানী ব্যবসায়ের পথ দেখাহয়। 
গয়াছেন। 

শস্ুচন্্ের পূর্ববপুরুষগণ হুগলী জেলার হারীট গ্রামে বাস করিতেন 
এবং সম্ভবত: তাহারই প্রপিতামহ প্রথমে চন্দননগরে আসিয়া বাস 
চরেন। ইহাদের প্রকৃত উপাধি শেঠ নহে-নন্দী ) চৌধুরী, মল্লিক, 
মস্ত প্রভৃতির ন্যায় “শেঠ” নবাব প্রদত্ত উপাধি। এই শেঠ বংশ চির- 

৯ 


১৩০ বংশ-পরিচয়। 


কালই ধার্টিক বলিয়া পরিচিত। তাহার পূর্বপুরুষগণ অর্থশালী ছিলেন। 
শুনা যায়, পিতা রাধামোহন এক ব্রাহ্মণের অন্যের নিকট খণ-গ্রহণকালে 
মৌখিক জামিন হন। পরে সেই ব্রাক্ষণ তাহার খণ পরিশোধ করিতে 
না! পারায় রাধামোহন তাহার নিজ বাসের প্রকাণ্ড বাড়ীখানি বিক্রয় 
করিয়। ব্রাহ্মণের গণ শোধ করেন। সেই বাড়ী এখনও বিস্ামান 
রহিম়্াছে এবং দেখিলে বুঝা! যায় যে, উহা! বর্তমানেও চন্দন নগরের 
প্রধান অট্টালিকা সমূহের মধ্যে অনাতম। 

নিত্য গোপালকে লোকে সাধারণতঃ জোষ্ঠ বলিয়া জানিলেও তিনি 
পিতার তৃতীয় পুত ছিলেন। তাহার পাচ সহোদর ও তিন সহ্োদরা 
ছিলেন জোষ্ঠ ভ্রাতা ৪ বৎসর ও মধ্যম ভ্রাতা ১৮ বৎসর বয়সে মারা 
ঘান। তাহার আনৃষ্টে মাতৃন্নেহ লাভ বেশী দিন ঘটে নাই। যখন 
তাহার বয়ক্রম নম বৎসর তখন তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটে । সে সময়ে 
এক বিধব! পিতৃস্বসা ভিঙ্গ অপর কোন স্ত্রীলোক না থাকায় সংসারে 
অত্যন্ত অস্থবিধা ছিল। তীহার শৈশবের শিক্ষা এক বাঙ্গাল! পাঠশালা চ 
শেষ হয়। তৎপরে তিনি স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর 
মাত্র, সম্ভবতঃ প্রবেশিকার ৬ষ্ঠ বা ৫ম শ্রেণী পাঠ করিয়া পিতার বাদ্ধক্য 
ও জ্জোষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু-হেতু বাবসায় কার্ধা দেখিবার অন্য লোক ন: 
থাকাম তাহাকে কলিকাতায় কাজ কশ্ম শিখিবার জন্ত যাইতে হয়। 
তাহার মধাম ভ্রাতা লেখ? পড়ায় বেশ উন্নতি করিয়াছিলেন, সেই সখ 
তাহার মৃত্যু হয়। লেখা পড়া শিক্ষা পাছে এই পুত্রেরও বিপদের হেতু 
হয়' প্রাচীন সংস্কারপূর্ণ বৃদ্ধ পিতার এই আশঙ্কাও পুভ্ধের লেখাপড়: 
ছাড়াইবাঁর একটা কারণ। 

নিত্যগোপাল শৈশবে ও বাল্যকালে .অত্যন্ত তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন 9 
দুরস্ত ছিলেন, বসের সহিত সে ছুরস্ত ভাব দুর হইয়াছিল, কিন্ত তীহাং 


িরিনিরন রিকি তু... 





মন্দির 


এ 


্বত্যগোপাল স্ম্ি 
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'পেষ দিন পর্যাস্ত স্থাতীক্ষ বুদ্ধির অভাব কোন দিন হয় নাই। অতি 
. শৈশবেও ভিনি খুব প্রত্যুৎপন্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। একদিন একজন 
.মধ্মান রস্তা বিক্রয় করিতে আসিয়া সে তাহার গুণব্যাখাা প্রসঙ্গে বলে, 
এঃ কলার ভিতর ক্ষীর আছে ।” তৎক্ষণাৎ শিশু নিত্যগোপাল উত্তর 
দেন, "আমার এ পয়সার ভিতরও মোনা! আছে”। আর একদিন তাহার 
- গুরুমহাশয় বলেন, “তোমার বাবার ত আমার মত চাল! ঘর নাই ? 
হাতে তিনি উত্তর দেন, “আমার বাবার মত আপনার মাথায় ত টাক 
শাতী 
১৬ ৰৎসর বয়সে খামারপাঁড়া নিবাসী ম্বনামধন্ত স্বর্গীয় ভূবন চাদ 
কু মহাশয়ের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং এক বৎসরের 
মপো তৌহার পত্বী বিয়োগ ঘটায় পরবৎসর দ্বিতীয় বার কলিকাতা 
স্বগয় ব্রজ কুমার নন্দী মহাশয়ের তৃতীয় কন্তার সহিত তাহার বিবাহ 
£দ। ধনীর কন্টার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলে অমঙ্গল ঘটে এই 
সংস্কারের বশবর্তী হইয়া এবার তিনি ইচ্ছা করিয়। একটী স্থলক্ষণ! 
৮ পত্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন । 
পিতার স্থাস্থ্যভঙ্গ ও মানসিক শান্তিহীনভার জন্য পূর্ব হইতেই 
**শুর তত্বাবধারণের সকল ভার তার উপর অর্পিত হইয়াছিল, 
“ই সময় হইতেই কলিকাতার্‌ ও অন্যান্ত সকল স্থানের কার্ধা দেখিবার 
পূর্ণ ভার তাহার উপর ন্তত্ত হইল। সে সময়ে লোহা এ ্ীলের কাজ 
“হন কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোকামি কাজ ছিল এবং কলিকাতার 
টেখোলায় তাহার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তিনি নিজে নকল কাজ 
সেথিতে লাগিলেন এবং তীহার পিতাকে যাহাতে সংসারের সকল চিন্তা 
হস্কতে সন্পূর্ণ অবসর দিয়। তাহার ভগবচ্চিন্তায় সহায়তা করিতে পারেন 
সে বিষয়ে ঘতদূর সম্ভব যত্সর করিতে লাগিলেন। পিতা! মাতার প্রতি 


১৩২ - বংশ-পরিচয়। 


তাহার বাল্যকাল হইতেষ্ব প্রগাঢ ভক্তি ছিল এবং ডাহাদের আশীর্বাদ 
ও পুণ্যগ্রভাবেই থে তাহার যাহা কিছু উন্নতি ইহাই তাহার দৃঢ় ধারণা 
ছিল। তাহার পিতাও তাহার পিতৃভক্তি ও বিবিধ গুণ দেখিয়! সকল 
পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিকতর স্সেহ করিতেন এবং প্রকৃতই তীহার£ 
যত্বে শেষজীবনে অনেকাংশে শাস্তিলাভ করিয়া পরিশেষে পরিতৃপ্ত চিতে 
স্ব্গারোহণ করেন । 
পিতার মৃত্যুকালে নিত্যগোপালের বয়ন পচিশ বৎসর, তখন তাহা” 
আর ছুইটী ছোট সহোদর ৪ ছুই জোষ্ঠাভপ্রী ছিলেন । তিনি আন 
সমারোহে পিতার আাদ্ধকাধা সম্পন্ন করেন, তথ্পূর্ববে এরূপ শ্রাদ 
চন্দননগরে বা নিকটবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে খুব কনই হইয়াছিল 
তাহার সেজ ভ্রাতার মৃত্যু তাহার মৃত্যুর পাচ বৎনর পূর্বে ঘটিয়া চিল, 
এক্ষণে শুচন্্র শেঠ মহাশয়ের সন্তানদের মধ্যে অবশি্ই নিতাগোপাপের 
কনিষ্ঠ সহোদর মাত্র জীবিত আছেন। ভ্রাতৃদ্ধয়ের নিকট হই 
উপযুক্ত ব্যবহার তিনি কখন পান নাই, বরং তাহাদের জন্য সময় সন 
নিারুণ মনোকষ্ পাইব্বাছেন, তথাপি এজন্ কোন দিন কনিষ্ঠদের শ্রাহ 
তাগার ম্েহ ও ঘত্বের ক্হিমাত্র ক্রুট ছিল না। ভ্রাতাদের নিকট আ:" 
সামান্যমাত্র সাহাষ না পাইয়াও তিনি সম্পূর্ণ লোতশুন্য অস্তঃক৭: 
আজীবন পরিশ্রম করিয্। যেমন বাবলায়ে যথেষ্ট উন্নতি কারিয়াছিলে” 
তেষনই স্থমাঞ্জিত বুদ্ধি ও কম্মকুশলতার দ্বারা সকল কর্তব্যের প্রা 
লক্ষ্য রাখিয়া পিতার আজ্জিত স্থনাম বহু পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন 
একমান্র নিজ পরিশ্রমের দ্বারা পৈতৃক বিষয়ের অনেক গুন বুদ্ধি করিলে 
তাহাতে অপর ভ্রাতাদ্দের অপেক্ষা! কাহার যে কিছুমাত্র অধিক দাবি আহে 
এ কথা তিনি কখন মনে করেন নাই, এবং শেষ পধ্যন্ত ভ্রাতাদের পৃথক 
কৰিয়! দ্রিবার কল্পনাও কখন মনে স্থান পায় নাই । বরং সবত্যুর পক্ষে 
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পুঞ্রদের বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাদের খুল্পতাত বিষয়-সম্পত্তি বিভাগ 
করিয়। দিলে তাহাদ্দের ধে অংশ দিবেন তাহাতেই যেন তাহার! সন্ভষ্ 
থাকে। তিনি মনে করিলেই তাহার উপাঞঙ্জিত অর্থের অনেক অংশ 
অনায়াসেই আত্মস্মা করিতে পারিতেন, কিন্তু সে কাজ করা দূরে 
বুক সে চিন্তাও বোধ হয় কথন মুহূর্তের জনাও তাহার মনকে 
কলুষিত করে নাই । 

কর্তব্য কম্ম পালন করা, সত্যে বিশ্বাস ও মিথ্যায় স্বণা তাহার 
উরিন্জের বিশেদত্ব ছিল। কথায় ও কাধ্যে অন্তর ও বাহিরের 
অসানগ্রসা তীহার মধো কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। তীহার বিনয়ের 
অভ্াবনা খাকিলেও তিনি অত্যন্ত তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। সত্য কঠোর 
ইঠলে9 আবশ্ক হইলে কখনও তাহ। তিনি বলিতে পশ্চাৎ্পদ হইতেন 
নং বাভাহাতে নিজ ক্ষতির সম্ভবন। থাকিলেএ সে জন্য গ্রাহ করিতেন 

বাবসায় ক্ষেত্রে তীহার সাধুতা, সত্যবাদিতা ; উদারতা, অমামিকতা 
প্র5চর যেরূপ স্থনাম ছিল, কলিকাতায় অপেক্ষারুত ধনী ব্যবসামীদের 
*পো৪ তাহা খুবই ছুল্রভ, এবং তীহার অঞ্ঞিত খ্যাতির প্রভাবেই 
আজিও শডভূচন্্র শেঠ এও সম্মের না বাবসাযক্ষেত্রে স্থপরিচিত 9 লৌহ 
স্পসামীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়্াছে। প্রায় এক 
শহান্দী ধরিয়া অব্যাহতভাবে এবপ স্থনাম্‌ রক্ষা করিয়া কাজ করার 
উদাহরণ কলিকাতার ব্যবসায়ের ইতিহাসে কমই দেখা যায়। তাহার সতা- 
বাদ্তার প্রতি লোকের এপ বিশ্বাস যে, কি কলিকাতায় কি ইউরোপে 
উহার সহিত ধাহার! কাজ করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত কেহ কথন কোন 
কণ্টান্ক বা এগ্রীমেপ্ট সহি করিতে বলেন নাই। কণ্টশঙ্ক সহি ন। 
করিয়া কাজ করা শুধু দেশীয় ফান কেন বড় বড় ইংরাজী ফার্ট্বের মধ্যেও 
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এ ব্যবস্থা! নাই । লগুনের ঘে সমস্ত ব্যবপাদ্ী অগ্রে টাক না! লয়: : 
এদেশের ব্যবসায়ীদের সহিত কাজ করেন না, তাহারা শততৃচন্্র পে, 
এগ্ু সন্সের সহিত বিনাডিপঞ্জিটে এমন কি কেহ কেহ বিল, অফ লেডি" 
বাংকের দ্বারা ন। পাঠাইয়। বরাবর তাহাদের পাঠাইয়াও কাজ করিবার 
জন্য বিশেষ উৎস্থক । 

প্রতিবেশীদের প্রতি তাহার আন্তরিক যত্ব ও মমতা খুব বেন 
ছিল। দুরের আত্মীয় অপেক্ষা নিকট প্রতিবেশীকে তিনি অধিকতর 
ত্বজন মনে করিয়! তাহাদের প্রতি সেইব্দপ ব্যবহার করিতেন 
প্রতিদানের আশ! রাখিয়া কখনও তিনি কাহারও উপকার করিতেন 
না। প্রতিবেশী ও আত্মীয় বন্ধুগণের কোন পীড়া হইলে নিজে সর্ববদ' 
দেখিতে যাইতেন। তিনি ভালরূপ নাড়ী পরাক্ষ। করিতে পারিতেন, । 
এজন অনেক সময় তাহার বিশ্রাম সময়ে কেহ ডাকিতে আমিলে« 
তিনি বিনা বিরক্তিতে দেখিয়া ও স্থপরামর্শাদি দিয়া আলিতেন 
তাহার অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও পরোপকার প্রবৃত্তি এত প্রবল ছি 
যে, এক সময় তাহার মধ্যম পুত্রের কঠিন পীড়া হইয়া নাড়ীর অবন্ত 
পর্য্যন্ত খারাপ হয়, তখন রোগীকে প্রতিঘপ্টায় ব্রাণ্ডি দিবার জন 
ডাক্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্ধিক রাত্রে ধখন আর ছুই একবারেব 
মত মাত উধধ আছে এই সময়ে তাহার প্রতিবেশী এক ব্রাঙ্গ- 
তাহার পুত্রের পীড়ার বিশেষ খারাপ অবস্থা হওম্বায় একটু ব্রা 
চাহিতে নিত্য বাবুর নিকট আইসেন, তিনি নিজ পুত্রের জন্য না রাখিধ 
অবিলম্বে সমস্ত উষধটুকু তাহাকে দেন। 

নীরবে পরের উপকার কর! ভাহার জীবনের অন্যতম সাধনা 
ছিল। অন্যের উপকারও তিনি কখনও ভুলিতেন ন1, কৃতজ-হদে 
তাহা সর্ধদাই মনে রাখিতেন । এক সময়ে তাহার এক পুরাতন কর্তার 


স্বর্গীয় নিত্যগোপাল শেঠ । ১৩৫ 


কোন স্থযোগে পচিশ ত্রিশ সহন্ত্র টাকারও অধিক আত্মসাৎ করেন। 
এন কন্্চারী তাহার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন, তাহার পিতার 
মৃত্যুকালে এই ব্যক্তি বিশের সেবা শুক্রধা করিম্বাছিলেন। তাহার 
ছৃষশ্ব প্রকাশ পাইলে নিত্য বাবুর সেজ ভ্রাতা, এঁ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনিবার ইচ্ছা করেন, তিনি ততৎরুত পিতার সেবার কথ 
উল্লেখ করিয়া ভ্রাতাকে নিবৃত্ত করেন। 

“তনি দেশে জনসাধারণের ও গতর্ণমেণ্টের নিকট এবং ব্যবসায়- 
ক্ষেত্রে যেরূপ স্থনাম অঞ্জন করিয়াছিলেন ও সম্মানের পাত্র ছিলেন, 
হার স্ব-সমাজেও তিনি তাহার পিতার ন্যায় একজন শ্রেষ্ট ও বিখ্যাত 
বাক্কি ছিলেন। স্বজাতীয় কোন উন্নতি দেখিলে তিনি সুখান্কভব 
করিতেন। কোন স্বজাতীয় ব্যক্তি তাহার দ্বারস্থ হইয়া কখন বিমুখ 
হয় নাই । ম্বজাতি পাইলে তাহার কন্মস্থীনে অপর লোক লইতেন না । 

কাভার আর একটি গুণ ছিল। আঙ্গকাল বড়লোক বলিতে 
সাধারণতং যাহা! বুঝায় তিনি তাহ ছিলেন না। তিশি একক্তন 
'অসাধারণ ধনী না হইলেও একজন যথার্থ বড়লোক ছিলেন। কিন্ধু 
আধুনিক বহু ধনীদের মত তাহার কানে অগ্রসর হইয়। নিজ বক্তব্য 
জানাইতে অতি সামান্য লোকেরও কোন সঙ্কোচ বোধ হই'ত না। 
এমন কি বহুদূর হইতে কোন লোক তাহার নিকট কোন্‌ বিষয়ে 
প্রার্থনায় আসিয়া হঠাৎ তাহার নিষ্তান্ত সাদাসিদ। ভাব দেখিয়া সময় 
সময আশ্চর্য হইয়া যাইত। 

ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকটও তাহার ঘথেষ্ট লম্মান ছিল এবং 
তিনি একজন বিশিষ্ট নাগরিকের মধ্যে গণ্য ছিলেন, কিন্তু যাহাকে 
আজকাল “পাব.লিক্ম্যান্চ বলে ঠিক সেই শ্রেণীর তিনি ছিলেন ন1। 
তিনি ধাহা কিছু করিতেন তাহা নীরবেই করিতেন। রাজনীতি লই 
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তিনি কখন থাকিতেন না। তাহার দেশবাসী বিশিষ্ট ব্যক্িগণ বহুবার 
তাহাকে মিউনিসিপ্যালিটি ও স্থানীয় লভার কাউন্-নিলার করিবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নে সব সম্মানকে লোভনীয় 
মনে করেন নাই। ঘে সকল উপায়ের দ্বারা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের 
নিকট উপাধি লাভ করা যাইতে পাঁরিত, তাহার সে স্থযোগ খুব বেশী 
ছিল, কিন্তু প্রবৃত্বির অভাবে তাহার অস্থেষণ করেন নাই । নিতান্ত 
প্রয়োজন না ভইলে বা তাহার বাটিতে কোন কারণে না আসিনে 
স্থানীয় প্রধান রাজপুরুষদিগের সচিত এমন কি গভর্ণর বাহাদুরের 
মহিতও সাক্ষাৎ করার আগ্রহ ছিল না। 

শিতা বাবুর বাল্যকাল হইতে শিল্পকলায় একটু স্বাভাবিক আগ্রহ 
দেখ। যাইত। তিনি স্বহন্তে অনেক শিল্পের কাজ করিতে পাগিতেন। 
কোনরূপ শিক্ষা না থাকিলেও তান চমতকার ছবি ত্াকিতে « 
স্বৎগুত্তলিক। তৈম়ারী করিতে পারিতেন। স্থাপত্য শিল্পে তাহা 
বেশজ্ঞান ছিল। ভাহার শিল্প এ সৌন্দমযোর যে রুচি ছিল তাহা 
প্রশংসনীয় । ঠিশি একদিনের জন্যও অপস ছিলেন শা, কশ্মই তাহার 
জীবনের লক্ষ্য ছিল। লোহা স্টিল ৪ করোগেট ব্যতীত তিনি অন্যান। 
বিখিধ বিষয়ের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, কিন্ত সে সকল তাহার পক্ষে বেন 
স্থবিধাজনক হয় নাই বলিয়া তাগ করিয়াছিলেন । মোকামি কাজ 
তাহার পিতার মৃত্যুর পর তুলিয়া দিয়াছিলেন। শেষে কেবল 
মাত্র তাহাদের পুরাতন কাজ ও ব্যাংকিং কাজ রাখিয়া গিয়াছিলেন 
কাজ কণ্ম সম্বন্ধে তাহার মনে যে অধিকতর উচ্চ বাসনা ছিল 
অন্যান্য কতিপয় বাসনার সহিত সাংসারিক কারণে তাহা পুণ হয় নাই । 

যে লকল গুণ বর্তমান থাকিলে মান্তষ প্রত বড় হয় তাহ! ভীহার 
চাঁরতে একাধারে শ্রীন্থ সমন্তই বর্তমান ছিল। তাহার চরিত্ব নিশ্র 
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ও পবিত্র ছিল। বাহাকে অন্তায় বা পাপ বলিয়া ধনে করিতেন 
সেকাজ কর! দূরে থাক তাহার চিন্তাকেও তিনি পাপ মনে করিতেন। 
তাহার ধশ্ম-লিপ্লা চিরদিনই প্রবল ছিল, দেবদ্ধিজে তিনি ঘথেষ্ট 
তক্কিমান ছিলেন, ইষ্টমন্ত্র যপ ন করিয়া কখন জল গ্রহণ করিতেন ন!, 
নষ্ঠাবান হিন্দুর ষাহ। কর্তব্য তিনি তাহ! পালন করিতেন, কিন্তু ধশ্মের 
গোড়ামিকে দ্বণ। করিতেন, কর্তব্য পালনই মানুষের প্রধান ধন ইহাই 
তাঙ্ার বিশ্বাস ছিল এবং তাহার সমস্ত জীবন পর্যালোচনা করিলে 
ইহাই সকল দিকে সর্বদা প্রতীয়মান হম়্। নিজ সংসারের প্রতি এই 
কিবা পালন করিতে গিয়া! তাহার হৃদয়ের কতকগুলি উচ্চ সাধ তাহার 
বনের সহিত চিরদিনের তরে বিলীন হইফ্লাছ্ে। একান্নবন্তী 
পংববারের জ্যেষ্ঠ বলিষ। তিনি কোন সৎকাধ্যই ভ্রাতাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে করিতেন না! 

তাগার নিজের সাজসজ্জ। স্মান্ত ছিল, পরি্ষ!র পরিচ্ছন্ন তা ভাল 
বাদিলেএ তিনি বিলামিত! ভালবাসিতেন না! তিনি ইচ্ছ! করিলে 
অনান্গাসেই ২1৪ খানি গাড়ি জ্ুডি রাখিতে পািতেন, কিন্ধ তিনি তাহা 
কপেশ নাই । তাহার বানুগিবি কিছুই ছিল না, এমন কি তীহ্'কে 
কেহ কেশের পারিপাট্য সাধন করিতে কখন ৪ দেখেন নাই । শিজ্চ 
পুহ কন্যাদের কথন বিলাসী হইতে দিতেন না। তিনি নিতান্ত 
সাণাসিদাভাবে থাকিয় প্রায় সমস্ত জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, 
নিড়ের বিলাস চরিতার্থ করিতে কখন অর্থ নই করেন নাই, কিন্তু তাহার 
ঈপ্দিত সদিচ্ছা! সকল যাহ] অর্থের দ্বার! পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, অবস্তার 
প্রতিকলতায় তাহা পূর্ণ হয় নাই] তাহার নিকট কি বিদ্যার্থী, কি 
গৃহহীন, কি কল্যাদায় গ্রস্ত কি বিপদগ্রস্ত বন্ধুদের যিনিই যখন কোন প্রার্থনা 
গ্রানাইয়াছেন কখনও কাহাকেও তিনি, বিমুখ করেন নাই। তাহার 
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জন্মতূমির সকল সাধারণ ও হিতকর অন্ুষ্ঠটানেই অঙ্থ্ঠানের গুরুত্ব 
হিসাবে যথেষ্ট সাহাযা করিয়া ও দরিদ্রদের স্থায়ী হিতকর কোন কোন 
বিষয়ের কিছু করিবার তাহার আস্তরিক সাধ ছিল, কিন্তু ভাহ। পূণ 
হইবার পক্ষে বাধ! থাকায় তিনি অন্তরে অস্থধী ছিলেন। তিনি বে 
সকল দান করিতেন তাহা নহজে জানিবার উপায় ছিল না। তিনি 
কখন কোথাও কিছু দান করিয়া আধুনিক পদ্ধতিমতে নিজ নাঃ 
দাতব্য-ঙালিকায় স্বাক্ষর করিতেন না বা তাহ! সংবাদ পত্রেকি জন. 
সাধারণে জানাইতেন না এবং কোথাও কিছু দান করিতে স্বীকার 
করিয়া বিলম্ব করাও তাহার ম্বভাব ছিল না, যাহা শ্বীকার করিতেন 
তাহ! সঙ্গে সঙ্গেই দান করিতেন। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দান ছিল। 
আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও বুশ দানের পথে যে অন্তরায় ছিল শেষ লমদে 
বখন বুঝিলেন সে অন্তরায় যখন আর ইহকালে যাইবার সম্ভাবনা! নাঃ 
তখন তিনি তৎকালীন ব্যবস্থায় যাহা সম্ভব পঞ্চাশ হাজার টাকা, 
দেশের হিতের জন্য দান করিয়। যান। সে টাক! এখন জন 
আছে শীঘ্রই চন্দননগরের কোন জন-হিতকর কাধে তাহ! ব্যয় কণ 
হইবে। 

যিনি কখনও তাহার সহিত 'ল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছে” 
তিনিই তাহার স্বাভাবিক নিরহঙ্কার, অযায়িকতা, সরলতা ও বিশু 
সৌজন্যাদি গুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। প্ররুতই অথেং 
মহিত এমন শদাধ্য, গাস্তীর্য্যের সহিত এমন সরলতা, বিচক্ষণতঙ্ার সহি? 
এমন কার্যযদর্শীত। আধুনিক যুগে বড়ই ছুল্প ভ। 

এই সকল বহু গুণের অধি কারী থাকায়, তিনি আজীবন অজাতশর্র 
ছিলেন, এবং জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন 
ঘাহারই নিদর্শন-ম্বর্ূপ দেশে আবাল-বৃদ্ধ সকলে তাহার নাদ 





র শেঠ 


হ 


৬ হার 


শ্রী 


স্বর্গয় নিত্যগোপাল শেঠ। ১৩৯ 


মাজিও সম্মানের সহিত ম্মরণ করিয়৷ থাকেন এবং তাহার ম্বৃত্যুর পর 
কলিকাতায় সমগ্র লোহাপটী'একদিন সকলে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। 

মৃত্যু কালে তাহার বয়ঃক্রম সাতান্তর বৎসর হইয়াছিল । শেষ দশায় 
কএক বৎসর তিনি বিশেষ অন্থস্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাহার কনিষ্ঠা 
কন্যার বৈধব্য ও সেজ ভ্রাতার মৃত্যু ভিন্ন অন্য বিশেষ শোক তিনি আর 
কিছু পান নাই। মমতার পূর্বে কয়েক মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া 
১৩২* সালে চৈত্র মাসে তিনি তিন পুত্র ও ছুই কন্যা রাখিয়। 
সাধনোচিত ধামে গমন করেন । 

তাহার পুক্রন্রয়ের মধ্যে জোট শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ বহু মাসিক 
পত্রাদ্দিতে প্রবন্ধ এবং "অভিসাপ” “প্রসাদ” “অদ্ভুত গুপ্ত লিপি” “অমতে 
নরল” প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে যশন্বী হইম্বাছেন। অপর 
হুই পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম ৪ শ্রীযুক্ত দূর্গাদাস শেঠ । এই তিন উপযুক্ত 
প্ুণবান্, পিতৃভক্ত, দেশবৎসল পুত্র পিতাব স্থতি চিরস্থায়ী রাখিবার 
জন্য চন্দননগরে নানাধিক পর্চাশনহতর মুক্রাবায়ে সাধারণের হিতার্ধে 
“নিতাগোপাল স্থতি মন্দির” নামে একটি বিরাট প্রাসাদ তুল; অদ্টালিকা 
নিম্মাণ করাইয়। তাহ। সাধারণ পুন্তকাগারে পরিণত করিম্বাছেন । 


পপ 


হাইকোর্টের বিচারপতি 
্ব্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


বাবহারশান্ে বাঙ্গালীর স্বগভীর জ্ঞান ৪ মনীষার পরিচয় ধাহার' 
প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের মধো স্বর্গীয় অ্ুকূলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের 
নাম উল্লেখযোগ্য । স্বগীয় রমাপ্রসাদ পার, স্বর্গীয় শলতৃচন্্র পণ্ডিত, 
স্বীয় ভ্বারিকানাথ মিত্র প্রতৃতি যে সকল বাঙ্গালী ব্যবহারশান্নে 
অভিজ্ঞতার পরিচঘ দিয়া হাইকোর্টের উকীল- সমাজ ও বিচারপত্তিক 
আসনকে গৌরবান্গিত করিয়াছিলেন, স্বগীয় অন্ুকূলচন্দজ্র মুখোপাধ্যাদ 
তাহাদের অন্ততম। চার জীবিতকালে ইনি দেশবাসীর নিকট-- 
বিশেষত: দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ফেকপ খ্যাতিপ্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অন্তি অল্প লোকেরউ ভাগো ঘটিয়া থাকে: 
'ন্তকুলচন্দ্রের অকালে মৃত্যু না হলে ইহার প্রদ্থিভা ও যোগাত 
পূর্ণরূপে অভিবাক্ত হইবার অবসর পালে তীহার সুযশঃ ৭ স্ুনীম ফে 
আরও কত বৃদ্ধি পাই ভাহা বলিতে পারি ন|। 

অবস্থা অন্তকুল হইলে জীবনে সাঞ্লা অঞ্জন অনেকেই করিতে 
পারে। কিন্তু গ্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ধাহার; 
সাফলোর পথে অগ্রসর হন এবং কঠোর সগ্রাম করিয়া তাহা লাভ করেন 
তাভাদের জীবনই প্রক্ুত জীবন। 'এমন জীবনে লোকের শিথিবার, 
জানিবার, জীবনের গতি নিদ্ধীরণ করিবার ঘথেষ্ট উপকরণ থাকে । 
বিচারপতি,অগ্ুকুলচন্দত্রের জীবন-_এইরূপ সংগ্রামের জীবন । তাই ইচ্ভাঃ 
জীবনকথ! “বংশপরিচয়ের'” পাঠকপাঠিকাগণেকে উপহার দিলাম ₹- 


স্বর্গীয় অনুকূলচক্র মুখোপাধ্যায় । ১৪১ 
ংশ-পরিচয় ও জন্ম! 


শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে অন্ুকূলচন্দ্রের জন্ম । ইহারা পণ্ডিতবর 
বনোহরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বংশ। অন্গকুলচন্দ্রের পিতামহ দেওরান 
ইবগ্কনাথ মুখোপাধ্যায় ভাঙ্গামোড়া__গোপীনাথপুর গ্রামের অধিবাসী 
হলেন ॥ এই গ্রাম হুগলী জেলার অন্তগত। ইনি পরে কলিকাতায় 
চায়! আসেন এবং এইখানেই সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন । 
মনুধলচন্দ্রের 1পতা স্বগীয় লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় খ্যাতনাষা ব্যক্ত 
পুলেন। সমাজে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। হিন্দু কলেজ 
গরতিঠার সময়ে ইনি প্রভৃতি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন এই 
কলেজের সেক্রেটারীও ছিলেন । 

বাঙ্গালা ১৩৩৬ সালে ২৯শে চৈত্র শাঁনবার রাত্রিতে অন্থকুলচঞ্জের 
ওম হম: ১৩৩৬ সাল উংরেক্জী ১৮৩৯ খৃষ্টানদের সমসাময়িক । খিনি 
ঘন্বৰ্লচন্দ্রের কোঠা প্রস্তত করিয়াছিলেন, তিনি ভবিষাদ্বাপা 
করুধাছিলেন, এই ভীলক পরে রাজ হইবে এবং বহুলোকের দণ্ডমুণ্ডের 
কন হইবে । এক হিসাবে আচাধা মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী মধপ 


১ইদাছিল। 


ধরা 


শিক্ষা | 


সেকালে ছেলেবেলার ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে পাশী পড়ান্ঠবার 
গতি ছিল অথাৎ অক্ষর-পরিচয় পার্শীতেই হইত । কারণ পাশী ৩খপএ 
একবপ বাজভাষাই ছিল; আদালতে এবং রাজার কাছারীতে পাশী৷ 
শাষারই প্রাধান্ত ছিল। তখনকার সমাজে পাশ না জানিলে লোকে 
'শক্ষিত বলিয়া গণ্য হইত না। অতি শৈশবে অন্থকৃলচন্্রকে একজন 
দু্পীর নিকটে পার্শী শিক্ষা করিতে দেওয়া হইল। ছুই দিনেই তিনি 


১৪২ ংশ-পরিচয়। 


গার্শা ভাষায় অক্ষরসমূহ আয়ত্ত করিয্না ফেলিলেন। একমাসের মধো 
অন্থকূলচন্দ্র পার্শী ভাষায় বানান শিক্ষ। প্রভৃতি শেষ করিলেন। অতঃ- 
পর তিনি পার্শী ব্যাকরণও অতি অল্পদিনেই শিখিয়া ফেলিলেন। দু 
বৎরের মধ্যে তিনি পার্শা ভাষায় হাতেমতাই, বাগবাহার, গুলিস্থান 
প্রভৃতি পুত্তক পড়িতে সমর্থ হইলেন। পার্শা পড়িবার সময়ে তিনি 
সামান্ত কিছু সংস্কতও শিখিয়াছিলেন | 

আট বৎসর বয়সে গোবিন্দ বসাকের স্কুলে অঙ্থকুলচন্দ্রের ইংরেজ 
শিক্ষা আরম্ত হয়। এখানে ছুই বৎসর অধ্যমনন করিয়া! তিনি হিন্দু 
কলেজে ভর্তি হন। এখানে যে তিনি অনাধারণ মেধা ও কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে তীহার অধ্যদন ও বিদ্ভালছে 
উপস্থিতি খুবই নিষ্মিত ছিল । শিখিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তাহা? 
খুবই ছিল । তাহার কোন৭ কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে অতি 
সন্তর্পণে যেন কত ভয়ে ভয়ে-_অতি নিম্নন্বরে শিক্ষক মহাশয়কে তা 
জিজ্ঞাসা করিতেন । মনে হইত, কৌতুহল বা! জানিবার আগ্রহ অপে্গ! 
লজ্জা! ও তয় তাহার যেন অধিক। বুঝিবার শক্তি যেমন তাহাএ 
অসামান্ত ছিল, ম্মরণশক্তিও তেমনই তাহার বেশীছিল। তাহার 
অন্তান্য সহপাঠীর। ঘে পাঠ আয়ত্ত করিতে ৪1৫ ঘণ্টা লাগাইত, তিনি 
সেই পাঠ প্রাতে এক ঘণ্ট। বসিম়াই আয়ত্ত করিঘা! ফেলিতেন । তিনি 
কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ প্রতাহ প্রাতে অভ্যান করিতেন । ছাত্রজীবনে 
বিশেষ প্রতিভা না দেখাইলেও ইহা হইতে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, 
অন্থকৃলচন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভাল হইবে; তিনি দশ জনের একজন হইবেন । 

অন্থকুলচন্তদ্রের প্রকৃতি অতি নম্র ছিল। কাহারও মনে কোন রক* 
সামান্য আঘাত তিনি করিতেন না। কলেজের সহ্পাঠীদের সহিত 
বালক-স্থলভ ছৃষ্ঠামিও তিনি কখনও করেন নাই। তিনি অন্যান্ত 


স্বর্গীয় অন্থকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৪৩ 


ছলেদের মত খেলাধূলা করিতেন না। জলযোগের ছুটীর সময়ে 
ন্তান্ত ছেলেরা খন খেলা করিত, তখন তিনি ক্লাসে নিজের আসনে 
সিদ্ধা বই পড়িতেন। এজন্ত অনেকে তীহাকে ঠীষট্রা-বিদ্ঞরপ করিত, 
হাঠার বই ফেলিয়া দিত। ছেলে বয়সে এমন বুড়ার ভাব তাহার 
'£পাটিদের ভাল লাগিত না বলিমা তাহার! নানা রকমে তাহাকে 
উত্যক্ত করিত। কিন্তু অন্ুকূলচন্ত্র এজজন্ড কাহাকেও কিছু বলিতেন না। 
হহাতে নিরীহম্বতাব অস্থকৃলচন্্র সকল সহপাঠীরই প্রিয় হইয়া 
. পণ্ডয়াছিলেন। 
;  হখনকার কালে ছেলের! যাছুখর, মঙ্থমেন্ট বা কেল। দেখিবার জন্ঠ 
স্কুপে অনুপস্থিত হইত। বালক অস্থকুলচন্দ্রও এইরূপ স্বতাব হইতে বঞ্চিত 
“লেন না। তিনি সহপাঠীদের দলে থাকিয়া এইজন্য স্কুলে অঙ্কপস্থিত 
হইতেন। একবার বড়দিনের ছুটার দিন কয়েক আগে অন্ুকূলচন্জর 
তাহার হ্রাতাদের সঙ্গে মন্ুমেণ্টে উঠিতে গিগ্াছিলেন। তিনি 
মন্তমেন্টের কয়েকটা সিড়ি উঠিয়াছেন এমন সময়ে তাহার মাথায় ভীষণ 
মৃগ্যাধাত হইল । এই আঘাতে কদ্মেক মুহূর্তের জন্ত তিনি অচেতন 
ইইক্স। পড়েন । পরে তাহার সঙ্গীরা অনেক কষ্টে তাহাকে বাহিরে লইয়! 
এ্বাংসন । বাহিরে আসিয়া অনুকুলচন্দ্রের চেতন। সঞ্চার হন পরমৃহূর্তেই 
একজন ইংরেজ জাহাজী-মাল্ল! বাহির হয়। তাহাকে তখন বালক অন্ত- 
+লশঞ্্র ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন,_-তুমি আমাকে মারিলে কেন ? 
:  হংবেজ জাহাজী-মাল্ল। উত্তর দিল “আমি কুকুর মনে করিয়া মারিয়া 
-হিলাঘ। এখন দেখিতেছি তুমি কালা আদমী। কালা আদমী কুকুরে 
্ফাহ নাই 1” 
_. অঙ্থকুলচন্্র উত্তর শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইযাছিলেন। কিন্তু পরে 


পতি 


তন এই অভত্র উদ্ধত জাহাজের খালাসীকে খ্রীষ্টান্ধর্ধের যূল স্তর 


শু 
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প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক মানুষের উপর কিরূপ ব্যবহার করা উচিত 
ইত্যাদি বিষয় অনেক্ষণ বুধঝাইলেন। শেষে এই গৌয়ার-গোবিন্ব 
জাহাজী মাল্লার কঠোর হৃদয় ব্রবীতৃত হইল । সে বালক অন্কৃলচন্ত্রের 
নিকটে ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। 


সাংসারিক হুরবস্থা ও কলেজ ত্যাগ । 

অন্গুকূলচন্দ্র হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ বা ছাত্রবৃৰি 
লাভ করেন। এই বৃত্তি পাইবার পরে আর? কিছুদিন তাহার কলেছে 
'অপ্যরন করিবার ইচ্ছা! ছিল | কিন্তু সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন হেত 
তাহার এ ইচ্ছা! পূর্ণ হইবার অবসর পায় নাই । অন্ককৃলচন্দ্রের অঠি 
শৈশবে তাহার পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি প্রচুর সম্পন্থ 
রাখিয়া! গিয়াছিলেন । অন্গকুলচন্দ্রের জোষ্ট ভ্রাত। সেয়ার ৪ কোম্পান'ঃ 
কাগজের তেজিমন্দি খেলায় তাহ ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
ক্রমে ভাহাদের পারিধারিক অবস্থা এমন হইয়! পড়িল যে, উদর-পোষণঃ 
দুষ্ষর হইয়। দাড়াইল। অঙ্কুলচন্দ্র প্রতি মাসে থে ব্ুত্তি পাইতেন, 
তাহা তান সংসাপে দিতেন। কিন্তু সে অল্পটাকায় পরিবার প্রচ 
পালন অসম্ভব ছিল। কাজেই সংসারের এই দারুণ অন্ভাব দোখছু 
তাহাকে অতি অল্প বসেই চাকুরীর সন্ধান করিতে হইল । এই বঘ:” 
ছাত্জজীবন অলাঞ্জলি ধিতে হইল দেখয়৷ অন্ুুকূলচন্দ্রের প্রাণে যে ক* 
দূর কষ্ট হইয়াছিল, তাহ] অন্কৃলচন্দ্রের মত অধ্যয়ন-স্পৃহাশীল যুবকেধ 
অনায়াসে অন্গমান করিতে পারিবেন । 

অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা । 


তবে ইহাতে কেহ যেন কল্পন। করিবেন না যে, অন্ুকুলচন্দ্র অন্ধ- 
শিক্ষিত হইয়াই কলেজ হইতে বাহির হইয়াছিলেন । অঙ্চুকুলচ্জ 
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পীতিমত শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার জ্ঞান গভীর ও শিক্ষা স্থৃবিস্তৃত 
ছল। সেকালে হিন্দুকলেজে শিক্ষাঙ্গরাগী ও মেধাবী ছাত্রগণ স্থৃশিক্ষি- 
হই হইতেন এবং জুপর্তত বলিয়া দেশে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ 
ঢবিতেন | 'নুকুলচন্দ্র ইহাদেরই ন্যায় সুশিক্ষিত ও স্পপ্তিত 
ইয়ংছিলেন । 


চাকুরী | 


ন্চধূলচন্দ্রের মাতা পুত্রকে চাকুরী করিবার জন্য বিশেষভাবে 
সীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । যাতৃভক্ত পুত্র মাতার অন্ুরোধ-বঙক্ষার 
বগা প্রস্থত হইলেন | কিন্তু চাকুরীর উমেদারী করিতে তাহার যেন 
ঢাথা কাটা যাইতে লাগিল। পিতামহ ও পিতার পদগৌরব ও মধ্যা- 
শার বিষ তাহার মনে জাগরুক রহিয়াছে ; তিনি কেমন করিয়া ২০ 
১০. টাকার চাকুরী করিবেন-_-এই ভাবনা তাহাকে চঞ্চল করিয়া 
ঠলিল | এই সময়ে অশ্গকুলচন্দ্র প্রত্যহ দশটার সময়ে আহারা দি করিয়! 
বাটা হইতে বাহির ভইতেন, এবং অফিসে গিয়া বন্ধুবান্ধবের সঠিত 
দখ| করিতেন ১ কিন্তু কাহাকেও চাকুরীর কথ। মুখ ফুটিয়া বলি 
শধিনেন না। এই ভাবে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস 
মতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্কু কোনও কলই ভইল না। এ 
সয়ে অঈকুলচন্দ্র্ থেষন ক পাইতে লাগিলেন, অন্কৃলচন্দ্রের পরি- 
ধারবগ€ তেমনই কষ্টভোগ করিতেছিলেন। অবশেষে একদিন অভ- 
£লচন্র অত্যন্ত বিঘর্ষ হইয়। বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন 
ধ, হাবড়। ম্যাজিষ্টেট-আদালতের নাজিরের পদ খালি হইয়াছে । তিনি 
হই সংবাদ পাইয়৷ আনন্দে অধীর হইয়। উঠিলেন এবং "তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত 
চরিলেন । এই পদের জন্য ৩ জন প্রার্থী ছিলেন। কর্তৃপক্ষ ইহা- 


১৩ 
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দিগকে প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে বলিলেন। পরীক্ষা গৃহীত হইল : 
পরীক্ষার অন্নকুলচন্দ্র সাফল্য লাভ করিলেন এবং কর্তৃপক্ষ তাভাকে 
এই পদে নিযুক্ত করিলেন। | 
অঙ্গকুলচন্্র খখন নাজিরা পাইলেন, তখন মিঃ এডওয়াড 
জেন্কিন্স ভাব্ডার ম্যাভিষ্টেট । উহার পর ম্যাজিষ্টেট হন--মিং ছে 
কে, গ্রে। গ্রে সাহেবের পর মিঃ ড্যাম্পিয়ার হাবড়ার ম্যাজিগ্েঃ 
হন। এই ড্যাম্পিঘার সাছেবই পরে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বোষে 
মন্থর হইয়াছিলেন। এই তিন জন ম্যাজিষ্টেটই অন্কৃলচন্দ্রের কাধে 
বিশেষ প্রীত হইঘ়াছিলেন। ইহারা প্রতে]কেই বদলী হইবার সমদে 
অন্কলচন্দ্রকে খুব ভাল সার্টফিকেট দিয়া! গিয়াছিলেন। পাঁচ বংস 
তিনি নাজিরী করিয়ািলেন; তাভার পর এই কাধ্যে ইস্তফা দেন। 


উন্নতির সূচনা-__-আইন অধ্যয়ন। 

“আগুন কখনও ছাই চাপা থাকে না এছ প্রবাদ আমাদের দেখে 
খুবই প্রচলিত । মান্তষের ভাগাও তেমনই চিরদিন দুঃখের পাষা”. 
চাপে প্রপীড়িত হইয়া থাকে না, স্থযোগ ও স্থবিধা পাইলেই তাঃ 
প্রবল বিক্রমে মে চাপ দূর করিয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হং 
মি: এবারকমূবি ডিক তখনকার সদর দেওয়ানী আদালতের অন্ত, 
বিচারপতি ছিলেন । অনুঞ্চলচন্দ্রের জোষ্ঠ ভ্রাতা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
সহিত ইহার সন্ভাব ছিল। ডিক দাহেব পাথুরিয়াঘাটার মুখোপাধা?, 
পরিবারকে বিশ্যেরূপে জানিতেন এবং সমাজে তাহাদের সন্তরম্‌, ম্যা? 
ও প্রতিপত্তি কেমন, তাহাণ্ড তাঞার ভালরূপই জানা ছিল। হরিশবা? 
ডিক সাহ্কেবকে যখন জানাইলেন যে, অন্থুকুলচন্দ্রকে একটী ভাল চাকুক 
দিন, সে এখন হাবড়ায় নাজিরী করিতেছে, এ পদের বেতনে সংলা? 


স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৪৭ 


১লে না, তখন সত্য সত্যই তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! 
শন্থকুলচন্দ্রের মৃত মেধাবী যুবককে এত সামান্য চাকুরী কেন করিতে 
“ওয়া হইয়াছে বলয় ডিক সাহেব হরিশবাবুকে তিরস্কার করিলেন। 
বলিতে কি, ডিকৃ সাহেব মুখোপাধ্যায়-পরিবারের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন 
এবং তাহাদের কল্যাণ চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিলেন, __হ্রিশবাবু, 
মাপনার ভাইকে আইন পড়িতে দিন,” ইহার পর একদিন অন্থকৃল- 
»ন্ত্র দিক সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। এবং দেখা করিবার পর- 
পন হহতেই আইন পাঠ আরস্ত করিলেন। এ সময়ে অন্ুকুলচন্দ্রকে 
কঠার পারশ্রম করিতে হইত। সমস্ত দিন আদালতে কাধা 
করিতে হইত । বাটীতে মাত্র সকালে ও রাত্রিতে তাহার আইন 
“ডিবার অবসর ছিল। তাহার উপর বাটাতে ইদানীং কষ্ট ও উদ্বেগের 
নাহ! বাড়িয়াছিল ; অভাবের পীড়ন থে অল্প ছিল তাহ! নহে। কাজে 
পাজেই তিনি সকালে ও রাত্রিতে নিরুদ্বেগে অধ্যয়ন করিতে পারিতেন 
“| কিন্তু একনিষ্ঠ ও একলক্ষ্য 'যনি, তাহার সম্মূধে কোন বাধাই 
'হষ্জিতে পারে না। তিনি অঃবচলিত অধাবসায় ও অবিরাম উদ্যম সহ- 
পারে আইন অধায়ন করিতে লাগিলেন । ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন 
“রক্ষা দিলেন। সর্বশ্তদ্ধ ৫০০ জন আইনের পরীক্ষা দি্বাছিলেন। 
পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন সকলে দেখিতে পাইলেন, 
নঃসুলচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রদ্াছেন। এই বৎসরেই তিনি 
শাজিরের কণ্ম পরিত্যাগ করেন । 


ওকালিতি আরম্ভ | 


১৮০ খুষ্টান্দে তিনি সদর দেগযানী আদালতে ওকালতি আর্ত 
করিলেন। জীবনের এই পরিবর্তনে ডিক সাহেবের প্রতি কুতজ্ঞতায় 


১৪৮ বংশ-পরিচয় । 


তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। আশ! ও আকাজ্ষার অরুণ-রশ্মি তাহার 
সম্মুধে প্রতিভাত হইল। উৎসাহ ও উগ্ম আবার নূতন করির' 
ফিরিয়া আসিল। তিনি যেন সকল বন্ধনমুক্ত হইয়া নূতন বলে বলীয়ান 
হইয়। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এতদিনের পর প্রকৃত কর্মক্ষে 
পাইয়াছেন,বলিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিম্াছিলেন । ওকাল 
আরস্ত করিবার ছুই এক দিন পর হইতেই তাহার মক্কেল জুটি 
লাগিল। প্রত্যহই তিনি এক, ছুই, তিনটী করিয়। মামলা পাউনে 
লাগিলেন ॥। চারি পাচ বৎসরেই তাহার মাসিক আয় ৮০৯২ হইডে 
১০৯০২ টাকায় উঠিল! বানু আশুতোধ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তি 
একক্ত্র কার্য করিতেন। অন্রকুলচন্দ্রের সহিত কর্মস্থত্রে যিনিই আ'৮ 
তেন, তিনিই তীহার অসাধারণ চবিত্রবল, যোগাতা এবং ব্যবদ% 
সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া তাহার উপর দৃঢ় বিশ্বান্‌ স্থাপৎ 
করিতেন । 

বাবু রমাপ্রসাদ রায় সে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের এর 
উকীল ছিলেন । সকলেই তাহাকে তথাকার উকীলসম্প্রনায়ের নে, 
বলিয়! জানিতেন। অসুকুলচন্দ্র শীঘ্রই ইহার নজরে পড়িলেন | 
সময়ে আদালতে একটী প্রথা ছিল; প্রবীণ উকীলেরা প্রত্যেক মামল' 
একজন নবীন উকীলকে সহকারী লইতেন। নূতন উকীলদিগ'" 
উহার যে উপকার করিবার হিসাবে লইতেন এমন কথা বলা ঘ' 
না; আর স্বার্থের হিসাবেও যে লইতেন এমন প্রমাণেরও অভাব 
তবে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় নূতন উকীলপের আর্থিক কষ্ট অনেক 
কম হইত এবং তাহারা মামল! পরিচালনার পদ্ধতিও শিক্ষা করিতে” 
উকীল সমাজের ইহাতে অস্থবিধা ছিল না। এই ভাবের সাহা 
সহাহ্থভৃতি ও পোষকতা তখনকার কালের অনেক বড় বড় উকীলক 


স্বগীয় অনুকূলচন্্র মুখোপাধ্যায় । ১৪৯ 


গোড়ায় পাইয়৷ বে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অজ্্রন করিতে হইয়াছিল। অন্থ- 
কুলচস্ত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই । 

বস্বতঃ বাবু রমাপ্রসাদ রায় যেরূপ উদারভাবে তাহার পৃষ্ঠপোষকতা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে অঙ্থকৃলচন্দ্রের উন্নতির পথ অতি শীস্ত্ই মুক্ত 
১ষ্য়/ছিল। লোকে তাহার যোগাত। বুঝিতে পারিয়াছিল। এই জন্য 
'মাক্তারের মারফতে মামলা না লইক্লা তিনি নিজের দায়িত্বেই মামল! 
' লন, আরম্ভ করিয়াছিলেন । অন্কৃলচন্দ্রের ওকালতিতে সাফল্যের 
গহ!ই ভিত্তি এবং এ ভিত্তি কখনও শিথিল হয় নাই । 

সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিয়া অন্ুকূলচন্দ্র প্রচুর অর্থ 
৪পাঞ্দন করিতে লাগিলেন। উপাজ্জিত অর্থে প্রথমেই তিনি পারি. 
“পিক অভাব এ অর্থকষ্ট দূর করিলেন। সংসারে আবার স্বচ্ছলতা 
“ সন্তোষ বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার আত্মীয়-পরিজনবর্গের 
4৮ "আবার প্রফ্ষল্ন হইল | এই পারিবারিক কর্তব্-সমাধার পর যে 
মথ উদ্ত্ত থাকিত তাহাতে তিনি সকল রকমের মূল্যবান আইনের 
গন ক্রয় করিতে লাগিলেন। সচরাচর অর্থ উপাজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
“লাকে পড়া শুনা পরিতাগ করে, কিন্তু অশ্ুকুলচন্দ্র পড়া শুনা ত্যাগ 
করেন শাই । গভীর রাত্রি পথ্যস্ত তিনি পুস্তক পাঠ করিতেন । দিনের 
পায় আদালতে কম্ম করিতেন | সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধবের সহিত কিছুক্ষণ 
পপগুজব করিতেন । তাহার পর বান্রিতে পড়িতে বসিতেন। 

তখন সদর দেওয়ানী আদালতে কাজ খুব বেশী ছিল। জজের 
*খ্য।কম ছিল বলিয়া প্রতোক জজকেই গুরুতর পরিশ্রম করিতে 
হইত । আবার এদিকে মামলা-মোকন্দমার সংখ্যাও বেশী ছিল। কাজেই 
মামলা-মোকদ্ধমার বিচার শীঘ্র শেষ হইত না। সেকালের সদর দেওমানী 
আনাতে এক একটী মামল1 ৪1৫ বৎসর ধরিদ্ব! পড়িয়া থাকিত। 


১৫০ ংশ-পরিচয় । 
হাইকোর্টে প্রতিষঠী | 


এই দুরবস্থার গ্রতীকার করিবার জন্ত ,৮৬২ সালে হাইকোর্টের প্রতিটা 
হয় এবং জঙ্জদের সংখ্যাও বাড়াইয়া। দেওয়া হয় । আদর দেওয়ানী আদা- 
নতের ভাষা উদ্দ, ছিল। কিন্তু হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আদালতে? 
ভাষা উর্দ,র পরিবর্তে ইংরাজী হইল । উদ্দ,র প্রচলনের সময়ে বাবু কৃষ্ণ 
কিশোর ঘোষ ও যুদ্দী আমীর আলি খা বাহাছুরের বিস্তৃত পশাঃ 
ছিল। ইংরেজীর গ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সে পশার কমিয়া গেল। 

ঠিক এই সমগ্নে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের অকাল মৃত্যু হইল, 
তাহাকে তখন হাইকোর্টের বিচারপতির আপন প্রদান করা হইয়াছে; 
সমস্ত বঙ্গদেশ তাহার নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে । এমন সমগ্ে 
বিচারপতি রমাপ্রমাদ পরলোক গমন করিলেন। তাহার পরলোক 
গমনে গ্রসিহ্ধ উকীল বাবু শস্নাথ পণ্ডিত হাইকোটে র বিচারপতি পদে 
অধিষ্টিত তইলেন। এই সকল ঘটনায় অন্যানা উকীলের পঞ্ষে 
হাইকোর্টে পশারের পথ খুলিয়া গেল এবং সেই পথে প্রবেশ করিবা 
জন্য প্রতিযোগিতা হইতে লাগিল । প্রতিযোগিতায় অঙ্গৃকূলচক্্র, বা? 
ঘ্বারকানাথ মিত্র এবং বাবু অরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্য।য় কৃতকাধ্যতা লা 
করিলেন। কলে তাহাদের লকলেরঈ পশ।র খুব বাড়িম্না গেল। 

অল্পদিনের মধ্যেই অঙগকূলচন্ত্র যথেষ্ট অর্থ উপাজ্জন করিতে 
লাগিলেন । দেশীয় উকীল-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলে তাহার যোগ্যত 
একরূপ অদ্বিতীয় বলিয়। স্বীকার করিতে লাগিলেন । এ সময়ে তাহার 
প্রতিপত্তি ও হ্থনাম দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। এ 
সাফল্যের বন্যা অুকুলচন্ত্রের মনথস্ত্বের মত বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্ত 
তাহা পক্কিল বা এন্য প্রকারে আ্বিল হইতে পারিল নাঁ। অন্কূলচক্ত 


স্বর্গীয় অন্ুকুলচক্্র মুখোপাধ্যায় । ১৫১ 


পূর্বে থেমন নিরহঙ্কার, নিরভিমান, বিনয়, অকপট এবং লরল ছিলেন, 
প্রভৃত ধন ও ধশঃমানের অধাশ্বর হইম্াও তিনি তেমনই রহিলেন। 
“নি ভুলিয়াও এক দিন টাকাকড়ির বা পদমধ্যাদ্দার দর্প-দস্ত প্রকাশ 
করেন নাই । বং বিস্তর অর্থের অধিকারী হইয়া তিনি ইচ্ছামত পরের 
উপকার করিতে লাগিলেন। অন্থকুলচন্দ্র তেজশ্বী, নিভীক এবং স্পষ্ট- 
নদী ছিলেন। তাহার হ্বদয় উদার ও সহান্ুভূতিসম্পন্ন ছিল। 

এঙ্গকুলচন্জ্র ঝাবহারশান্ত্রের অর্থাৎ আইনের একনিষ্টভাবে অন্চশীলন 
করতেন। গুকালতিতে সাফল্যলাভ করিবার পরও তিন তাহার এই 
্ঃশীলন বজার কাখিয়াছিলেন। সন্ধার সময় তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত 
নজালস করিতেন । এই জন্য অনেকে ভাবিয়া! আশ্চধ্য হইতেন ঘে, 
মন্গ€লচন্দ্র কেমন কপিয়া শ্রেষ্ট উকীলের পদ অক্ষ ও অটুট 
বখিধাচ্ডিলেন । কিন্ত তাহারা যদি জানিতেন ষে, মঙ্জলিসের পর তিনি 
*বক গান্ধি পধান্ত গভীর অভিনিবেশসহকারে আইন অধ্যয্বন করিতেন, 
শাহা হইলে তাহাদিগকে একপ বিম্যিত হইতে হইত না। অন্কূলচন্দ্ 
“এমন পরিএনী ছিলেন, তেমনই ভীহার অসাধারণ মেধ। এ ধারণাশাঞ্জি 
ছল! হৃতরাং একবার যাহ। পড়িতেন, তাহা আর হুলিতেন না। 

০5৪ খ্রীষ্টাব্দে অগ্তুকুলচন্দ্র হাইকোর্টের যে অন্যত্তম শ্রেষ্ট উকী'ল- 
হধা সানারণে বুঝিয়াছিলেন। এই বৎসরে ভাহার বার্ষক আম ৪৮১১১২- 
টকা হউয়াছিল। 


অন্ুুকুলচক্দ্রের মাতৃবিয়োগ । 


১৮১৪ খুষ্টান্দের ৫ই জুন সোমবার 'অন্গকুলচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ ঘটে। 
হান শোকে অত্যন্ত কাতর হইম্া পাড়য়়াছিলেন। অতি শৈশবে 
ঠাহার পিতার স্বত্যু হইযাছিল। তাহার মাতৃদেবীই তাহাকে মানুষ 


১৫২ বংশ-পরিচয় । 


করিয়াছিলেন। তাহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। মাতৃভক্ত পুত্র 
মাতার মৃত্যুতে ছুই দিন এইরূপ শোকমগ্র হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই 
তাহাকে সাত্বনা করিতে পারা যায় নাই। এই ছুই দিন তাহার 
ক্ষব(-তৃষ্ণ। ভিল না। হিন্দুধর্মে তাহার অচল বিশ্বান ভিল। তিনি 
বিশেষ সমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । শ্রাঙ্গ 
তখনকার কালে তাহার ২* হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল । 

১৮৬৭ খুষ্টান্দের ৬ই জুন মঙ্গলবার বিচারপতি শস্তুনাথের মৃত্যু হম 
পরবত্বী জুলাই মাসে উকীলপ্রবর দ্বারকানাগ মিত্র ভাইকোটের 
বিচারপতি নিষুক্ত হন। দ্বারকানাথের নিয়োগে অন্ুকূলচন্দ্রের পশার 
খবই বাড়িয়া যায় এবং তিনি হাইকোটের দেশীয় উকীল-সম্প্রদায়েণ 
নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খুষ্টাকের জুলাই মাসে তিনি ৭১৯৭০, 
টাকা উপাঞ্জন করিয়াছিলেন । 

বিশ্ববিষ্যালযে সম্মান | 

১৮৮৮ স্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্টে' 
স্বরাষ্্রবিভাগ হইতে তিমি এই মন্ধে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন থে 
তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “ফেলো” ব৷ সদশ্য নিযুক্ত কঃ 
হইয়াছে । এ মাসের ২৭শে তারিখে বিশ্ববিগ্ঞালয়ের রেজিষ্ার 
মহাশয় তাহাকে জ্ঞাপন করেন যে, সিগ্ডিকেট তাহাকে “ফেকাল্টী অ্ু 
লয়ের মেঙ্বার বা সদশ্ত নির্বাচিত করিয়াছেন | বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
সদশ্থরূপে তিনি তালার কর্তব্য স্থচারুবূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 

সরকারী উকীল। 

১৮৬৮ খৃষ্টান্দের ৩৪শে ডিসেম্বর অন্ুকুলচন্দ্র হাইকোটের জুনির” 
গভণমেণ্ট প্লীভার বা সহকারী সরকারী উকীলের পদে নিষুক্ত হন। 


স্বর্গীয় অনুকৃূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৫৩ 
হাইকোর্টে অদ্ভুত প্রথা । 


হাইকোটে র প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এ পধ্যস্ত মকেলগণ প্রত্যেক 
ম'কদ্দমায় একজন ব্যারিষ্টার ও উকীল এক সঙ্গে নিযুক্ত করিতেন । 
"ছাই সে সময়ের প্রচলিত প্রথা ছিল। এইরূপ করিবার উন্দেশা যে না 
ছল, তাহ! নহে। তখনকার সক্কেলগণের ধারণ! ছিল যে, ব্যারিষ্টার 
এপেক্ষ উকীলে মামলাটী বুঝিবেন ভাল । উকীল মামলাটী বঝিয়া 
সভঘা নামলার অবস্থ| ব্যারিষ্টারকে বুঝাইয়া দিবেন । বারিষ্টাবের। 
ইউরোপীয় । তীঙারা মামলাটা বুঝিয়া লইয়! জজের সম্মুখে মামলাটা 
ঘপঠলদের চেয়ে ভাল করিয়া ও স্বাধীনভাবে বুঝাইতে পারিবেন । 
কারণ, জজ'ও ইউরোপীয় এবং ব্যারিষ্টারও ইউরোপীয় । মক্কেলদের 
“রণ; ছিল যে, এইরূপ উপায় দ্বার] জয়লাভ করিতে পারা যাইবে। 
8. প্রথ। বহুকাল ধরিয়। চলিয়াছিল। এক পক্ষে বারিষ্টার প্রথমে 
হামলা সঙগন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তাহার পরে উকীল বন্তুত| করিতেন । 
হই পক্গতি অনুলারেই মামলা-পর্িচালনের ব্যাপাৰ চলিয়। আসিতেছিল । 
পবাণতভার হিসাবে কে আগে মাঘল। সগ্ধদ্ধে বক্তুত! করিবে প্রবাণ ৪ 
পুরান উকীল অগ্রে করিবে, কি নবা ব্যারিপ্রার আগে করিবে, এ 
পপ কখন উঠে নাই । 

উকীল ও ব্যারিষ্টীরের অধিকার । 

অতঃপর মান্তবর বিচারপতি অন্কলচন্দ্র এই প্রশ্র হাইকোটে? 
ছখাপন করিলেন। একবার তিনি ও স্বগীঘ ব্যারিষ্টার মনোমোহন 
"ঘাদ একই মামলায় নিষুক্ত হইয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ের হিসাবে 
প্রবীণ বলিয়া এবং মাম্ল1 পরিচালন সম্বন্ধে নিজের যোগাতা স্থদ্ধে 
'ঘটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি প্রথম বক্ততা করিলে মকেলের 


১৫৪ বংশ-পরিচয়। 


স্বার্থ উত্তমব্ূপে সংরক্ষিত হইবে বিয়া অন্থকুলচন্দ্র প্রথমেই বক্তৃত। 
করিতে উদ্ধত হইলেন। তপন ব্যারিষ্টার-প্রবর মনোমোহন বিলাত 
হইতে নৃতরন ব্যারিষ্টার হইরা আসিম্াছেন। তাহার দ্বারা প্রথম বক্তা 
হইলে মামলাটী পাছে মাটী হয়, এই আশঙ্কা অঙ্গকুলচন্্র প্রথমেই 
বক্তুতা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত ব্যারিষ্টার মনোমোহন তাহানে 
সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, আমি ব্যারিষ্টার ; ব্যারিষ্টারেৰ 
হিলাবে উকীলের আগেই আমার বক্তব্য শুনিতে হইবে। ৃকন্ধ 
অন্থকুলগন্দ্র ইহাতে টলিলেন না। বিশেষতঃ ইহাতে যখন উকাঁল 
সম্প্রদায়ের ম্ধ্যাদ1 ও বোগ্য তা ক্ষু্ন হইতে পারে এইরূপ আখস্কা৭ তীহাও 
হইপ, তখন [তিন উকীলদের হ্বার্থরক্ষার জন্য দগডাছমান হইলেন। 
১৮৬৯ থুষ্টাপ্জের ১২ই মাচ্চ শুক্রবার তিনি হাইকোটে বর প্রধান বিচারপতি 
এবং বিচারপতি মি: ফিম্ার ৭ বেলার এজল্টাসে এই সগ্ধন্ধে স্বীয় মন্তণ। 
প্রকাশ করিলেন । যুক্তির হিসাবে তিনি হটেন নাই । কিন্তু তাহা” 
যুক্তি প্রদর্শন বুখা হইল । বিচারপতিগণ ব্যারিষ্টারাঁদগ্ের -মনকুলেই ম" 
দিলেন । অঙ্ঠংলচন্দ্র বাধপ্রস্ধাস হইয়া অসন্ধতষ্ট মনে উকীলঙদিগে 
লাইব্রেরীতে ফিরিয়া আলিলেন। 


প্রধান বিচারপতির অনুরোধ । 


পরদিন ছাইকোটের প্রধান বিচারপতি শ্তর বার্পেন শিকক ভীহাকে 
হাইকোটের এডভোকেট হইবার জন্য পঞ্র লিখিলেন। কিন্তু তি" 
ডাবিগেন, আমি এডভোকেট হইলে প্রবাণতার হিসাবে বহু ব্যারিষ্টং 
অপেক্ষ। আমি জজদের নিকট অগ্রে বলিবার অধিকার পাইব বটে, কিছু 
তাহা হইলে হাইকোটে'র জজ হইবার পখ আমার পক্ষে বন্ধ হইয়। 
যাইবে এবং সম-বাবসায়ী উকীলদের দৌো- টানা অবস্থার মধ 


স্বর্গীয় অনুকূলচজ্জ মুখোপাধ্যায় । ১৫৫ 


তত 


শাইব্রেবীতে উকীলদের এক সভা আহ্বান করিলেন । সভায় সকল 
উকীলেই একবাক্যে তাহাকে বলিলেন, আপনি এডভোকেট হইবেন 
ন'।  অস্ঠকুলচন্দ্র উকীলদের সন্ধান্তই গ্রহণ এবং সম্মানের সহিত 
গুধান বিচারপতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

ম্ঃপর অন্রকুলচন্দ্র হাইকোর্টের অন্যান্য সিনিয়র উকীলদের 
সঙ্ধিহ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাহারা অর্থাৎ সিনিয়র 
উক*লেরা কোনএ মোকদ্দম! ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে লইবেন না। যতদিন 
-*ন শউকীল ছিলেন, ততদিন এই সঙ্কল্ল অবিচলিত ছিল। হাই- 
কোর্টেব আপীল বিভাগে জুনিয়র ব্যারিষ্টারেরা এক রকম কোনও 
খিলাই পাইতেন না । কারণ, একমাত্র তাহাদের উপর মক্কেলগণ 
'বশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু | 
১৮৬৯ খুষ্ঠান্ধে ১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার তাহার জোষ্ট ভ্রাত| বান 
ঠবশউন্দ্র মুখোপাধ্যায় হঠাৎ অপস্মার রোগে পরলো গমন করেন। 
“ছাঞ্টেথ মুতাতে সংসারের অনেক চাপ তাহার স্দ্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল 
বৃ শাহাতে তাহাকে অস্থির হইতেও হইয়াছিল । 


পীড়। ও বাসস্থান পরিবর্তন । 
জীবনের শেষ ছয় বৎসর তাহাকে প্রায়ই রোগ ভোগ করিতে 
£ইত। মাসের মধ্যে পাচ ছয় বাদশ দিন তাহার একটা না একট' 
পাগ লাগিয়াই থাকিত। হয় জর, না হয় অন্যন্দপ অনু । ইহার 
কলে তিনি আদালতে যাইতে পারিতেন না। ১৮৬৯ শ্রীষ্টাবে তাহার 
ভীষণ রোগ হইল । তাহার একটী ফোড়া হইল । তাহার পারিবারিক 


১৫৬ বংশ-পরিচয় । 


চিকিৎসক ও আত্মীয় গ্রপিদ্ধ ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যাম্থ জুলাই 
মাসের ২শে তারিখ বৃহস্পতিবারে এই ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করেন! 
২৮শে তারিখে অর্থাৎ ৮ দিনে ফোড়া শুকাইয়া যায়। কিন্তু এই দিনই 
সন্ধ্যার সময়ে তাহার সামান্ত জর হয়। এই জ্বর ক্রমে বাড়িতে থাকে 
এবং ক্রমে তাহা কঠিন হইয়া দাড়ায়। খরা সেপ্টেম্বর বুহস্পতিবার 
জীবন বিপন্ন হইয়া! পড়ে। ৪ঠ! তারিখে তখনকার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার 
ফেরার তাহার চিকিংসার্থ আহৃত ভন। যাহা হউক সৌভাগাক্রহে 
ডাক্তার নীলমাধব ৪ ফেবারের চিকিৎসায় তিনি রোগমুক্ত হন। 
২১শে সেপ্টেম্বর ভাক্তারেরা তাহাকে স্থস্থ বলিম্। মত প্রকাশ করেন। 

পরদিন ২২শে সেপ্টেপ্বর তিনি কয়েক জন বন্ধু ও ডাক্তার বিহার" 
লাল ভাছুড়ীর সহিত গঙ্গায় জলতভ্রমণে বাহির হন। ২৮শে তারিবে 
ফিরিয়া আসেন । তাহার পর ৩*শে তারিখে আবার বাহির হন 
এবং ৪ঠা অক্টোবর প্রত্যাগমন করেন । অতঃপর ১১ অক্টোবঃ 
তারিথে তিনি উন্রপশ্চিমাঞ্চলে বায় পরিবর্তনের জন্য ঘাত্রা করেন 
এবং ১৫ই তারিখে ফিরিয়া আসেন । অতঃপর ডাক্তার পেন তাহাকে 
বলেন, আপনি যদি স্বাস্থা ভাল রাখিতে চান তাহা হইলে পাথুরিদ, 
ঘাটার বাটী ত্যাগ করিয়া অনা কোনও স্বান্তাকর স্থানে বাস করুন 
তাহার পর তিশি চৌরঙ্গীতে একটী বাটী দেখেন। ডাক্তার পেন 
(সই বাটা তাহার বাসের উপযোগী বলিয়া মত প্রকাশ করিলে তিশি 
১২ই নভেম্বর সেই বাটাতে সপরিবারে উঠিয়া যান। এই বাটীতে বা» 
করিয়া তাহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল । 

এতদিন অন্থকুলচন্দ্র জুনয়র সরকারী উকিল ছিলেন এবং বাঃ 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সিনিয়র সরফারী উকীল বাবু কালীরুষ্ণ ঘোষের 
পদে অস্থায়ীভাবে কাধ্য করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কালীবাবুর মৃতু 


স্বর্গীয় অন্ুকুলচন্্র মুখোপাধ্যায় । ১৫৭ 


হইল । গভরমেণ্ট ১৮৭০ থুষ্টাকের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাবু 
জগদানন্দকে এ পনে পাক করিয়া দিলেন । 


ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত | 

মার্চ মাসের ১*ই তারিখে মিঃ রিভাস টমনন তাহাকে এই মন্মে 
এক পত্র লিখিলেন যে, তিনি বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক মভার 
সদশ্ট হইতে সম্মত আছেন কি না। পরদিন অন্থকৃলচন্দ্র এই পত্রের 
উত্তরে তাহাকে জানাইলেন ফে, তাহার ইহাতে সম্মতি আছে। ১৯শে 
হারিখে গভর্ণমেণ্ট তীহাকে ব্যবস্থাপক সভার সাস্ত যনোনীত 
কারুলেন। এই প্রথম বার হাইকোর্টের একজন দেশীয় উকীল 
বাঙ্গাল! ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইলেন। এতদিন বাঙ্গালার দেশীয় 
'মভিজ্জাত-সমাজের মুখ্য ব্যক্তিগণকে ছোটলাট ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্ত প্রদান করিতেন। কিন্তু অন্থুকূলচন্্রকে সদস্য মনোনীত করাতে 
এহ শিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে স্বাধীনতা, 
তজন্বিতা ও মনস্থিতার পরিচয় দিযাছিলেন, তাহা যথার্থই অন্করণ- 
বোগা। তিনি সাস্ত থাকিবার সময়ে “হোয়ারফ বিল”, “চৌকীদাৰা 
টাকপান বিণ “কোর্ট অফ ওয়ার্ডম বিল”, *ঢাকা বিল” এবং পোর্ট বিল 
আইনে পরিণত হইয়াছিল । 


হাইকোটের জজ | 
১৮৭০ খ্রীষ্টান্বের ২৯শে নভেম্বর বড়লাটের সেক্রেটারী তাহাকে 
এক পত্র লিখেন। সেই পত্রে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রদান 
করতে উদ্যত হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার অভিমত জানিতে চাহ্কেন। 
মশ্টকু চন্দ্র গভর্ণমেপ্টকে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তিনি নিয়োগপত্র প্রাঞ্চ 
ইন। বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়া তিনি ১ল! ডিসেম্বর বাঙ্গালার 


১৫৮ বংশস্পরিচয় | 


ব্যবস্থাপক নতার সদশ্কপদ পরিত্যাগ করেন। ৬ই ভিসেম্বর তারিখে 
তিনি বিচারপতি হইবার শপথ গ্রহণ করেন ; কিন্ত এ দিন এজলাে 
বসেন নাই । পরদিন ৭ই তিনি বিচারপতি মান্যবর জ্যাকসনের সহিত 
এজন্সাসে বসেন । 

বিচারপতি অঙ্গুকুলচন্জ্র ১৫ বৎসর কাল হাইকোর্টে ওকালতি 
করিয়াছিলেন। তিনি ধীর, স্থির ও মেধাবী ছিলেন । আপনার 
বক্তব্য সোজা! কথায় প্রকাশ করিতেন । ভাষার চটকে নিজের বক 
বকে কখনও জটিল করিতেন না। তাহার যুক্তি-বিন্তাস অতি সুন্দর 
ছিল। তাই তিনি যাহা বলিতেন তাহা বিচারপতিগণ মনোযোগ 
দিয়া শুনিতেন। তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান আতীব প্রথর ছিল' তা 
বিন্দুমাত্র ক্ষু্র হইতে দেখিলেই তিনি সিংহবিক্রমে দণ্ডায়মান হইতেন 
অন্ৃকৃলচজ্ে বিনয়ের যেমন প্রাচুর্য ছিল, দৃঢ়তাঁও তেমনই অসাধার* 
ছিল। আত্মশক্তিতে তাহার অটুট বিশ্বাস ছিল; কিন্কু তাই বলিয় 
অপরকে তিনি কখনও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি ব্বনামধ্ 
পুরুষ ছিলেন; আপন যোগাতায় ও গুণে তিনি স্থখ্যাতির সৌধশিখরে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । অন্ুকূলচন্দজর শাস্তপ্রকুতির ছিলেন এব' 
কখনও সমব্যবসায়ী উকীল. বা ব্যারিষ্টারকে রূঢ় বাঁ কঠিন কথা প্রয়োগ 
করেন নাই । যে মামলা তিনি গ্রহণ করিতেন, সেই মামলা পরি" 
চালনের জন্য অর্থাৎ মক্চেলের স্বার্থলংরক্ষণের জন্য তিনি প্রাণপহে 
চেষ্টা করিতেন। তাহার সাধুতা ও চরিত্রবলের প্রশংসা সকলেই 
করিতেন । তিনি যাহা মুখে বলিতেন, কাঞ্জেও তাহা কর্িতেন, 
তাহার কথার নড়চড় ছিল না। ওকালতীতে শেষ পাচ বংসর তার 
এতদূর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে, ভিনি উকীল-সম্পরদায়ের নেতৃপ? 
অধিকার করিম্বাছিলেন। 


স্বর্গীয় অন্থুকূল্গচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৫৯ 


তাহার সময়ে হাইকোটে” মোক্তারদিগের প্রতাপ যথেষ্ট ছিল। 
নকল মামলাই মোক্তারদিগের হাতে থাঁকিত। মোক্তারেরা ঘে 
উকীলকে পছন্দ করিতেন, তাহাকেই মামল! দিতেন। ইহাদের 
আইনজ্ঞান কেন ছিল বলিতে পারি না; তবে ইহারাই তখন উকীলদের 
যোগ্যতার যাচাই করিতেন তাহাদের পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইতে 
শাৰ্িলেই উকীলের প্রতিষ্ট। হইতে বিলম্ব হইত না। যদি কোনও মোক্তার 
কোন নৃতন উকীলকে একটী মামল। দিতেন এবং দেই উকীল আইনে 
সবিশেধ অভিজ্ঞ হইলেও যদি কোনও কারণে সেই মামলাটীতে পরাজিত 
হতেন তাহ! হইলে তাহার ভাগো পশার-লাভ স্বদ্দূরপরাহত বা একে- 
বারে অসম্ভব হইয়! পড়িত । তখনকার দিনকাল উকালের পক্ষে এরূপই 
বিপজ্জনক ছিল। এমন দিনে অঙ্গুকৃলচন্দ্রের পক্ষে হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা 
নাহ্‌ করা যে কত দূর যোগ্যতার পরিচায়ক, তাহা! সহজেই অনুমান 
করা মাইতে পারে । এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও 
গিনি যে কৃতকার্ধ্যতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা কেবল তাহার 
শের গুণে । ব্যবহারশান্ত্রে তাহার অপরিশীম জ্ঞান ও অধিকারের 
কথ গভর্ণমেণ্ট ও দ্বেশবামী কাহারও অপারিজ্ঞাত ছিল না। পনের 
“সর খুকালতী করিয্। তিনি সাধারণকে বুঝাইগা দিয়াছিলেন যে, 
হাইকোর্টের বিচারাসনে তাহাকে অধিষ্ঠিত করিলে সে আলন অনর্্ত 
ইত গভর্ণমেপ্ট ও ইহা বুঝিয়াছিগেন। সেইজন্য দেশের ধর্্া'ধকরণে 
বচারাসন গভণমেন্ট তাহার জনা প্রস্তুত করিম্লাছিলেন । 

অনুকূলচন্দ্রের বছুদিনের সাধ ছিল তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি 
ইবেন। তীহার আনন্দ_-সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল; আর দেশবাসীর 
ঘানন্দ হয, তাহার! তাহাদের অভিলধিত ব/ক্তিকেই বিচারপতিবূপে 
গইয়াছিলেন। বস্তত: অন্গুকুলচজ্দ্রের নিয়োগে দেশবাসী অতীব সন্ত 


১৬০ বংশ-পত্িচয় । 


হইয়াছিলেন। বিচক্ষণ আইনবিশারদগণ এই নিয়োগে প্রীত হইয় 
সাহাকে যে সকল পন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহাদের নকলগুলির স্থান এখানে 


হইবে না। ইহাদের মধ্যে মাত্র তিনখানি পক্ত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-_ 
] 


ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ এট ল্যাটি সাহেবের পত্র । 
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কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মান্যবর মার্কবি সাহেবের পত্র! 
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বয় অস্থকুলচন্র সুখোপাধ্যার । ১৬১ 


৪ 
বাবু প্রসঙ্গদেবের পত্র । 
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হ'ইকোর্টের জজ হইয়া! অবধি বিচারপতি অন্ৃকৃলচন্্র ও বিচারপতি 

জাকসন প্রায় একই এজলাসে বসিয়া! বিচার করিতেন। জোকে 

ইহাদের এঞজলাসকে বলিত---*বিচারপতি জ্যাকসন ও মুখার্জির 

এজলাস।” বিচারপতি অঙ্থকৃলচজ্দ্র অন্যান্য বচারপতি ও হাইকোটে'র 

পবলোকগত প্রধান বিচারপতি মান্যবর নরম্যান সাহেবের সহিতও 

এজলাস করিতেন। তিনি রেগুলার, স্পেস্তাল ও ক্রিমিন্যাল-সেলন 
১১ 


১৬২ বংশ-পরিচয় । 


এবং আপীল মামলারও বিচার করিতেন। আট মাস কয়েক দিন তিনি 
হাইকোটে'র বিচারাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এই অল্প সময়েই তিনি 
অশেষ যোগাতা ও নিরপেক্ষতার নহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন 
এবং দেশবাসীর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। 

১৮৭০ খুষ্টান্ধের ১৬ই 'ফেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপতি ফিয়ার ও 
ধঘারকানাথ মিন্রের এজলাসে একটী মামলার শুনানী হয়। ত্রাহারা 
এই মামলা পুনবিচারের জন্য নিয় আদালতে ফেরত পাঠাইম়া দেন। 
কিন্ত নিম্ন আদালতের জজ এই মামলা খারিজ করিয়া দেন । ১৮৭১ 
খৃষ্টানদের ১১ই আগষ্ট তারিখে ইহা পুনরায় হাইকোর্টে বিচারিত 
হইবার জন্য আসে। বিচারপতি অন্ুকূলচন্দ্র ও জ্যাকসনের এজলাসে 
মাম্লাটার বিচার হয়। কিন্তু ছুই জন বিচারপতিই ছুইটী স্বতন্ত্র রায় 
দেন। কাঁজেই মামলাটী পুনর্ববিচারের জন্য ফুল বেঞ্চে প্রেরিত হয়। 
ফুল বেঞ্চে বিচারপতি জ্যাকৃমন (এই নামের অপর একজন 
বিচারপতি ), বিচারপতি সিয়ার এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র 
১৮৭১ খৃষ্টানদের ২০শে সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার করেন এব 
বিচারপতি অন্ুকুলচন্ত্রের রাঁয়ই বাহাল রাখেন । 

ফুল বেঞ্চে এই মামলার শুনানীর সময়ে কলিকাতা হাইকোটে? 
তদানীন্তন স্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ উড.ফ (আপীলকারীদের তরফের 
ব্যারিষ্টার) বলিয়াছিলেন,__আমার মক্কেলদের পক্ষ সমর্থনের জনা 
সর্বাপেক্ষা উৎকুষ্ট যুক্তি মাননীয় বিচারপতি অঙ্গুকুলচন্ট্রের রায়েই 
আছে ।” এই বলিয়া তিনি তাহার রাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
বিচারপতি অগ্্কূলচন্দ্রের বিচারশক্তির প্রশংলা ইহ! অপেক্ষা আর বি 
হইতে পারে! ফুলবেঞ্চের প্রধানতম বিচারপতি মাননীয় মি: এল এ 
জ্যাকসনও তাহার স্থবিচারের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 


খ্ব্গীয় অন্থকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৬৩ 


ফুল ধেঞ্চে এই মামলার শুনানী শেষ হইবার পর ঘখন বিচারপতিগণ 
রায় দেওয়া শেষ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে হাইকোটে'র তদানীত্তন 
প্রধান বিচারপতি মান্াযবর নরম্যান সাহেবের হত্যা সংবাদ হাইকোর্টে 
পৌছিয়াছিল। এই সংবাদ গ্রাপ্তিমাত্র আদালতের কাজ্কশ্ম তখনই বন্ধ 
হরিয়। দেওয়! হয়। 


দয়া-দক্ষিণ্য। 

বিচারপতি অঙ্থকৃলচন্দ্র পরপোকারী ছিলেন। তাহার দানও ঘথেষ্ট 
ছিল। গুরুপুরোহিত মাসিক সাহায্য ত পাইতেনই, তাহার উপর 
অন্যান্য হিসাবেও তাহারা অন্ুকৃলচন্দ্রের নিকট বেশ ছুই পয়স 
পাইন । চাঁরিজন ত্রাঙ্মণ তাহার কাটীতে অবস্থান করিতেন এবং 
শনি তাহাদের ভরণপোষণ করিতেন। বহু দৰিদ্র আত্মীয়ের সংসার 
তাহার সাহাযো চলিত । অনেক বিধবা রম্ণী তাহার নিকট মাসোহার! 
দইতেন | অর্থাভাবে যে সকল ছাত্র লেখাপড়া শিখিতে পারিত না, 
হাহারা তাহার নিকট ছুরবস্থার কথা জানাইলে তিনি তাহাদিগকে 
'খার্থক সাহাষ্য করিতেন। অনেক নিরুপাস্ম ছাত্র তাহারই অর্থে 
সেডিক্যাল কলেজে এবং অনান্য কলেজ-ন্থুলে পাঠান্]াস করিত। এই 
হ গেল তাহার নির্দিষ্ট নিয়মিত দান। ইহা ব্যতীত অর্থার অবস্থা বুঝি 
শাতাকে মাঝে মাঝে বিস্তর দান করিতে হইত । এ সকলের হিসাব পত্র 
হল ন।। 


ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিনয় । 


অন্ুলচন্ছ্র খাটি হিন্দু ছিলেন। হিন্দুশান্্রের শাসন-বিধি মানিয়। 
উ্িতেন। তিনি নিফলঙ্কচরিত্র ছিলেন) জীবনের প্রথম হইতে 
ষ়্ার পূর্বকাল পধ্যন্ত তাহার স্বভাব একই রকমের ছিল। বড় উকীল 


১৬৪ বংশ-পরিচয় । 


হইয়া পরে জজ হইয়া, প্রভূত যশঃমানের অধিকারী হইয্বাও তাহাকে 
কেহ গর্বিত দেখে নাই । তিনি ফলভারাবনত তরুর ন্যায় নতি-সম্পন্ন 
ছিলেন। তাহার স্বভাব অমায়িক ও মিষ্ট ছিল। 


শরীরের অবস্থ। | 


ছেলেবেলায় অঙ্থৃকৃলচন্্র খুবই রোগ ছিলেন। সেই কুশ শরীর 
বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে স্থুলাকার ধারণ করে। শেষে ১৮৭১ খুষ্টান্বের 
১০ই এপ্রিল সোমবার তাহার শরীরের ওজন হইয়াছিল, তিন মণ সাড়ে 
তিন সের। অনেক বড় বড় ডাক্তার তাহার এই মেদবৃদ্ধি দেখিয়া 
ভীহাকে সতর্ক হুইতে বলিয়াছিলেন। তাহাদের পরামর্শ অন্ুসাবে 
তিনি এই সময় হইতে ব্যায়াম করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । 


পোষাক-পরিচ্ছদ । 


বিচারপতি অহ্থকৃলচন্দ্রের পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ ছিল। 
তিনি ধুতি ও চাদর পরিতেন | আদালতে যাইবার সময়ে, কোনও 
ইউরোপীয় 'তন্রলোককে দেখিতে যাইবার সময়ে অথবা! কোনও পার্টিতে 
যাইবার কালে তিনি ইজের চাঁপকান পরিতেন। নহিলে ধুতি-চাদ্ 
পরিয়াই সর্ধত্ত্র তিনি বিচরণ করিতেন । নিমস্ত্রণ-সভায় বা সামাজিক শন 
কোনও উৎসব-সভায় তিনি ধুতি-চাদর পরিয়াই যাইতেন। তাহার 
পোষাকে জাকজমক ছিল না। এসকল তিনি পচ্ছন্দ করিতেন না। 

মৃত্যুর ছুই তিন বৎসর পূর্ব হইতে তিনি বাড়ীতে পথ্যন্ত পেপ্টালুন 
পরিয়া থাকিতেন। কারণ . তাহার পেট খুব মোটা হইয়াছিল। 
মেদবৃদ্ধিহেতু ভুঁড়ি ক্রমশঃই বাড়িয়া ধাইভেছিল। এইজন্ত ভাক্তারেং 
পরামর্শকমে তিনি বাড়ীতেও পেণ্টালুন পরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 


স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৬৫ 


স্বতুযু | 


১২৭৮ সালের খরা ভাব্র, ইংরেজী ১৮৭১ খৃষ্টান্বের ১৭ই আগস্ট 
বিচারপতি অন্কুলচস্ত্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৪২ 
বৎসরের অধিক হয় নাই। পক্ষাঘাত ও হঠাৎ শোণিতাধার 
81৩০-58৪5] ফাটিয়া যাওয়াই তাহার মৃত্যুর কারণ। তিনি ছুই 
পুত্র ও ছুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন । ১৬ই আগষ্ট 
পধ্যস্ত তিনি বিচারকাধ্য পরিচালন করিয়াছিলেন এবং এদিন একটী 
মামলার রায়ও দিয়াছিলেন। রায় দিয়া তিনি জলযঘোগের জন্য বিশ্রাম- 
গু৯ে আসেন । একটু পরেই তাহার মাথ! ধরে । ক্রমে মাথাধর বাড়িতে 
খাকে। শেষে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, তিনি বিচারপতি মিত্রকে 
অতি কষ্টে বলেন,--“আমাকে আমার চৌরঙগীর বাসায় পাঠাইয়! দিন 
এবং আমার সঙ্গীয় বিচারপতি জ্যাকসনকে বলিবেন, আমি কাল আস্য়। 
স্টাহার সহিত বিচার করিতে বসিব ।* কিন্তু সে কাল? আর আসিল না ! 
'বচারপতি অস্থকুলচন্দ্রকে ভব-সাগরের পারে চলিয়া! যাইতে হইল । 

বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময়ে হাইকোট” হইতে তিনি চৌরঙ্গীর 
বাটীতে উপস্থিত হন। বাড়ীতে আসিয়! তাহার একবার দাস্ত হয়। 
ইহার পর তিনি এমন দুর্বল হইয়া পড়েন ষে, তীহাকে আর উপরের 
ঘরে লইয়া যাইতে পারাষায় নাই। তিনি একতলার টৈঠকখানার ঘরে 
একটি সোফার উপর শুইয়া রহিলেন । এই সময়ে গৌসাই নামে 
ঠাহা এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেবল তাহার নিকটে ছিলেন। ইহার পরিবার- 
বগকে তিনি প্রতিপালন করিতেন। ই্হারই সহিত তিনি মৃত্যুর পূর্ব 
কয়েকট। কথ। কছিতে পারিয়াছিলেন। সে কথা গুলির মণ এইং-_ 

অঙ্ুকুলচন্ত্র ।--গৌসাই আমার এখনকার অবস্থা কেমন দেখছ ? 


১৬৬ ংশ-পরিচয়। 


গৌসাই।-_কিছুই নয়-আপনার সামান্ত একটু শরীর খারাপ 
হ'য়েছে। 

অ ।--বন্ধু হে! তোমাকে কত কি বলেছি, সে সব স্ুলে যাও; 
আর আমাকে ক্ষমা কর। 

গ।--আপনি কি বলছেন? আপনার কি মাথাখারাপ হয়েছে? 

অ।-_না, আমার মাথা খারাপ হয়নি। আমি য বল্ছি ঠিকই 
বল্ছি। তোমীকে ১৫ দিন আগে বলেছি, তা” কি ভূলে গেলে? 

গ্র।নাঃ আপনি কি বল্ছেন আমি বুঝতে পার্ছিনে। 

অ।- আমার পিতার ষৃত্যুর কথা। 

গ।--( কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়! ) তা'তে কি হয়েছে? ঈশ্বর তা" 
কর্বেন না। 

অ।--ভাই গৌসাই, তোমাকে ১৫ দিন আগে বলেছিলাম যে, 
আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে । ঠিক আমার মত বয়সেই আমার পিতা 
ত্বর্গে গিয়েছিলেন । সেই জগ্ভে আমিও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেম্‌ 
তিনি যেন ঠিক তাঁর বয়সেই আমাকে ডেকে নেন। আমি জানি, 
আমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকৃবে না । তিনি আমাদ ভাকৃছেন । 

গ।-_ আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে ব'লে সেই সময়ে আপনারও 
সততা হবে এমন কোনও কথা নাই। আপনি যে রোজ বাঁত্তিরে বলেন 
“--হুরি বল দিন গেল” ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, ভগবানে আপনার 
বিশ্বাম আছে। 

অ।---হুরি বল, দিন গেল। 

এই কথা কয়ূটী বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন। আর তাহার বাকা- 
স্ফুর্তি হইল ন!; ক্তাহার অধরোষ্ঠ পুনরায় কম্পিত হইল না! 

তখনই কলিকাতার বড় বড় ভাক্তারদিগকে ডাকা হইল । ডাক্তার 
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পেন, ফেরার, নীলমাধব মুখোপাধ্যাক় প্রভৃতির সে সময়ে খুবই নাম-ডাক, 
তাহারা সকলেই আসিলেন। কিন্তু অন্ুকূলচন্দ্রের বাক্যন্ছুর্তি আর 
হইল না! তীহার পত্বী ও পুত্রকন্তাগণ তাহার শেষ কথা আর শুনিতে 
পাইলেন না! কয়েক ঘণ্টা এইভাবে বাকৃশক্তিশৃন্য থাকিম্া সন্ধ্যা ৬ 
টার সময়ে তিনি পরলোক গমন করিলেন। সবই ফুরাইল ! 

ডাক্তারেরা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন। পত্বী 
ভূমিতে আছাড় পাড়িয়। কাদিতে লাগিলেন। পুত্রকন্তাগণ কেহ ব! 
কাদিতে লাগিল, কেহ বা হতবুদ্ধি হইয়া দাড়াইয়৷ রহিল। বন্ধু- 
বান্ধবের। বুক-ভাঙ। দীর্ঘশ্বান ফেলিয়া বিদায় হইলেন । এমনকি 
ভূতের পধ্যন্ত ফুকারিয়া কাদিতে লাগিল । কীাদিবারই কথা। তিনি 
যে সকলেরই প্রিয় ছিলেন ! 

বিচারপতি অস্থকুলচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই 
দুঃখিত হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রকাশ্য এজলাসে 
তাহার জন্ত ছুংখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপীল ও আদিম বিভাগের 
আদালভ-সমৃহ তাহার মৃত্যুর জন্য বন্ধ রাখ! হইয়্াছিল। বিচারপতি 
অন্ুকূলচন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি 
ফিয়ার মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা ১৮৭১ প্রীষ্টাব্দের 
২১শে আগষ্ট তারিখের “হিন্দু পেটি ঘট” হইতে উদ্ধত করিলাম । 
“ই সঙ্গে “হিন্দু পেটি টের সম্পাদকীয় মস্তব্যও উদ্ধৃত হইল :__ 
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অনুকূলচজ্জ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ বনীয়া?' 
বংশ এবং ইহা পাথুরিয়াঘাটার মুখুজেয বংশ নামে খ্যাত। অন্ুকূলচন্্ 
এই বংশে জন্মগ্রহণ করিম এই বংশকে গৌরবাস্থিত করিম্বা গিয়াছেদ 
নিয়ে এই বংশের একটী তালিক। প্রদত্ত হইল £__ 


ংশ-তালিক।। 


পণ্ডিত মনোহরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
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অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৭১ 


যজ্েশ্বর 
| ৃ 
] ] 
রাধারমণ রায়বন্পত 
] 
22 ০: সাড়ে ভু 
হুবনমোহন লক্ীকাস্ত গোপাল সহশ্ররাম 
ররারিরিরিরিতর নিলি জিনাত তাত 
] । ] ] ] 
চন্রশেখর অযোধ্যারাম নীরেশ্বর রামকেশব মুক্তারাম 
ৰ | 
| । | 
রাধারমণ রামপ্রসাদ ( অন্যান্ত বহু সন্তান ) 


] 
বৈচ্যনাথ 


াশীশাশেশীিশীাশি 


তা হর ভারা সর 
'এক কন্যা লক্ষমীনারায়ণ রাজনারায়ণ নরনারায়ণ শ্রানারায়ণ €( এক কন]) 
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সার রি | 
] শরদিন্দু এম, এ বি. এল 
“শিবচজ্জ, সত্যতৃধণ বি. এল, সত্যশরণ 


স্বগীঁয় শ্যামাচরণ বল্পভ। 


জন্ম ও শৈশব । 


খান্যকুড়িয়ার প্রিদ্ধ বাবসারী, মুক্তহস্ত দানবীর, পরোপকারী, 
দরিদ্র-বান্ধব এবং পল্লীর কলযাণলাধনে সততব্রতী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্ল 
মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্ততুক্তি সেখপুরা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । ইনি জাতিতে সচ্চাধী। এই গ্রামে অতি 
প্রাচীনকাল হইতে এক সচ্চাষী পরিবার বসবাস করিতেন; তাহাদের 
সামান্য .কিছু জমি-জম| এবং কলিকাতার উপ্টাডিঙ্গি অঞ্চলে তামাকের 
আড়ত ছিল। মতিরাম বল্লভ মহাশম্ এই পরিবারভূক্ত ছিলেন ' 
ইনি শ্তামাচরণ বাবুর উর্ধতন পঞ্চম পুরুষ । 

পারিবারিক অশাস্তি ও গণ্ডগোলের জন্য ইহাদের তামাকের আড় 
ও জমিজম! নষ্ট হয়। অতংপর তাহাকে দারিদ্র্য ও অভাবের পীঁডানে 
পড়িতে হয়। এই সময়ে তিনি বালক মাত্র । 

এই পারিবারিক অশান্তি ও বিচ্ছেদের ফলে শ্ঠামাচরণের অগ্রজ ভিন 
ভ্রাতা--জোষ্ঠ গঙ্গারাম, দ্বিতীয় ভূবন এবং তৃতীয় রাম অকালে পরলোক 
গমন করেন। শ্যামাচরণের স্বদ্ধে ইহাদের কুত খগভার উত্তরাধিকার" 
সুত্রে পতিত হয় । তিনি বিপদের ঘনান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইলেন বটে। 
কিন্ত সাহস ও আশা ত্যাগ করিলেন ন1। *্বয়সে ছোট হইলেও তিনি 
অভিজ্ঞতায় ছোট ছিলেন না । বিপদে স্থৈ্ণাবলম্বন করিতে তিনি অনি 
শৈশব হইতেই অভ্যন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ছুরবস্থার হন্তে নিশ্টে্ট 
ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া! নিশ্পেষিত হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। 


স্বর্গীয় শ্বামাচরণ বল্পভ । ১৭৩ 


ভগবান তাহাকে ভিন্ব ধাতৃতে গঠিত করিয়াছিলেন । প্রতিকূল অবস্থার 
ভীষণতা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শ্টামীচরণও ততই আত্মরক্ষা ও আত্ম 
প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন । শ্যামাচরণের মাতা ও তাহার এক 
কনিষ্ ভ্রাতা তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া 
ছিলেন। এই বিপদ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার ভার ভগবান তাহারই 
উপরে ন্তস্ত করিয়াছেন। এখন হইতেই এ জ্ঞান তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। 


বাল ৪ তস্পোজ। 


এই পারিৰারিক কর্তব্যের দায়িত্ব-বুদ্ধি তাহাকে বাল্যকাল হইতেই 
জাবন-সংগ্রামে অগ্রবস্তী করিয়! দিল। ক্ষুরধার বুদ্ধি, কর্তব্যপরায়ণতা, 
পরিশ্রমশীলতা, ত্বাভাবিক ব্যবসায়"জ্ঞান এবং অধ্যবসায় ধাহাদের 
মূলধন, উন্নতি তাহাদের করভলগত হইয়াই থাকে ! এরূপ গুণশালী 
নাজির সম্মুখে অবস্থার প্রতিকূলতা বেশী দ্রিন ভিঠিতে পারে ন। 
শী্বই হউক বা বিলম্বেই হউক প্রতিকূল অবস্থার তিরোধান ঘটেই । 

শ্তামাচরণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলেন । 
ব্যবসায়ী হইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ষ। তাহার হৃদয়ে ক্রমেই জাগিয়া 
উঠিতে লাগিল। কিস্তু মূলধন কোথা? তিনি আপনাকে নিতাস্ত 
নিঃপহায় ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িলেন। আত্মশক্তিতে তাহার দৃঢ 
বস্বাস ছিল, তাই তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন না) বুদ্ধিমানের মত 
তিনি সুযোগ ও অবসরের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । 

শ্যামাচরণের মাতা ধান্তকুড়িয গ্রামের প্রসিদ্ধ গাম়্েন-বংশের কন্ত! | 
গায়েনদিগের অবস্থা তখন হ্বচ্ছল। ইহারা সেই সময়ে মাত পুত্রকে 
আপনাদের নিকট আনয়ন করিলেন। হ্ামাচরণ মাতুলালয়ে 


১৭৪ বংশ-পরিচয়। 


আসিলেন। এখন তাহার চারিদিকে নৃত্তন ও অপরিচিত লোক; 
নৃতন গ্রাম, নৃতন অবস্থা, নৃতন ব্যবস্থা; সকলই নূতন, সকল 
অপরিচিত । , 

এই নৃতনের মধ্যে পড়িয়াও শ্তামাচরণের আত্মবৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ক্ষ 
হইল না। শ্যামাচরণের মুখে গাম্ভীধ্য ও প্রফুলপতা পরম্পর মিলিয়া 
মিশিয়া থাকিত। প্রৌটের স্থ্র্যা ও কিশোরচাপল্য ছুইয়ের সংমিশ্রণ 
তাহাতে দৃষ্ট হইত; বিস্কারিত নমমন-যুগল প্রতিভার আভায় সমুজ্জল 
ছিল। ইহার উপর তাহার আচার-ব্যবহার, স্থভাব-চরিত্র বড় মধুর 
ছিল। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, আলশ্য তাহার একেবারেই ছিল না। 
তাহার শরীর যেমন স্থদুঢ় ও স্থগঠিত তাহার মনও তেমনই উদার ৪ 
উন্নত ছিল। তাহার বিশীল বক্ষের ভিতর যে ত্বদয্ম অবস্থান করিত, 
তাহা যেমন সমুক্রত তেমনই সহান্থৃভৃতি-প্রবণ ছিল। অল্পদিনের 
মধ্যেই শ্টামাচরণের সহিত সকলের আলাপ হইল; অপরিচিতের সঠিত 
তিনি পরিচয় স্থাপন করিলেন্‌। 

এই সময়ে এই জাতির ভিতর লেখাপড়ার তেমন চলন ছিল ন। 
এবং গ্রামে গ্রাম্য পাঠশাল! বাতীত ইংরাজী স্কুলও ছিল ন।। কাদে 
পাঠশালায় বতদূর লেখাপড়া শিখিবার ততদূর শিখিয়া তীহাঙ্জ 
তখনকার রীতি অনুসারে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল । ব্যবসারই 
তখন এই সচ্চাষী জাতির প্রধান অবলম্বন ছিল। 

শ্ামাচরণ বাল্যকাল হইতেই বাবসায়ের মূলতত্ব শিখিয়াছিলেন' 
এই মূলনীতির সহিত যেন তাহার জন্ম-জন্মাস্তরের পরিচয় ছিল। এ 
কথা বলিতেছি এইজন্য যে, তাহাকে এ তত্ব কেহ কোনও দিন হাতে 
ধরিয়া শিখাইয়া দেন নাই । এখানে আসিমা শ্যামাচরণ অন্ুসন্ধিসু 
হইলেন। এই জেলার কোথায় কোন্‌ জিনিষ উৎপন্ন হয়, কোথা 


স্বীয় শ্ামাচরণ বল্পভ । ১৭৫ 


কান্‌ জিনিষ ঠয়ারা হয়, কোথায় কোন্‌ জিনিষ সম্তায় অপর্ধ্যাপ্ত পাওয়! 
ঢ্য এবং মহকুমার বাহিরে কোথায় সেই জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় হইয়া 
দাকে, এ সকল বিষয়ে তিনি জ্ঞান-স্ঞচয় করিতে লাগিলেন । কোথায় 
কান জিনিষ সংগ্রহের জন্য আড়ত স্থাপন করিলে স্থবিধা হইবে সেই 
“কল জিনিষ কোন্‌ স্থানের মহাজনের হাতে দিলে লাভ বেশী হইবে, 
£চ! তিনি মনে মনে একক্সপ স্থির করিয়া লইলেন। 

শ্যামাচরণের মাতুলগণের বাছুড়িরা গ্রামে একটী আড়ত ছিল। 
£5 খান্তনুড়িয়া হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত । বাছুড়িয়া গ্রাম 
“দলের লোকেরই ব্যবসায়ের স্থান ছিল। এখানকার আড়তে 
“নি মাতৃলগণের সহিত যাতায়াত করিতেন এবং তাহার ব্যবসায়- 
ক্ষার হাতে খড়ি এই আড়তেই হইয়াছিল । 

পান্যকুড়িয়া গ্রামটীর নাম-ডাক ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য বা শিল্প- 
'যাপারে উচ্চস্থান অধিকীর ন। করিলেও সে সময়ে ইহা নিতান্ত নগণ্য 
গম ছিল না। অল্পবিস্তর ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান বলিয়া ইহ! প্রসিদ্ধ 
'*ন। প্রাচীন বদান্য মুন্দী পরিবার কর্তৃক নিশ্মিত টাকীরে!ভ নামক 
পাক! ব্াস্তার পার্শেই এই গ্রাম অবস্থিত । কলিকাতা সহরের 
শাখবাজার অঞ্চল হইতে ইহার দূরত্ব ১৫1১৬ ক্রোশের অধিক নহে এবং 
'দপহাট মহকুমাসদর হইতে উহা! মাত্র ৫1৬ ক্রোশ দূরবর্তী । এই গ্রামের 
ঠ:-নলিকের ভূমি নামাল, এজন্য প্রান অধিকাংশই জলা ও বিলি। 

ব্যবনায়-বাণিজ্য-সন্বন্ধে নানারপ কল্পন'-জল্পন| তিনি করিতেন; 
হাতার কল্পনা কবির কল্পন। ছিল না, অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশিষ্ট জ্ঞানের 
উপর ভাহার ভিস্তি-প্রতিষ্ঠিত হইত। এই কল্পনার আলোকে তিনি 
হাহার আবনে লব-উধার অক্ষণ-রাগ দেখিয়া আপনিই বিভোর হইয়! 
বাকিতেন। তিনি আপনার পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর 


১৭৬ বংশ-পরিচয় । 


করিয়া এই কিশোর বয়স হইতে ভবিদ্যৎ কণ্ম-পদ্ধতি মনে মনে নির্ধারৎ 
করিয়া লইয়াছিলেন । 

ধান্যকুড়িয়া গ্রামে এই সময়ে পতিতপাবন সাউ মহাশয় বাস করি. 
তেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনই উচ্চহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি ধশ্বপ্রবণ ছিলেন এবং ধর্মচিন্তা করিতেন। তীহার প্ররুতি 
অতি ধার এবং বিচার-বুদ্ধি অনন্যসাধারণ ছিল। তাহার অন্তদ্বি 
এমন তীক্ষ ছিল যে, তিনি মানুষের সদয় পর্দ্যস্ত বুঝিতে পারিতেন, 
গ্রামের লোকের! ইহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কাহারও সহি 
কাহারও কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে ইনি তাহা আপোষে 
নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন এবং তাহার নিষ্পত্তি বা মীমাংসা সকলেই মাথ' 
পাতিয়া মানিয়া লইত। তিনি কেবল যে সাত্বিক-শ্বভাব ছিলেন তাহ' 
নহে, তাহার হৃদয় সমুন্গত ছিল। তাহার প্ররুতিতে ভাবুক 
যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানেরই প্রো? 
করিতেন, ভাবুকতার প্রয়োগ করিতেন না । তিনি জ্যোভিব্র্বদের মং 
কেবল নভোমগুলের দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়়াই পথ অতিক্রম করিতেন 
না, পথে যেকুপ আছে তাহার দিকেও তাহার লক্ষ্য থাকিত। 

কিশোর শ্টামাচরণ যখন এই পতিতপাবন সাউ মহাশয়ের দৃষ্টিপথে 
পতিত হইলেন, তখনই তিনি বুঝিলেন যে, শ্ামাচরণ সাধারণ লোক 
নহেন; ইহাতে ব্যক্তি-বৈশ্যিষ্টের সকল লক্ষণই যে ভাবে বিছ্যামান 
রহিয়াছে তাহাতে একদিন না একদিন ইনি বড় হইবেনই । পতিত 
পাবনের স্থগভীর অন্তদ্্টি শ্যামাচরণ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করিয়া লইল 
এবং তাহার কিছুদিন পরেই তিনি আপনার এক মাত্র কন্যার সহিত 
শ্যামাচরণের বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ স্ঞ্রে ধান্যকুড়িয়। গ্রামের 
প্রধান ছই ব্যবসায়ীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল! 
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কলিকাত। সহরে পতিত্ূপাবনবাবুর এব গোবিন্দচজ্জ গায়েন 
»হাশস্থের তিসি, সপিষা, স্বত প্রভৃতির ব্যবশাস্ব ছিল। বিবাহের 
পরেই ব্যবসায়ের সম্পর্কে তাহার ডাক পড়িত এবং তাহাকে মধ্যে 
মধে/ কাঁলকাতায় যাইতে হইত। তিনি কলিকাতায় শ্বশুরের কম্মস্থলে 
হাইতেন বটে, কিন্ত দর্শক হিসাবেই তখন যাইতেন এবং চলিয়া 
সানতেন। 

খত সত্বরই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, গুড়, চিনি বা তিনি, 
+রঘ। প্রস্াতির ব্যবসায় অপেক্ষা পাটের ব্যবসায়ে লাশ অধিক । 

পঞ্থান্ত তাহার মনেই রহিল, ইহাকে কাধ্যে পরিণত করিবার 
ঘশ সঙ্গতি তাহার কোথায়? কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসংহের স*ুথে 
*:ুবদ্ধকত| তিষ্িতে পারে না॥ স্তামাচরণ অচিরেই তাহার স্ব গ্রা্ 
'সথপুরার ব্যবসায়ীদিগের সংস্পশে আসিলেন। ইহারা সে সময়ে 
'পগোছিয়া অঞ্চলে অন্ন স্বল্প রকমে আল্গ! পাটের ব্যবস!দ্ন কারতেন। 
গামারণ ইহাদের সহিত যে!গদান করিলেন। কিন্ত মূলধনের 
হাবে তিনি তাহার ব্যবসায় “ফালাও” করিতে পারিতেছিলেন না । 
এখ5 তিনি দেখিতেছিলেন যে, পাটের ব্যবসায়ে লাভ বথেষ্ট। 
গাদান্যভাবে পাটের ব্যবসায় করিয়! তাহার লাশ হইতে লাগিল। 
ক্ধ এ ভাবে পাটের ব্যবসায় করিতে তাহাকে প্রাতিকূল অবস্থার সহিন্ভ 
“দে পদে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল ৷ পাটের ব্যবসায়ে যে লাভ যথেষ্ট, 
শাহা তিনি নিজে বুঝিলেও প্রথমে পতিতপাবনবাবু ও গোবিন্দচজ্ঞ- 
বাবুকে বুঝাইতে পারেন নাই, এবং তীহারাও প্রথমে এ ব্যবসায়ে 
প্রবুক হইত সম্মত হন নাই । পরিশেষে পাটের ব্যবসাকে শ্যামাচরণ 
খাবুকে লাভবান হইতে দেখিয়। ইহারা পাটের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করি- 
৮পশ। ভখন এই ছুই জনের সম্মিলিত যুলধনে এবং শ্যামাচরণের 
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অভিজ্ঞতা, ভীক্ষ ব্যবসায় বুদ্ধি ও কৃতিত্ব পাটের ব্যবসায় “ফালাও, 
হইয়া পড়িল এবং ক্রমে লাভও যথেষ্ট হইতে লাগিল। উহার পর 
তিনি এই ফারমের অংশীদার হইলেন। ক্রমশঃই ব্যবসায়ী মহলে 
সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। তিনি স্থনিয়নত্রিতভাবে ব্যবসায়- 
কাধ্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন । শ্যামাচরণ কখনও বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্ত তিনি হাতে কলমে ব্যবসায় শিক্ষ 
করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে নাফল্য অঞ্জন করিতে হইলে সহিষ্ণুতা, সংযম, 
কঠোর পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, উদ্যম, উদ্যোগ, সাধুতা, প্রভৃতি 
গ্তণের অধিকারী হওয়। আবশ্যক ॥ ইহার উপর যদি প্রকৃতিগত ব্যবসার 
বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে ত কথাই নাই । বলা বাহুল্য, স্ঠামাচরণের 
এই সকল গুণ যথেষ্টই ছিল। সেই জন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্ 
তিনি ব্যবসায়ে এরূপ অদ্ভুত সাফল্য অজ্জ্রন করিমাছিলেন। 

ইহার পর তিনি আল্গা পাটের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পাটের 
গাইটের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে পতিতপাবন- 
বাবুর মৃত্যু হয় এবং তৎপুর্কে গোবিন্দবাবুর মৃত্যু ইয়্াছিল। গীইট 
বাধিয়া বিদেশে পাট রপ্তানি করিতে পারিলে লাভ বেশী হয়, এজন 
তিনি এই নূতন ব্যবসায়ে ব্রত্তী হইলেন। তাহাদের ফারমের নাম 
হইল-_পি জি ডব্লিউ সাউ। সে সময়ে কলিকাতাতে পাটের গাইটের 
দেশীয় ব্যবসায়ী বড় বেশী ছিলেন না ; যে কয়জন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে স্থধ্যকাস্ত চট্টোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঘোষ 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । শ্যামাচরণের ব্যবসায়ের মুল নীতি 
ছিল--সাধুতা। তিনি যখন প্রথম পাটের গাইটের ব্যবসায় আর 
করিলেন সেই সময়ে তিনি গোলাবাড়ী হাইদ্রলিক প্রেস নামক গীইট 
বাধিবার কলটী ভাড়া লইয়াছিলেন। এই কলে আল্গ! পাট হতে 
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গাইট বাধা হইত। ইহার পর তিনি ঝিল প্রেস নামক একটী নূতন 
কলস্থাপিত করেন। সেই লময়ে পাটের গাঁভট বাঁধিবার কল যতদূর 
আধুনিক রীতি-পদ্ধতি অহু্‌সারে তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা তিনি 
করিয়াছিলেন । কলের চারিপার্খ্বে বিস্তর খোল৷ জমি রাখিয়া কাশীপুর 
অঞ্চলে গঙ্গাতীরে তিনি এই কল স্থাপিত করিম্াছিলেন। ইহাদের 
মার্কা পাটের গাঁইটের স্থনাম এতই অধিক, যে কেবল ভারতের 
বাজারে নহে, ইউরোপ», আমেরিকার বাজারেও প্রথম শ্রেণীর পাটের 
গাইট অপেক্ষা সেগুলি উচ্চতর মূল্যে বিক্রীত হইয়! থাকে । এক্ষণে পাট- 
রপ্তানির ব্যবসায়ে তাহাদের অপরিমিত অর্থ লাভ হইতে লাগিল 
এবং স্বয়ং শ্যামাচরণ সাফল্য, গৌরব ও প্রশংসার সমুচ্চ শিখরে 
অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি কখনও সত্য ও সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন 
নাই ; বাবসায়ক্ষেত্রে ইহাই তাহার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। 

স্টামাচরণ কেবল যে স্থৃতীক্ষ ব্যবসায়-বুদ্ধি লইয়া! জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিগেন তাহা নহে; তিনি যে হৃদয় লইয়! জগতে আসিয়াছিলেন তাহ! 
সথগম্তীর সহাম্ভূতি ও ওদাধ্যে পরিপূর্ণ ছিল। অর্থ তিনি যেমন 
অজশ্র উপার্জন করিতেন, সন্ব্যয়ও তাহার তেমনই ছিল। তিনি 
ইদানীং ধান্যকুড়িয়া গ্রামেই বসবাস স্থাপন করির়াছিলেন। প্রত্যেক 
বার যখনই তিনি কর্মঞ্ছল হইতে বাটাতে আমিতেন, তখনই 
তিনি বাটাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রতিবেশীদের নিকট গ্রামের 
বাসের সংবাদ লইভেন; কে কেমন আছে, কাহারও দুঃখ-কষ্ট 
হম্বাছে কি ন। প্রভৃতি তিনি পুঙ্থাহুপুত্খব্ূপে তাহাদের নিকট 
হ্নিতেন। কাহারও ছুঃখ-দৈনোর কথা শুনিলে তিনি অশ্রু মোচন 
*। করিয়। থাকিতে পাঁরিতেন নাঁ। কিন্তু শ্ামাচরণ কেবল অশ্রমোচন 
করিষ্বাই ক্ষান্ত হইতেন না; তীহাতে ভাবুকতার সহিত কর্ম প্রবণতার 
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মধুর সংযোগ হইয়াছিল। তিনি ষেষন ভাবুক তেমনই কশ্্ী ছিলেন। 
তাই পরের ছঃখ-দৈন্যের কথা শুনিলেই তিনি যেমন কীদিয়! ফেলিতেন, 
তেমনই ছুঃখ-দৈন্যে-পীড়িত ব্ক্তিকে ততক্ষপাৎ দান করিতেন। কিন্ত 
এ দান বড় নিভৃতে হইত। যাহাকে দান করিতেন সে জানিত এবং 
যিনি দিতেন তিনি জানিতেন। তৃতীয় ব্যক্তির প্রায় তাহ। জানিবার 
উপায় থাকিত না । 

শ্বামাচরণ যেমন অতি বড় কঠোর কশ্মী ছিলেন, তেমনই অতীব 
কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ব্যবসায়-স্ত্রে তাহার কম্ধক্ষমতার 
পরিচয় যাহার! পাইয়াছিলেন তাঁহারই তাহার পক্ষপাতী হ্ইস্বাছিলেন। 
ব্যবসায়ের হুবিশাল ক্ষেত্রে তাহার স্থনাম যথেষ্টই হইয়াছিল ! হদৃর 
ইংলগ্ু, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত তাহার স্থযশের পরিব্যাঞ্চি 
ঘটিয়াছিল। অনেকে বলিতেন, তিনি নিজের দেশে যতদুর পরিচিত 
না৷ ছিলেন, ততদুর পরিচিত ছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবসায়ী 
সমাজে! তবে পাশ্চাত্য ব্যবসাম্ীগণ তীহার কর্মশক্তির পরিচ! 
পাইয়াছে, কিন্ত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছে তাহার ন্বগ্রামবাসীরা। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত জাতির কল্যাণের প্রকৃত উপা! 
নাই। এই সময়ে বাবু উপেজ্জনাথ সাউ মহাশয় ধান্তকুড়িয়াতে একটী 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন । বলা বাল্য, শ্তামাচরণের€ 
এই অনুষ্ঠানে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি ব্যবসাম্বের ভিতর হইছে 
স্কুল পরিচালনার জন্য এমন ভাবে স্থায়ী মূলধন এবং জমিদারী প্রভূ 
ক্রয় করিয়া ভাহার আয এই সৎকার্যে বিনিয়োগ করিলেন যে, তাহাডে 
ভবিস্ততে স্থুলটী স্থায়ীভাবে পরিচালিত হইবার সুবিধা হইল। 

এই বিস্কালয়ে বালকের একরূপ বিন! বেতনেই বিদ্তা-শিক্ষা 
করিবার স্থঘোগ পাইয়া থাকে ৷ বিদ্ভালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ছাত্রদিগের 


স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্পভ । ১৮১ 


আহার ও বাসস্থানের স্থব্যবস্থা আছে) দরিদ্র ছাত্রের] এখানে 
বিনামূল্যে থাকিতে ও আহার করিতে পারে; অপর ছাজ্জের৷ অতি 
সামান্য ব্যয়ে এই ছাত্রাবাসে থাকিবার স্থযোগ ও হ্থবিধা ভোগ করিয়! 
ধাকে। 

ধান্যকুড়িয়ার স্কুল হইতে যে সকল দরিদ্র ছাত্র কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা 
লাভের জন্যা আসিত এবং যাহারা! অর্থাভাবে তাহাদের আকাজ্কা পৃ 
করিতে পারিত না, তাহাদিগকে কলিকাতার বাটীতে তিনি আহার, 
বাসস্থান, কলেজের বেতন ইত্যাদি দ্িতেন। অগ্যাপি তাহার পুভ্রগণ 
তাহরি সে সদুষ্ঠান বজায় রাখিয়াছেন। 

দুর্ভিক্ষের সময় অনশন-ক্রিষ্ট নর-নারীর ছুঃখ-মোচন-কল্লে শ্টামাচরণ 
এক অশ্লসত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই অন্লসন্রে গ্রত্াহ ছয় 
সাত হাজার দরিজ্র-বতুক্ষু ব্যক্তি উদর পুরিয়া আহার করিত। এই 
অন্রশালা তিনি অনেক দিন পধ্যস্ত খুলিয়া! রাঁধিম্মাছিলেন, এবং তাহার 
ফলে তদঞ্চলের বু অনাহারগ্রস্ত ব্যক্তি অনশন-জনিত অকাল-ম্ৃত্যুর 
ইস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। শ্যামাচরণের ধান্যকুড়িয়া'র বাটার সংলগ্ন 
একটা আঁতথিশালা! আছে । সেখানে অতিথিদিগকে অক্নদান করা হয়। 

স্বজাতীয় ব্রাঙ্ষণগণের শিক্ষার জন্য তিনি খধান্যকুড়িয়াতে একটা 
সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বা টোল স্থাপন করিয়াছেন। এখানে স্থযোগ্য 
অধ্যাপকের অধীনে ছাজগণ সংস্কৃত শিক্ষা করে । টোলের ছান্রগণের 
আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও তিনি করিস! গিস়্াছেন। 

তিনি জীবিত কালে ২৪পরগণা, খুল্না, ষশোহর প্রস্থৃতি জেলায় বহু 
গুমিদারী খরিদ করিয়া গিয়াছেন। বপিরহাট মহকুমা-সদরে তাহার 


শামে তীহার পুত্র রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্পভ বাহাছুর একটা হাসপাতাল 
স্থাপন করিয়াছেন। 


১৮২ বংশ-পরিচয় । 


শ্যামাচরণ দীর্ঘজীবী হন নাই। তাহার মাতার শ্রান্ধের লাত দিবস 
পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি পরম মাতৃভক্ত ছিলেন। 
মাতৃবিচ্ছেদ বেশীদিন সহ কর! তাহার ভাগ্যে লেখ! ছিল না; এজন্যই 
বোধ হয় তিনি শীঘ্র শীপ্র মাতৃক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। 

ইহার তিন পুক্স। জ্যেষ্ঠ রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্পত বাহাদুর, মধ্যম 
শ্রীযূত ইরেক্জনাথ বল্পভ এবং কনিষ্ঠ শ্ীধুত তৃপেন্জ্রনাথ বলত । 

শ্যামাচরণ বাবু যে পাটের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে, 
তাহার সহিত তিনটা পরিবার সম্পর্কিত। এই যৌথ ব্যবসায় আজ 
প্রায় এক শত বৎসরকাল স্ুন্বরভাবে স্শৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত 
হইয়া আমিতেছে। 

হামাচরণ বল্পত মহাশয় যে পাটের গাইটে বুত্তের মধ্যে বল্পভ মার্কা 
দিতেন ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে তাহার খুবই স্থনাম আছে। 


রী দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাছুর। 


্ব্গী্ শ্যামচরণ বল্পভ মহাশমের জ্যেষ্ঠ পুক্র রায় বাহাদুর দেবেন 
নাথ বল্পভ ত্বদীয় পিতার ব্যবসায় বুদ্ধি, কাধ্যতৎ্পরতা ও দানশীলতা 
প্রভৃতি সদ্গুণ পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছেন । স্কুলে পঠদ্দশায় অল্প বয়দে 
তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম ও অত্যন্ত শ্রম সহিষু- 
তার বলে পিতার যাবতীয় ব্যবসাম্ম ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদি কেবল 
যে অক্ষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, অনেকাংশে তাহাদিগের 
যথেষ্ট গ্রসারও বৃদ্ধি করিম্বাছেন। 

বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের কালে ইহাদের প্রধান ব্যবসায় পাটের 
কার্ধ্য প্রায় বন্দ রাখিতে হইয়াছিল, তাহার উপর ভারত গবর্ণমেন্ট 
কাশীপুর “সেলফ্যাক্টরীর* সীমা বাড়াইবার জন্ত ইহাদের "ঝিলপ্রেন' 





রায় দবেদ্পুনাথ বন্গুভ বাহাহর 


স্ব্গঁয় শ্যাঙ্গাচরণ বল্পভ । ১৮৩ 


নামক কলবাড়ী সমন্তই ক্রম করিয়া লওয়ায় পাটের ব্যবসায় পরিচালনে 
বিশেষ অন্থবিধা উপস্থিত হয় । কিন্তু রায় বাহাছুর দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে 
বিচলিত না হইয়া অদম্য উদ্যমে তাহারই সন্নিকটে গঙ্গাতীরে পুনরায় 
নৃতন করিয়া সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে আর একটি বৃহৎ কলবাড়ী নিশ্মাণ 
করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে চাউলের কার্য বিশেষ লাভজনক বুঝিম্া 
উল্টাডিঙ্গি নৃতন খালের নিকট একটি নৃতন চাউলের কল প্রতিষ্ঠিত 
কৰিঘাছেন। স্বগ্রামের স্কুলের সম্পাদ্দকতা গ্রহণ করিয়! তাহার অন্যান্য 
অংশীদিগের সম্মিলনে প্রায় "্্ধ লক্ষ মুক্রা ব্যয় করিয়া যে দ্কুল বাড়ী ও 
দাত্রাবাদ আদি নিশ্বাণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে তাহার তুলনা বিরল। 
দেবেন্দ্রনাথ স্্রীশিক্ষ। প্রচারের জন্ নিজব্যয়ে একটি স্থবৃহৎ ও স্ব 
বাণিকা৷ বিদ্যাপয় স্থাপিত করিয়াছেন। বসিরহাটে স্বীয় স্বর্গীয় পিতার 
বুরণাথে একটি দাতব্য চিকিৎসালম্ ও হাসপাতাল প্রতিষ্টা করিয়াছেন । 
তাহার সর্ববিধ সদহুষ্ঠানে ও দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেপ্ট তাহাকে 
'রায় বাহাছুর” উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন । দেবেন্দ্রনাথ বেঙ্গল 
স্তাশন্তাল চেম্বার অব. কমাসেরি (867:851 80:0081 017270091 
31 0070778796 ), সন্ত, কলিকাতা! মাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, 
ক্যাস্বেল হাসপাতালের পরিদর্শক এবং ইন্ডাষ্িয়াল কমিটির সদস্ত। 
তৈনি এবম্বিধ বহু সদন্ুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিয়! এবং কায়মনোবাক্যে 
শের সেবা করিয়। বঙ্গবাসী মাজেেরই ধন্তবাদাহ হইয়াছেন । 


ঝামাপুকুরের মজুমদার-বংশ । 


প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া চিত্রপুরের প্রসিদ্ধ "দে" বংশ ( ধাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ এক্ষণে “দেব” উপাধিতে স্থপরি চত ) কলিকাতি। নগবীন্র 
ঝামাপুকুর নামক পলীতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। ইহারা 
মৌলিক কায়স্থ। গোত্র-_”আলম্যান।” 





গোকুলচন্জর দে (মজুমদার) 
ৰ 72 
শোভারাম বলরাম 
1 
79 





০ 2 
৮ হরচন্দ্ শরুচু খনি 





| ] হেমচন্দ্র |] | 
গিরীশ্চন্দ্র স্ুরেশ্চন্দ্ কৃষ্ণচন্দ্র চাঁরুচন্দ্র 
] ॥ ] 
[7 17 7771 শরচ্ন্দ্র | 
সতীশচন্দ্র জ্যোতিশচন্দ্র ক্ষিতীশচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র ৃধীকেশ | । 
1 ] | 1. 0 |] 
তারাপ্রসন্ন ] শিরিশ ললিত 


৬ ] এ 
শচীক্র শৈলেন্ত্র স্থধীরচন্দ্র হুবোধচজ্ঞ হুশীলচন্ত্র স্থুনীলচন্জ্র সুনীতচন্ 
ম্বত) 


তা 
. কানীককর কানী কির 


ঝামাপুকুরের মজুমদার-বংশ । ১৮৫ 


কলিকাতাস্থ ঝামাপুকুর পল্লীতে বসবাস করিবার পূর্বে ইহারা 
হুকাল চিত্রপুর হইতে আসিয়া গোবিন্পুরে (গুরুগোবিন্বপুরে) বসবাস 
রিয়াছিলেন এবং তথাকার প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন । মোগল 
বাদসাহগণের রাজত্বকালে এই বংশের জনৈক বংশধর কোন বাদসাহের 
নকট “মজুমদার” উপাধি লাভ করিম্বাছিলেন ও সেই অবধি এই ৰংশ 
“দেখ পদবীর পরিবর্তে “মজ মুয়াদা 4 বা “মজুমদার” পদবীতে জনসাধারণে 
পরিচিত। আকবর বাদসাহের রাজত্বকাল হইতে এই *মজমুযাঙদার*- 
পদের সৃষ্টি । "ম্জসুযাদার” অর্থাৎ ”রেভিনিউ কলেক্টাটের” পদ 
আকবর বাদলাহের নিকট হইতে সর্বপ্রথম ভবানন্দ, লক্ষীকান্ত ও 
 জ্ঞানানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “মজমুযাদারস্গণ “রাজা” উপাধি 
« "পাচ-হাজারি* সৈন্যের নায়কতার ভার পাইতেন। 

মাননীয় ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর ষখন “ফোর্ট উইলিয়াম” 
দুর্গ নিশ্মাণকল্লে গোবিন্দপুরের অধিবাসিগণকে “রেষ্টিটিউসান মানি” 
প্রদান করিয়া সৃতানুটা গ্রামে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে বলেন, তখন 
গোকুলচন্দ্রের পুত্রদয় শোভারাম ও ব্লরাম গোবিন্দপুরের বাস ত্যাগ 
করিয়া! স্থতাহুটী গ্রামে নিজ আবাস ভবন নিশ্বাণ করেন। এই 
গোবিন্দপুর স্থতানুটা ও কলিকাতা! নামক ক্ষুব্্ গ্রামত্রয় মিলিয়াই এক্ষণে 
হববৃহৎ কলিকাতা! মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে। 

।পতা৷ গোকুলচন্ত্র যেরূপ প্রতাপাসপ্থিত জমিদার ছিলেন, পুত্রদ্ধয় পিতা 
অপেক্ষা ক্ষমতায় কোনও অংশে হীন ছিলেন না। পুক্ষরিপী খনন, দেব- 
দেবীর মন্দির-স্থাপন প্রভৃতি ধর্ধকার্ধো শোতারাম যেরূপ অর্থ ব্যয় 
করিতেন, সেন্ধপ ইদানীৎ অল্লই তৃষ্ট হয়। 

শোভারামের মৃত্যুর পর ত্বদীক্স পু মদনমোহন তাহার মাতামহ 
খৃহে সাদরে প্রতিপালিত হয়েন। শোভারাম সিমলার বিখ্যাত *মিত্র'- 
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বংশে বিবাহ করেন। মদনমোহনের মাভামহ মদনমোহন ঠাকুরের 
অতিশয় ভক্ত ছিলেন। ভতৎকারণ তীহার পুত্রের ও উভয় কন্যার ওরস 
ও গর্ভঙ্জাত সম্ভানগণের নাম “মদন মোহন" রাখিয়াছিলেন। যথা, পৌত্রের 
নাম মদনমোহন মিত্র; ইনি দিমলার মিজআ্রবাটীর স্থপরিচিত ও 
বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের নাম মদনমোহন দত্ত, 
ইনিই স্থবিখ্যাত হাটখোলার দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা । কনিষ্ঠ দৌহিত্রের 
নাম মদনমোহন মজুমদার; ইনিই ঝামাপুকুর মজুমদার বংশের আঁদ- 
পুরুষ। এই কনিষ্ঠ দৌহিত্র মাতামহের অতি প্রিয়পাত্র থাকায় মাতামহ 
গৃহে অভি সাদরে বদ্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকে পরগুহে বাস 
করিতে দেখিয়া ও পিতার মানসিক ভাব হঘবয়ঙ্গম করিয়া কষ্িষ্ঠ পুত 
শিবচন্দ্র মাতামহ-গৃহ হইতে বসবাস পরিবর্তন করিবার জন্য কৃত- 
সন্বল্প হন! ৃ 

শিবচন্ত্র "মেসাস”ফেয়ারলি ফাগুসন্‌ এও কোম্পানীর” হোৌসে “বুক 
কিপারের” কাধ্য করিতেন। তৎকালে "বুক কিপারের” কণ্ম অতীথ 
মধধ্যাদাসম্পন্ধ ছিল। শিবচন্দ্রের কা্ধযকুশলতায় হৌনের শ্বেতাঙ্গ 
অংশীদারগণ কেবল যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহ। নহে, মাননীয় “ইষ্ট ইণ্ডিয় 
কোম্পানী”র তদানীন্তন কশ্মচারীগণও মোহিত হইয়াছিলেন । মাননীয় 
“ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী” পূর্বে জ্জিয়তী ও অন্যান্য রাজ্যসংক্রাস্ত বড 
বড় পদ “্বুককিপার*্গণকে প্রদান করিতেন। অচিরকাল মধ্যে তাহার! 
শিবচন্দ্রকে জজিয়তী-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নির্বাচন করেন। 
কিন্তু শিবচন্্রকে ছাড়িয়া! দিলে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন ভাৰিয়া 
হৌসের শ্বেতাঙ্গগণ শিবচন্দ্রকে ছাড়িম্া যাইতে নিষেধ করেন এবং এ 
কারণ বেতন বুদ্ধি করিয়া দ্েন। 

শিবচজ্ত্র তাহাদিগের কথা এড়াইতে না! পাড়ি! উক্ত কুঠিতে 
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স্থায়ীভাবে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। শিবচন্র 
জজিছ্তী পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া ও “ইষ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর” অঙ্রোধে শিবচন্দ্রের মামাশ্বস্তর রসময় দত্ত মহাশয় (যিনি 
তথন “মেমার্স ডেভিড সন্‌ এণ্ড কোম্পানীর হোসে “বুককিপারের” 
কণ্ম করিতেন) উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার প্রথম বিচারক বলিয়। 
গণ্য হয়েন। শিবচজ্ত্র অবসরকালে হৌন হইতে বু অর্থ ওবছ 
মূল্যবান আসবাবপত্র উপহার পাইয়াছিলেন, এ গুলির মধ্যে ছুই একটা 
অগ্ভাপি পরিবার মধ্যে দৃষ্ট হয়! 

নিজ অর্থে নিশ্মাণ করিয়া শিবচন্দ্র যে কেবল পিতাকে ঝামাপুকুর- 
ওবনে আনয়ন পূর্বক পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছিলেন তাহা 
নহে? মাতৃভক্তির চূড়ান্ত পরিচরও জীবনে প্রদান করিয়াছিলেন । 
কনিষ্ঠ ভ্বাতাগণের ভাঁবস্যৎ ভাবিয়া! মাতাকে চিস্তিত ও বিষাদপুর্ণ দেখিয়। 
ঝামাপুকুরের আবাসভবন সমান চারি অংশে বিভক্ত করিয়া নিজের 
এক অংশ মাত্র রাখিয়। অবশিষ্ট তিন অংশ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রমকে 
সমান অংশে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল ভ্রাতবগণের সহিত 
আভন্বদয ছিলেন, তাহ! নহে; দীন-দরিব্রগণেরও অন্নদাত। 
ছিলেন এবং বহু আস্মীয়কে নিজ পরিবার মধ্যে স্থান দিয়া পোষণ 
করিয়াছিলেন । 

1শবচন্দ্রের পুত্র গিরীশচন্্র সওদাগরী অফিসে মুৎস্থদ্দি ছিলেন এবং 
পিতার জীবিতাবস্থাতেই ঘছু অর্থ উপাজ্জন করেন। অষ্টবিংশতি 
ব্যংক্রমকালে ইনি অপুত্রক অবস্থায় স্ৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্বশোক 
স্ছ করিতে না পারিয়া গিরীশ্চন্দ্রের মাতাও অচিরকাল মধ্যে কালের 
কবলে পতিতা৷ হয়েন। ভার্ধ্যা ও পুস্তকে এইব্পে হারাইয়৷ শিবচন্দ্র 
পুণরায় দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। 


১৮৮ বংশ-পরিচয় । 


দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার পর ভীহার একপুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। তাহার নাম স্থরেশচক্জ। সপ্তষবর্ধায় বালক সথরেশচন্দ্রকে 
জ্াতা শল্তুচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া শিবচজ্জ্র ৬৩ বৎসর বয়:ক্রমকালে 
সৃত্যুমুখে পতিত হন। 

শিবচন্দ্রের পুত্র স্থরেশচন্দ্র সৎম্বভাবাপর্, পরোপকারী, সত্যবাদী 
পুরুষ ছিলেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষরপ বৃযুৎ্পততি 
লাভ করিয়াছিলেন। ইহার জীবনে ইনি কখনও অলসভাবে সময় 
অতিবাহিত করেন নাই। ইনি সময়ের যুল্য কি তাহা সবিশেষ 
জানিতেন এবং ঘড়ির কাটার স্তায় যে সময়ের যে কার্ধ্য তাহা সমাধা 
করিতেন । ইনি অলন ব্যক্তিগণকে স্বণার চক্ষে দেখিতেন ও বলিতেন, 
অলস হইয়া বসিয়া থাক? অপেক্ষা যৎসামান্ট বেতনে কার্ধা কর! উত্তম। 
ইনি প্রথমে চার্টার্ড ব্যাঙ্কে উচ্চপদে প্রতিষ্টিত থাকেন। পরে সওদাগরী 
অফিসে জীবনের অবশিষ্টকাঁল অতিবাহিত করিয়া পিতার ন্তায় ৬৩ 
বৎসর পূর্ণ করিয়া! মানবলীলা৷ সংবরণ করেন । 

মদনমোহনের মধ্যম পুত্র হরচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে 
নাই । ইনি দেবভক্ত পুরুষ ছিলেন। ইহার স্তাঁর সরল প্রকৃতির ব্যক্তি অতি 
বিরল। দিবারাত্র কেবল দেব-সেবাতেই ইনি জীবন অতিবাহিত 
করিয়া গিম্াছেন। 

মদনমোহনের তৃতীয় পুত্র শচন্্র অতি কঠোর প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার মানসিক বল অতুলনীয় ছিল; কিন্তু তিনি এইরূপ ক্রোধী পুরুষ 
ছিলেন ধে, জোষ্ঠ ভ্রাতাগণও তাহার সম্মুখে আসিতে প্রমাদ গণিতেন। 
মজুমদার পরিবার হইতে পৃজার বলিদান ইনিই উঠাইয়া দিয়া যান । ইহার 
অষ্ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে শৈশবেই সপ্ত পুত্রের মৃত্যু ঘটে । অষ্টম 
গর্ভজাত সন্তান হেমচন্জ্র মজুমদার | সম্তানগণের মধ্যে ইনিই কেবল দীর্ঘ- 





বঞগীঘ হনচজ্ধ অভ্ুমদার 
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জীবনলাভে সমর্থ হয়েন। এই অই্ুমগর্তজাত পুত্ধ হেমচন্দ্র উনবিংশ 
শতার্ধীতে বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত ও যশশ্বী পুরুষ হইয়াছিলেন। 
১২৩৯ সালের ১১ পৌষ বড় দিনের দিন হেমচক্র্রের জন্ম হয়। শৈশবে 
পিতৃ-মাত জ্যেষ্টতাত, খুল্লতাত ও মাতুলের স্মেহে পালিত হইয়া 
যৌবনে দীনবন্ধুঃ বিগ্াসাগরঃ শ্তুচন্্র ভূদেব, মহেন্দ্রলাল, জঙ্গ দ্বারকা নাথ, 
আশ্ততোষ ধর, মুরলিধর সেন, ডাক্তার জগবন্ধু, মন্মথনাথ, ও-সি দত, 
বাজেন্ট্রলাল মিত্র প্রতৃতি স্থহদ্গণের সহিত আনন্দে মত থাকিয়া, 
প্রীট়ে হিন্দু সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ও বাদ্ধক্যে বহুকাল পেন্সন্‌ 
ভ্োগ করিয়া এবং ভ্রাতুদ্পুত্র, ভ্রাতুদ্পুত্রবধূ ও দাঁস-দাসীগণের পরিচর্যায় 
“বিতুষ্ট হইয়া, জীবনে এক পয়সাও কাহারও কাছে খণ না করিয়া, 
পএসার ছুংখ কেমন ধারা জীবনে না জানিয়া, স্থখের ক্রোড়ে কেবল 
গাসিয়৷ খেলিয়া, ৮৬ বৎসর বয়সে মানবলীল! সংবরণ করেন । এব্প 
গাবে সমস্ত জীবন স্থখভোগে অতিবাহিত করা অতি অল্প লোকের 
চাগোই দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

পুরাতন হিন্দু কলেজের যে সকল জলন্ত নক্ষত্র একদিন ভারতাকাশে 
প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, হেমচন্ত্র তাহাদিগের মধ্যে অন্ততম॥। 
5ংরাজী বিষ্ভায় হেষচন্দ্রের অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া ক্যাপ টেন ডি, এল, 
চার্ডস্ন নাহ্ৰে তাহাকে তিনবার স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন । 
পঠদ্বশায় তিনি অস্কশান্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাহার পরম 
হত মিঃ ও, সি, দত্তের নিকট হইতে ফরাসি, ল্যাটিন ও জান্ধাণ ভাব 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একজন পারশিক ভাষায় বৎপন্জ শিক্ষকের 
সাহায্যে উচ্দ ও হিন্দি ভাষায় বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
হেমচন্দ্র সঙ্জীতবিদ্তাতেও পারদর্শী ছিলেন! তিনি একজন পশ্চিষ 
দেশীয় ওস্ভাদ্বের নিকট গান ও বেহালা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন । 


১৯৪ বংশ-পরিচয় । 


কিন্তু তিনি সংস্কত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত 
করিয়। তিনি স্থগ্রীম্‌ কোর্টের এটর্ণী নিউমার্চ সাহেবের “আরটিকেলড” 
নিযুক্ত হন। পরে ওকালতি লাইন ছাড়িয়া *হিন্ু পেটি,ম়টেগ্র 
জন্মদাতা হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারী হইয়! সামান্ত ১৫১ 
টাকা বেতনে “মিলিটারী অডিটর জেনারেলে”র আফিসে নিযুক্ত হন 
ও নিজ কম্্নকুশলতা-প্রভাবে এক বৎসরের মধ্য ১৫০ টাকার পদে 
উন্নীত হন। *বেঙ্গলীর* জন্মদাতা গিরীশচন্্র ঘোষ “ম্লিটারা 
অভিটার জেনারেলের* অফিসে এই সময় কর্ম করিতেন । 

হেমচন্দ্র যত দিবস “মিলিটারী অডিটর জেনারেলের” আফিসে 
কর্ম করিয়াছিলেন, তত দিবস তিনি “কম্পাশ” নামক সংবাদপত্রের 
সম্পাদকতা করিয়াছিলেন । 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ও শ্রীরামপুরের গোরার হাজামাঁর সময় “হিন্দ 
পেটি য়টের* জন্মদাত| হরিশ্চন্্র বেঙ্গলীর জন্মদাতা গিরীশ্চক্র এবং 
“কম্পাশের” জন্মদাতা হেমচন্দ্র যেরূপ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন এবং অটল অচলভাবে স্বজাতির মান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহ। অতুলনীয় । 

কেবল মাত্র “বঙ্গবাসীর” কথায় বলিতে হয় £_- 

পক্ষ ক ক* “মিলিটারি অডিটর জেলারেলের” অফিসে প্রবেশ 
করিয়া হরিশ, গিরীশ ও হেম বাঙলার শ্মশান-বক্ষে মন্দাকিনীর উৎ্দ 
ছুটাইয়া ছিলেন । বাঙ্গালার সে ছুদ্দিনে, সিপাহী বিন্রোহের সে 
ছুঃসময়ে “হিন্দু পেটিয়টের” জন্মদাতা হরিশ্চন্দ্র, *বেঙ্গলীর” জন্মদাতা 
গিরীশচন্ত্র ও পকম্পাশের” জন্মদাত। হেমচন্দ্র যেবূপ তেজন্থিতা ও 
নির্ভীকতার সহিত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ এইরূপ অতি 
অল্পই দৃষ্টিগে।চর হইয়া থাকে |” 


বামাপুকুরের মজুমদার-বংশ। ১৯১ 


বড়লাট লর্ড ক্যানিং রাজ্যসংক্রাস্ত কোনও জটিল সমস্যার মীমাংস। 
করিতে হইলে হরিশ্‌ ও হেমচন্দ্রের সহিত পরামর্শ না করিম! কোনও কার্ধা 
করিতেন না। হ্রিশ ও গিরাঁশের মৃত্যুর কিয়ংকাল পরেই হেমচন্দ্রে 
দষ্টিশক্ত হাস হয় ও চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি কোম্পানীর আফিস 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন । এবং এ সময়েই “কম্পাশ” নামক সংবাদ পত্রও 
লিয়া দেন। কিম়ৎকাল পরে দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ায় (যদিও এক 
স্ষুর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়) সওদাগরী আফিসে ২৫০২ টাকা বেতনে প্রবেশ 
করেন এবং অল্লকাল মধ্যে নিজ কৃতিত্ব প্রভাবে চারি শত টাকা বেতনে 
“কজন ইংরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। হেমচন্দ্রের অতুল ক্ষমতা দেখিয়া 
গধাগরগণ পরে তাহাকে ম্যানেজারের পদে বরণ করিয়া লন। 

পূর্বে সওদাগরী আফিসে মুত্স্থদ্দির পদ জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত 
নম্বানের পর্দ ছিল। ধনীর পুত্রের কেবল অর্থবলে এ পদ লাভ 
$রিতেন । ১৮৬২ সালে বঙ্গদেশে একা হেমচন্দ্র কেবল বিগ্তা ও 
১রিজ্রবলে উক্ত পদ লাভ করিম্বাছিলেন এবং বিখ্যাত “সাতসাহেবের 
মুংহৃদ্দি ললিতমোহন দাসের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মাসিক বিপুল অর্থ 
উপাঙ্জনে সক্ষম হইয়াঞিলেন। এই পদ্দে হেমচন্দ্র পঞ্চবিংশতি বর্ষ 
পৃতিষ্ঠিত ছিলেন । 

হেমচন্দ্র “ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের" ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট 
৭ “বেথুন সোসাইটীর* একজন প্রধান সত্য ছিলেন। সওদাগর 
আফিলে সর্ব দায়িত্ব তাহার মন্তকে পতিত হওয়ায় তিনি “অনারারি 
মেজিষ্টরেট” “মিউনিসিপাল কমিশনার” প্রভৃতি পদ্গুলির মায়া ছাড়িতে 
বাধা হইয়াছিলেন। 

সওদাগরী আফিসে হেমচন্দ্র কেবল মৃৎ্হথদ্দীর পদ অধিকার করিয়াই 
সপ্ত হন নাই। “উইলিয়াম সন্‌ ব্রাদার্স” যখন আফিস তুলিঘনা দেন 


১৯২ বংশ-পরিচয়। 


হেমচন্দ্র তখন “জঙ্জ হেগাসান-এণ্ড কোম্পানী*্র আফিসে পুনরায় ম্যানে- 
জারের পদে নিযুক্ত হন। পরে «সেলমাষ্টার* এর পদে উন্নীত হইয়া 
কম্দ হইতে অবলর গ্রহণ করেন। সওদাগরী অফিসে হেষচন্দ্র যেকপ 
মান ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ভাগ্যে এঁক্ধপ মান ও 
ক্ষমতা লাভ বোধ হয় উহাই প্রথম ও শেষ। জঙ্জ হেগার্সান্‌ 
কোম্পানীর আফিসে পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষ কম্খ করিয়া ও পরে প্রায় পঁচিশ 
বৎসর যাবৎ পেন্সন্‌ ভোগ করিয়া হেমচন্দ্র গত ৩১শে জান্ুয়াৰী 
১৯১৮ সালে সৃত্যুমুখে পতিত হন। 

দানবীর হেমচন্দ্র অপুত্রক ও বিপৃত্বীক হওয়ায় যাহা আজীবন 
উপাঞ্জন করিয়াছিলেন ছুই হাতে বিলাইয়। দুঃখীর পুত্রগণকে নিদ্ 
বাটাতে আশ্রয় দিয়! জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভূতাগণকে নি 
পুজের ন্যায় দেখিতেন, পল্লীবাসীগণের সহিত ভ্রাতার অহ্থরূপ ব্যবহ্থাঃ 
করিতেন | তিনি ষে কত বিধবার অন্নদাতা ছিলেন এবং বন্কৃতনয়াগণেঃ 
বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহার আর ইয়ত। নাই । তিনি এরূপ গুধভাবে দান 
করিতেন যে দক্ষিণ হস্তে যাহা প্রদান করিতেন তাহার বাম হস্ত ভাঙ, 
জানিতে পারিত না। হেমচন্দ্রের জীবনে স্পষ্টবাদিতা, সাধৃতা ও সত! 
প্রিয়ভ। গুণ বিশেষরূপে বর্তমান ছিল। তিনি তীহার কর্তব্য-সাধনে 
কখনও পরান্মখ হইতেন না। হেমচন্দ্রেরে কোনও সন্তান-সত্ততি 
জন্মগ্রহণ না করায় ছুই হত্ডে তাহার অতুল ধনরাশি আজীবন বিতর” 
করিয়াছিলেন। অজন্র অর্থবায় করিতে দেখিয়া বন্ধুগণের মধ্যে যদ্যপি কেহ 
টাকা জমাইবার পরামর্শ দিতেন, হেমচন্্র হাসিয়া বলিতেন, “কার 
জন্মে রাখিব, দশজনে যদি প্রতিপালিত হয় তা'র বাড়া আনন্দ আর 
কি আছে?” ৬২ বৎসর বয়ঃক্রমে হেমচন্দ্র কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন ও অবসর-গ্রহণের এক মাস পরেই বিপত্বীক হন । 





ঝামাপুকুরের মজুমদার-বংশ । ১৯৩ 


৬ষছুনাখ বস্থ ও স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় হেমচন্দ্রের 
নিকট কিয়ৎকাল ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ( ৬ষছুনাঁথ 
৪ এবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাত। ইউনিভারসিটির প্রথম গ্রাজুয়েট | 
৬যছুনাথ বস্থ হেমচন্দের নিকট আত্মীয় হইতেন | ) 

হেমচন্দ্র ৬ডব্লিউ,সি বন্দ্যোপাধ্যাম্নকে “কম্পাস” সংবাদপত্র-পরিচালন 
কাযো বিশেষদূপ উৎসাহিত করিতেন । হেমচন্দ্র মাইকেল মধুস্থদন দত্ত 
৪ বিখ্যাত মুৎস্থ্দি ললিতমোহন দাসকে মাসিক অর্থ সাহায্য 
করিতেন । 

মদনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার । ইনিও ইহার 
মধ্যম ভ্রাতার স্তায় কেবল দেবসেবায় কালাতিপাত করিয়া অতি অল্প 
পমুসে ছুই পুত্র রাখিয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হন। তন্মধ্যে 
"াষ্ট রুষ্ণচন্দ্র মজুমদার । ইনি একজন মহা পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন । 
ষ্চন্দ্রের পরোপকারিতা ও দাঁনশীলতা পল্লীস্থ এখনও অনেকে দৃষ্টাস্ত 
সকপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। উহার একমাত্র পুত্র শরচ্চন্দ্র। ইহার 
সকার সরল প্ররুতি ব্যক্তি অল্প দৃষ্ট হয়। ইনি এখন সওদাগরি 
'অফিসে কম্ম করেন । হেমচন্দ্র মজুমদার ইহাকে তাহার ছ্রেটের একজন 
"চাষ্টি ও এক্জিকিউটর” পদে নিযুক্ত করিয়া সম্পত্তির কিয়দংখ দান 
করিয়া গিয়াছেন । ইহার সাতটি পুক্ঃ যথা শচীন্দ্র, শৈলেন্দ্র, স্থধীর, 
হবোধ, সুশীল, স্থনীল, ও স্থনীত। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্র 
"্ষাড়িশবর্ষ বয়ংক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

স্থরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দের অতি অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ 
হয়। মাতৃবিয়োগান্তে পিতার ন্সেহে ও জ্যেষ্ঠতাঁত হেমচক্দ্রের পত্বীর 
ষত্বে বঞ্ধিত হইয়া সাবালকন্ব-প্রাপ্তিতে জ্োষ্ঠতাতের সম্পত্তির মালিক 
এবং প্ট্রান্টি ও একজিকিউটর* পদে নিযুক্ত হন। হেমচন্দ্রের পর 
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ইনিই আবার পূর্বগৌরব আনয়ন করিয়া মজুমদার-বংশের নাম সমৃজ্জল 
করিয়াছেন। স্বাবলম্বন-বৃত্তির উপর ইহার পূর্ণ অন্থরাগ বশত: কাহারএ 
বিনা সাহায্যে অতি অল্প বসে দুই ছুই বার ইংরেজ সওদাগরী ও এটর্নি 
আফিসে কর্ম সংগ্রহ করেন । বেতন সামান্য হইলেও এ বয়সে তাহার 
মত প্রত্তিপত্তি লাভ অতি অল্পলোকের পক্ষে সম্ভব হয়! “অস্লার, 
কোম্পানীর ম্যানেজার অনারেবল কর্ণাল এলওয়ার্দি সাহেব ইহাকে 
পুত্রের স্তায় দেখিতেন। অস্লারের অফিসে চিফ, ইঞ্জিনিয়ারের সতি- 
মনোমালিন্য হওয়ায় সতীশচন্দ্র স্থবিখাত ইংরেজ এটর্ণি ডর্লিউ, জ্তে 
সিমন্দ, এফ, আব, এ, এসের নিকট নিযুক্ত হয়েন। কর্ণাল এলওয়ার্চি 
বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই ভিক্ষাস্বরূপ সিমন্প সাহেবের নিকট 
সতীশচন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিমন্স সাহেব সে প্রার্থন' 
মঞ্জুর না করায় ভগ্নমনোরথ হইয়া এলওয়াদ্দি সাহেব সতীশচন্দ্রকে কেবল 
আশীর্বাদ করিয়া বিদীয় গ্রহণ করেন। সিমন্স, সাহেবের আফিসে 
সতীশচজ্র যেব্দপ তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার সহিত কশ্ম করিয়াছিলেন 
এবং শ্বেতাঙ্গের হদয়জয়ে সমর্থ হইয্াছিলেন, তদ্দর্শনে উক্ত আফিসের 
ম্যানেজার ও ক্যাসিখার শ্রীযুক্ত উমেশচন্জ্র ঘোষ মহাশয় (ইনি সততা; 
চন্দ্রের অত্যন্ত শুভাকাজ্ষী এবং একমাত্র অন্তরঙ্গ সুহৃদ ) সতীশচন্ত্রকে 
ভতৎ্সনা করিয়া বলিতেন “আমি বুঝিতে পাৰি না আপনি কোন্‌ সাহমের 
উপর নির্ভর করিয়া সাহেবের সহিত এরপভাবে বাক্যালাপ করেন” ? 
সতীশচন্দ্রের তেজস্বীতার পরিচয় পাইয়া এটর্ণি সিষন্স সাহেব সতীশ- 
চন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভয় পাইতেন। এইব্সপ নিভীকতা 
ও স্বাবলম্কন বৃত্তি প্রভাবে ও পরে জ্যোষ্ঠতাত হেমচন্দ্রের আর্থিক সাহাযো 
সতীশচন্দ্র বহু সম্পত্তির মালিক হইয়া কম্মু হইতে অবসর গ্রহ্থণ করেন! 
সিমন্স সাহেবের আফিম ছাঁড়িবার সময় এটর্ণি সিমন্দ সাহেবকে 
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পুত্রশোক সম্থ করিতে হইয়াছিল। যদিও বিধি-বিড়ম্বনায় ইউনিভার- 
সিটি পরীক্ষায় সফলতা-লাভে সতীশচন্দ্র প্রথম জীবনে অসমর্থ হন, 
তথাপি ইংরাজী বিশেষতঃ মাতৃভাষা! অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করেন । 
ইনি সটহ্যাণ্ড পরীক্ষায় এ]াট্ুকিন্সন্‌ স্থুলে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার 
করেন। ইহার ন্যায় বিগ্যোৎ্সাহী ও বিগ্যাঙ্ছরাগী ব্যক্তি অল্পই 
দৃষ্টিগোচর হয়। সিমন্স, সাহেবের আফিসে যখন কশ্ম করিতেন, সমস্ত 
্লান্তিদায়ক পরিশ্রম তুচ্ছ করিয়া মেট্ুকাফ হলে ইনি য্যাজ সাহেবের 
মহিত একত্র বসিয়া ইতিহাস-পাঠে ও আলোচনায় অবসরকাঁল 
অতিবাহিত করিতেন এবং পুনরায় বাটী আসিয়া রাক্ি ১১টার পর যদি 
কোন নূতন বিদ্যা শিক্ষার একখানি পুস্তক পাইতেন কাহারও বিনা 
সহায়তায় শিক্ষা করিব এই প্রতিজ্ঞায় সারারাত্রি সেই পুন্তকপাঠে নিযুক্ত 
থাকিতেন। এইরূপে অতি অল্প দিবসের মধোই জ্যোতিষ শাস্ে ইনি 
ব্যৎপন্ধ হ্য়েন। মাতৃভাষায় অনুরাগ থাকায় বাল্যকালে সতীশচন্ত্র 
বাঙ্গালা রচনা! অতি উত্তমরূপে করিতে পারিতেন এবং বিদ্যালয়ে 
সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইতেন। দ্বাদশবর্ষ কাল হইতেই 
ইনি বাঙ্গালা পুত্তক রচনা] করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে বহু নাটক ও 
নভেল লিখিয়। মাতৃভাষার সেবা করিয়াছিলেন । এযাবতকাল তাহার 
একথানিও মুদ্রিত করেন নাই ॥ সম্প্রতি বন্ধুবর্গের অনুরোধ এড়াইতে 
না পারিয়া এক্ষণে তাহার রচিত «শক্তিপরীক্ষা" নামক নাটক ছাপিতে 
দিয়াছেন । সতীশচন্দ্র দানে এইক্প মুক্ত হস্ত যে, কখনও কোন সাহাযা- 
প্রার্থী তাহার নিকট বিমুখ হন নাই এবং পাছে পুত্র, পরিবার, অত্জীয়- 
ক্ষন জানিতে পারিলে দানকার্যে বাধা প্রদান করে, এই ভয়ে তিনি 
অতি সম্ত্পণে ও গোপনে দান করিয়া থাকেন। আত্মীয় স্বজনের 
ঢঃখ দূরীকরণার্থে অর্থদান করিয়া বছলোককে বহু দায় ( মাতৃদায়, 
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পিতৃদায়, কন্যাদায় প্রভৃতি) হইতে মুক্ত করিয়া, সকলকে সরল 
কথায় সন্তষ্ট করিয়া, পরকে আপনার করিয়া] ইনি চিত্রের ঘে বিশালতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা জগতে আদর্শ। উনার জীবনের প্রধান গুণ 
ক্ষমা। যদি কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া নিজ অপরাধের জন্য 
পরিতাপ করে ও ক্ষম! প্রার্থনা করে, ইনি সে ব্যক্তির শত অপরাধ 
বিস্বত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করেন। পরম শক্রকেও ইনি 
ক্ষমাদ্ধার৷ জয় করিতে সমর্থ হইফ্াছেন। এ জগতে কয়জন এমন আছেন 
বন্ধুগণের বিপদে বিন! স্থদে বা কোনরূপ রসিদ না লইম্ব অর্থ কঞ্জ 
দিতে সমর্থ হন? এমন অনেক ঘটনা তাহার জীবনে ঘটে যে তাহার 
নিকট পাছে খণী ব্যক্তি তাহার দর্শন-প্রাপ্থিমাত্রই টাকা সময় মত না! দিতে 
পাঝুয় লক্জ্রিত হন, বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও কেবল এ কারণবশত: 
সতীশ সে ব্যক্তির সম্সুথে কখনও উপস্থিত হন ন1। ঘটনাচক্রে যি কখন« 
পরস্পরের মিলন খটে, তবে অল্প কথা কহিয়াই সতীশচন্দ্র তাহার নিকট 
হইতে সত্বর চলিয়া যান। 

সতীশচন্দ্রের জীবনে আর ছুইটী প্রধান গণ দৃষ্ট হয়, যথা £__মানীর 
মান রক্ষা করা ও অহঙ্কার দূরে রাখিয়। সকলের সহিত সমান ব্যবহার 
করা । মহাশক্রকেও ইনি আপনার কবিয়। বছ অর্থ তাহাদের অসময়ে 
দান করিয়াছেন। সতীশচঙ্দ্রের হৃদয় কেবল যে দানশীলতায় পূর্ণ তাহ 
নহে। তিনি এরূপ অচল ও অটল যে, একদিন সর্ধদ্বহার! হইয়াও তিনি 
জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, উহা অতুচ্চ হিমান্দ্ি শিখরের ন্যাযস ধীর ও 
স্থির। একটী ব্যবনায় প্রায় ৫০,***২ লোকসান দিম! তিনি দণ্ডেকের জন্যও 
সেই অর্থের জন্য চিন্তিত বা বিমর্ষ হন নাই। বরং ৫*,*০*২ গিয়াছে 
বলিম়। তাহার উৎসাহ এইরূপ বদ্ধিত হইয়াছিল যে, আবার সেই 
৯১০৯২ পুনরায় প্রাপ্ত হইবার জনা পূর্ণ উদ্যমে নানাবূপ পন্থার 


ঝামাপুকুরের মজুমদার-বংশ। ১৯৭ 


অবলম্বন করেন, কিন্তু লাভ হওয়া দূরে থাক্‌ লক্ষ টাকার উপর দেন! 
হইয়। যায়। তথাপি অদম্য উৎসাহে তিনি নিজের অভীষ্টপথে চলিতে 
থাকেন ও পরে জয়ী হইয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারী হন। বিখ্যাত 
পটলভাঙ্গা-নিবাসী *বস্থ” বংশে ইনি ষোড়শবর্ধ বমঃক্রমকালে বিবাহ 
করেন। হিন্দুগ্ুহে এরূপ ধর্মপ্রাণ স্বামীসোহাগিনী রমণী যদিও বিরল 
নহে, তথাপি তাহার ম্যায় দানে মুক্তহস্তা, শ্বামীসেবায় তৎপর ভার্যা 
অল্লই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্রের নাম 
তারা প্রসন্গ | 

প্রথম পত্বীর মৃত্যুর পর সতীশ্চন্দ্রের পিতা স্থরেশচন্দ্র পুনর্বার দার 
প্বিগ্রহ করেন । দ্বিতীয় পত্বীর গর্ভে চারিপুত্্র জন্মগ্রহণ করে। যথ! £__- 
জ্যোতিশ্চন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও হৃষীকেশ। জ্যোতিশচন্দ্র বি-এ 
পঠ্যন্ত পাঠ করিয়া এক্ষণে সওদাগরি আফিসে কর্ম করিতেছেন । ইহার 
দুই পুত্র, কালীশঙ্কর ও কালীকিঙ্কর । ক্ষিতীশ এবং হরিশ ও সওদাগরি 
অফিসে কর্ম করিতেছেন। 

গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্টপুত্র চারুচন্দ্র। ইনি উদ্ারচেতা ব্যক্তি ছিলেন 
এবং পিতার স্তায় অতি অল্পবয়সে কালের করাল কবলে পতিত হন। 
ইহার ছুই পুত্র গিরিশচন্দ্র ও ললিতচন্্র; ইহারা এক্ষণে সওদাগরি 
আফিসে কাধ্য করিতেছেন। গিরিশ্চন্দ্রের ছুই পুন্র এবং ললিত 
চন্দ্রেরও ছুই পুত্র। 


নিমতিতার জমিদার চৌধুরী বংশের 


বংশ-পত্রিক। | 


ব্রামচল্জ রায়। 


| 
গর্ভেশ্বর রায় । 


| 
9৪ রায়। 


চণ্ডীচরণ বাঃ | 
7 পা তাত 
রঘুনাথ মজুমদার । জয়কুষ্ণ মজুমদার । বলরাম মজুমদার | 


] ) 
ভগবান চৌধুরী । দর্পনারায়ণ চৌধুরী । 
| 
171. 17177॥ 
কৃষ্ণকিস্কর। কীর্ডিচন্দ্র। বিজয়রাম | হরেরুষ্ণ । 
| 
অভিরাম। 
| 
| | | 1 
লালহ্ুম্দর । গৌরগোপাল। বিষ্ণুদেব। রামসেবক । 
| [ 
গৌরস্থম্দর | হ্বারকানাথ। 


নিমতিতার জমিদার চৌধুরী বংশ । ১৯৯ 


( গৌরস্বন্দরের সন্তান ) 


টপেন্রনারায়ণ প্রিয়সী গোষ্ঠসখী স্থরেক্্নারায়ণ কাদম্থিনী ননীবালা। 
নি: মৃত) 


৫] এ ্ এর শর 
এ ভ্রু ঞ্ রা 25 হও 
৪৯ প্র শে ৭ এ 4 
ও শু এ ও পপ শ্রম 
€ কটি প্র নু আঁ এর 2 
গ্রগ্চ -এ এ এ প্রন 
খ্া এ% 28 ও 219 “ই প্র 
সখা পপ চি 
৯ ই প্র ৪ 
৬৮৩ তি মা 4 
] ] 
রাধাগোবিন্দ সবিতারাণী 


(নিঃ মৃত) স্বামী ফণীভ্ষণ মজুমদার (রংপুর ) 
€( দ্বারকানাথের সন্তান ) 
রিজাল িরিলাগির 


| | | | 
রর | যোগরাণী ভোলানাথ রেণুক! 
(7 ঃ 
প্রভাতকুমার সি না 

র'মচন্দ্র রায় হইতে এই বংশের গণনা পাওয়া যায়। রামচন্দ্র রা 
গৌড়ের বাদসাহ সরকারে কাধ্য গ্রহণ করিয়া! নিজ বাসগ্রাম পাবনা 
জেলার অস্তংপাতী পোতাজিয়া হইতে আসিয়। গঙ্জাতীবে গৌড়ের 
নিকটবস্তী তাণ্ডা নগরীতে বাপ স্থাপন করেন। কালক্রমে তাণ্ড৷ নগরী 
হইতে গঙ্গা! তীরে সরিয়৷ গেলে এই বংশীক্লগণ ভাণ্া হইতে রঘুনাথপুর, 
রখুনাথপুর হইতে নহলামারী ও পরে বর্তমান নিমতিতা গ্রামে আসিয়া 
বাস করেন। বর্তমান নিমতিত। হইতে এক্ষণে গঙ্গা ১ মাইল দূরে 


ইশ বংশ-পরিচয়। 


প্রবাহিত। গৌরনুন্দর চৌধুরী ও ছ্বারকানাথ চৌধুরী হইতে এই 
ংশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়্। চৌধুরী বাবুদিগের বিস্তৃত জমিদারী 
ইহাদের দ্বারাই অঞ্ভিত। গৌর্ুন্দর দ্বারকানাথ ভ্রাতৃসৌহার্দ্য এত- 
দৃঞ্চলে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত এবং তাহার! উভয়ে সহোদর ভ্রাতা 
বলিয়াই সাধারণের ধারণ । বর্তমানে এরূপ ভ্রাতৃসৌহার্দ্য বিরল। 
গৌরস্থন্দর ও দ্বারকানাথ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি লা করিয়াছিলেন । ন্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হখন 
বহরমপুরে ওকালতি করিতেন, সেই সময় তাহার সহিত উভয় ভ্রাতার 
বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং মৃত্যুকাল পর্ধান্ত তাহাদের বন্ধৃত 
অক্ষুপ্ন ছিল; গৌরস্ুন্দর জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন, কিন্ধ 
শোকে কখন অভিভূত হন নাই; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ 
জন্মাবচ্ছিন্ন বিরুতমনা ছিলেন; ছুই কন্ঠ প্রিয়স্খী ৪ গোষ্টসখী তাহার 
জীবদ্দশাতেই বিধবা হন। বাঙ্গালা ১২৯৬ সালের চৈত্র মাসে গৌর- 
স্ন্দরের মৃত্যু হয়। তাহার দ্বিতীয় পুত্র স্থরেন্দ্রনারায়ণ একটা পুত্র 9 
এক-কন্ঠা রাখিয়া ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসে যাত্র ২৯ বৎসর বয়সে 
কাল-কবলিত ভন। স্থরেন্দ্রনারায়ণের নাবালক পুত্র রাধাগোবিন্দের 
অভিভাবকম্বর্ূপে ভ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুর মহেজ্রনারায়ণের এই বিস্তৃত 
জমিদীরীর পরিচালনা করিতে থাকেন এবং মহাধুমধাঁমে ১৩২৪ সালের 
ফান্তন মাসে রাধাগোবিন্দের ও নিজ পুত্র গ্রভাতকুমারের বিবাহ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৩২৫ সালের ৭ই বৈশাখ নাবালিক! 
পত্ীকে উত্তরাধিকাৰিণী রাখিয্বা ২৭ বৎসর বয়সে রাধাগোবিন্দ অকালে 
ত্বর্গরেছণ করেন। স্থরেন্ত্রনারায়ণের পত্বী এই দারুণ পুত্রশোক সহ 
করিছে। পারিলেন না, ১৩২৫ সালের কার্তিক মাসে তিনিও স্বামী-পুব্ধের 
অন্গগ্গ:” ক্ষরিয়া সকল জালা জুড়াইয়াছেন। 





শ্রীধুত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 


নিমতিতার জমিদার চৌধুরী বংশ । ২৯১ 


দ্বারকানাথ সর্ববিষয়েই জ্যেষ্ঠের অন্থুক্পপ ছিলেন । জ্যোতিষ, 
আঘুর্ধেদ ও আইনে ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। আমর! দেখিস্জাছি, 
অনেক দীন-দরিদ্রের কঠিন কঠিন পীড়া কেবল মাত্র পাচন ও মুষ্টিযোগ- 
প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোন অথশালী 
লোককে তিনি পাচন মুষ্টিযোগের বাবস্থা দিতেন নাঁ। ১৩১৭ সালের 
জ্োষ্ঠ মাসে বসম্তরোগে ই'হার মৃত্যু হয়। ইহার চিকিৎসার জন্ত 
কলিকাতার লন্বপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার প্রাণরুষ্ণ আচাধ্য মহাশয় আহৃত 
হইয়াছিলেন। 

গৌরন্থন্দর ও দ্বারকানাথ জীবদ্দশায় বনু সংকাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
মান। তন্মধ্যে গোবিন্দ্ছউ বিগ্রহ ও গোপেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা এবং 
স্বতিথি সেবা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের অতিথি দেবার 
বাবস্থা প্রশংসনীয় । বহু নিরম্নকে ইহারা অন্রদান করিয়া থাকেন । 
গ্রামের সমন্ত অনাথা বিধবা ইহাদের ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া 
থাকেন । 

দ্বারকানাথের স্থুষোগ্য পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ রিতা ও জ্যোষ্ঠতাতের 
স্বতিচিহ্ছম্বরূপ নিমতিতা৷ মধ্য ইংরাজী স্কুলটীকে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে উন্ন'ত 
করিয়। বহু দরিদ্র বালককে বিনা বায়ে বিদ্যা দান করিতেছেন । 
ইহাদিগের গৃহবিগ্রহ গোবিন্দদেবের দোলযাক্া উৎসব এতদঞ্চলের 
একটী বিখ্যাত পর্বব এবং এতছুপলক্ষে বহু দূরস্থান হইতে যাত্রী সমাগম 
হইয়া থাকে । 

মহেন্দ্রনারায়ণ জমিদারী কাধ্য পরিচালনা করেন এবং ক্লতবিদ্য 


জানেন্্নারাম্ণ সর্বপ্রকার দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত 
আছেন। 


রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ। 


বাঙ্গালার দানশীল, পরোপকারপরায়ণ ও সদনুষ্টাননিরভ ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে পরলোকগত রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়ের 
নাম সম্মানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি দরিপ্রের বন্ধু, আর্ের 
সহায় এবং বিপয্নের আশ্রয়স্থল ছিলেন। দেশে শিক্ষার বিস্তারকে 
তিনি যাহ! করিম! গিয়াছেন তাহা চিরকাল আদর্শ হইয়। থাকিবে । 

১৮৫৯ শুষ্টাব্দের জানুয়ারী মামের ১৬ই তারিখে জেলা চর্বিশ 
পরগণার বলিরহাট মহকুমার অস্তরগতি ধান্তাকুড়িয়৷ গ্রামে উপেন্ত্রনাথ 
জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম-স্বর্গীয় পতিতচন্দ্র সাউ। 
ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন পাট-রগ্ানিকারক মেসার্স পি, জি 
এগ ডব্লিউ সাউ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলেন। বাবু পতিত 
চন্দ্র সাউয়ের তীব্র বাবসায়বুদ্ধি, অসামান্য সাধুতা, কঠোর পরিশ্রম 
এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের জন্তই এই কোম্পানীর স্থনাম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
অনেকের ধারণা ভাগালক্ক্ী হঠাৎ পরতিতচন্দ্রের উপর স্থুপ্রসন্তা হইয়া 
রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রায় তাহার গৃহভাগ্ডার ভরাইয়৷ দিয়াছিলেন; কিন্ত 
ইহ! কথার কথ। মাত্র! পতিত বাবু গ্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া! ব্যব- 
সায়ে সাফল্য ও সেই সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ অঞ্জন করিয়াছেন। 

সাউ-বংশকে অতিঘোর দারিদ্র্য, অভাব ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত 
গ্রাম করিয়া প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করিতে হইয়াছিল। খ্যাতি, 
প্রতিপত্তি ও বিপুল অর্থ হঠাৎ একদিনে আমে নাই । ইহা বহুদিনের 
সাধনা ও একাগ্র অধ্যবসায়ের ফল। কেমন করিমা অতি দারিভ্রোর 
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নিগ়্তম অবস্থা হইতেও ধনের ও মান্রে উচ্চতর সোপানে উন্নীত হইতে 
হয়, সাউ-বংশই তাহার প্রকুষ্ট উদাহরণ । 
ধান্যকুড়িয়ার সাউ-পরিবার জাতিতে সচ্চাধী। ইহার! প্রধানতঃ 
কর্ম ও বাবসায় করিয়াই থাকেন । ইহারা পরম টৈঞব। বাঙ্গাল! 
দেশের ছুর্তাগয, এখনও এখানে কারিক শ্রম ও স্বাধীন ব্যবসায়ের সম্মান 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধাহারা ইংরেজী পড়িয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছু 
এট] উপাধি লাভ করিয়া আপনা'দ্িগকে বড় মনে করেন, এবং কায়িক 
শ্রমের স্বাধীন কাধ্যকে অসম্মান-সথচক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; 
গাদিগের নিকট লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী করাই পরম সম্মানের কাধ্য, 
গহারা লাউদ্দিগকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন না । ইহাদের 
গ্বজাতীম়ুগণ বিদ্যার বড় একট! ধার ধারেন না, অথচ ব্যবসায় ও কৃষিকণ্ম- 
হাখ। লক্ষী লাভ করিতেছেন, হহার জন্য অনেকে ইহাদিগকে নিন্দ 
“দন্ত করিতেন । এখনও যে এ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে তাহ? 
2 তবে ক্রমশঃই এই ভাব দেশবাসীর হৃদফু হইতে অপস্যত হইতেছে | 


সাউ-বংশের আদিপুরুষ | 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, মোগল-শাসনের শেষ দশায় দেশের 
“৭গ্ক। অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে দেশে দস্থ্য-তস্করের ও 
খন, উপত্রব, বর্গীরও তেমনই হাঙ্গামা। মাধবরাম সাউ ও যাদব 
1 সাও -এই দুই ভাই ২৪ পরগণা জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তবর্তী 
'গধরডাঙ্গার নিকটস্থ কানোপুর গ্রামে বাস করিতেন। বর্গার 
্গামার ভয়ে তাহারা গ্রাম ও বাস্ত ছাড়িঘ্া পুত্র-কন্তা এবং ছুই 
১খানা তৈজপ পত্র ইত্যাদি সহ দক্ষিণদিকে পলাইতে আরম্ভ করেন। 
₹ জেলার দক্ষিণ অঞ্চল খাল-বিল এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ ॥ সে সময়ে 


স্‌ 5৪ ংশ-পরিচয় |] 


যাতায়াতের ও পথ-ঘাটের খুবই অস্তবিধা ছিল। সেই অস্থৃবিধার 
মধো তীহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বড় বড় ধনী জমিদারদিগের 
দ্বারে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই 
বিপদে কেহই তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন না। 

বহুদিন একাহারে, অগ্ধাভারে, বুক্ষতলে অবস্থান করিয়া তাহার: 
জীবনভার নিতান্ত দুর্বহ মনে করিলেন এবং বসিরহাটের কয়েক ক্রোশ 
দক্ষিণে স্থন্দরবনের নিকটে বস-বাঁস আরম্ভ করিলেন । কিন্তু ছুর্ভীগোর 
ও বিপদের তখনও শেষ হয় নাই । এক ভাইকে বাধে ধরিয়া লইখ: 
গেল। তখন অপর ভাইটা সপরিবারে প্রাণ লইয়া উত্তরদিকে পলায়ন 
করিলেন এবং ধান্যকুড়িয়ায় উপস্থিত হইলেন । এই গ্রাম বসিরহাট 
হইতে মাত্র ছই ক্রোশ দুরবর্তী। তখন এই গ্রাম খুবই ক্ষুত্র ছিল। 
এখানকার মগ্ুলগণ সাউগণের স্বজাতি, তাহারা উহাদিগকে আশ্র 
দিলেন। তীাহাদেরই সাহায্যে সাউপরিবারের আদিপুরুষ সপরিবারে 
এখানে বস-বাস স্থাপন করিবার জন্য ভূমি পাইলেন । কিন্তু এতদিন 
নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিয়া তাহার! একেবারে নিহন্য হই 
পড়িয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিদিন আহার জুটিত না। এই অতিধোব 
দারিদ্র্যের মধ্যে তাহারা কঠোর জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন 
বংশপরম্পরায় তাহার! অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য প্রাণপণে চে 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাদের বংশধর বাবু পতিতচন্জ সাউ 
মহাশয়ের সময়ে সাউ পরিবারের সৌভাগ্যের সুচনা হইল । পতিত 
বাবু ভাগালক্ীর অদ্বেষণে কলিকাতায় আসিলেন । এখানে বই 
পরিশ্রমে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং তাহা মুলধন-স্বরূপ লইয়া 
সিন দেশী চিনি, তসি এবং পাটের ব্যবসায়ে প্রবৃত হন: 
ঈান্যকুড়িয়ার ব্যবসায়ী বাবু গোবিন্দচন্দ্র গাইন পতিত বাবুর শ্বজাতি। 
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তিনি পতিত বাবুকে সাহায্য করিলেন, দুইজনের উপার্জন ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে 
“তিত বাবু সাউপরিবারের ললাট হইতে দারিদ্র্যের কলঙ্ক-কালিম! মুছিয়া 
ফেলিলেন। পতিত বাবু যে ভাগ্যলক্থ্রীর অন্বেণে কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন, তিনি তাহার উপর স্থপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, কমলা 
নু হাতে তাহাকে সম্পদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। যাহাদের 
একদিন কুঠির-নিশ্দীণের সামথ্য ছিল ন| তাহাদেরই বংশধর পতিতচন্তর 
খানাকুড়িয়ায় জমিদারী ক্রয় করিলেন। এই জামদারী পুর্বে 
াড়বেলিয়ুর জমিদারদিগের সম্পত্তি ছিল। এ এরশ্বরধ্যভোগ 
ন্তিতচন্দ্রের ভাগ্যে বেশী দিন ঘটিল না, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইল। 


উপেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন । 


উপেন্্রনাথ পিতার জীবদ্দশায় ধান্কুড়িয্ার গ্রাম্য পাঠশালায় 
বছাাশক্ষা্ধ জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কুষিজীবিগণের সন্তানদিগের 
-হত একাসনে তাহার অক্ষয়-পরিচয় হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া 
মনে হইত না যে, তাহার সহপাঠীদের তাহার সহিত কোনবরূপ 
পার্থক্য আছে; পোষাক-পরিচ্ছদে হাবভাবে সকল রকমে তিনি তাহার 
»হপাঠীদের সমতুল্য ছিলেন। বাহিরটা এক হইলেও বিধাতা কিন্তু 
উপেন্ত্রলাথের ভিতরটাকে ভিন্নভাবে গড়ি তুলিয়াছিলেন ৷ পাঠশালার 
পাঠ তাহার অধিকঘাশ সহপাঠী যথেষ্ট ও প্রচুর মনে করিত? কিন্ত 
ইহাতে উপেম্দ্রনাথের তৃত্তি হইত না। তিনি আরও শিখিবার জন্ত, 
ারও জান্বার জন্যঃ প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন। তাহার পিতা 
কলিকাতা হইতে মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আসিতেন। তিনি বলিতেন, 
কলিকাতায় কয়েকটা ইংরেজী স্কুল হইয়াছে । সেই স্ষুলগুলিতে 


২০৬ বংশ-পরিচয় । 


লেখাপড়া শিখিবার জন্য ছেলেরা দলে দলে ভি হইতেছে । পিতার 
মুখে কলিকাতার স্কুলের গল্প শুনিয়৷ তিনি লেখাপড়। শিখিবার জন্য আরও 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যবসায়ের সম্পর্কে ছুই চারিজন ইংরেজের 
সহিত পতিতচন্দের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহার! উপেন্দ্রকে 
কলিকাতার স্থুলে ভন্তি করাইয়া দিবার জন্য পতিত বাবুকে পরামশ 
দিলেন। পতিত বাবু বালক উপেন্দ্রনাথকে কলিকাতাঘ আনাইয়া ডফ 
কলেজে ভগ্তি করাইয়া দিলেন। বালক উপেন্দ্রনাথ সকলে পড়াশুনায় 
আশ্বধ্য রকম উন্নতি করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় আসিয়! বালক 
উপেন্দ্রনাথ দেখিল এস্থান সত্য সত্যই কর্মভূমি, প্রায় সমস্তক্ষণট 
এখানকার লোক কর্ম লইয়া ব্যস্ত; গ্রামের নীরবতা এখানে নাই: 
কশ্ম-কোলাহুলে সমস্ত সহর যেন সঙ্ীব হইয়া থাকে । 

পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতায় অবস্থানকালে সহরের জনশ্রেষ্ঠগণের পুত্র ? 
অল্পবয়স্ক আত্মীয়-স্বজনের সহিত উপেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ পরিচয়স্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেন। ইহাদের মুখে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই শুনিতেন যে গবর্ণমেন্ট 
ও সহরের গণামান্ ব্যক্তিগণ দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের জন্থ 
প্রভৃত চেষ্টা করিতেছেন, চারিদিকে জ্ঞানের আলোক প্রজ্জলি: 
হইতেছে । বালক উপেন্দ্রনাথ ভাবিত, কলিকাতায় এত স্ক.ল হইতেছে, 
লোকে জ্ঞান-অঞ্জনের স্থবিধ। পাইতেছে, আমার ভাগ্যে কি এমন দিন 
আমিবে না, যে দ্িন আমি আমার গ্রামবাসীর অজ্ঞানতা দূর করিবার 
জন্য ও তাহাদিগকে জ্ঞান-অর্জনের স্থবিধা দিবার জঙ্য জন্মতুমি ধান্ত' 
কুড়িয়া গ্রামে একটী স্কুল স্থাপন করিতে পারিৰ না? 

তাহার পিতার ব্যবসায় ক্রমশঃই উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল, কিন্ত 
তাহার আয় এত অধিক হয় নাই যে, তন্ার। একটী উচ্চ ইংরজৌ স্ব. 
স্থাপন করিতে পার! যায় ; কিন্তু উপেক্্নাথ ইহাতে নিরাশ হইলেন না" 


রায় বাহাছুর উপেন্দ্রনাথ সাউ । ২০৭ 


তিনি তাহার পিতাকে বলিম্বা কহিয়। ধান্তকুড়িদ্বায় একটি ম্ধ্য ইংরেজী 
সকল স্থাপন করিলেন। এ ব্যাপারে তাহার পিতার অংশীদার ও কয়েক 
জন গ্রামবাসী সাহাষা করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে উপেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হইল । উপেন্দ্রনাথকে 
পিতার সম্পত্তি ও জমিদারী দেখিবার জন্র শ্বগ্রাম ধান্কুড়িয়ায় যাইতে 
হইল । তখন উপেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ১৯ বখসর। কলিকাতার 
ব্যবনায় স্তাহার আত্মীয় বাবু শ্টামাচরণ বল্লভ এবং অপর অংশীদার 
গাইন বাবুরা দেখিতে লাগিলেন । বয়পে তরুণ হইলেও তিনি 
জমিদারীর কাধ্য বিশেষ অভিজ্ঞ লোকের ন্তায় দেখিতে লাগিলেন । 
প্লচাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে যেমন তাহার লক্ষ্য ছিল, 
দমীদারীর আয় বুদ্ধি করিতেও তেমন তাহার মনোযোগ ছিল। তাহার 
তত্বাবধানে জমিদারীর আদ যেমন বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, তেমনি শ্যামা- 
১রণ বাবুর অপাক্ষতায় কলিকাতার ব্যবসায়ে অজন্র লাভ হইতে লাগিল । 
ইার পুর্বে কোন দেশীয় সওদাগরের ভাগ্যে ব্যবসায়ের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি 
« উন্নতি ঘটে নাই । ইহার! বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকা 
প্ুৃতি মহাদেশে পাট রপ্তানি করিতেন । প্রথমে পরের কলে গাঁট 
ধধিয়া পাট রঞ্চানি করিতে হইত; কিন্তু রপ্তানির কাজ ক্রমশঃ এতই 
ব্পুল আকার ধারণ করিল ঘে, প্রভৃত অর্থ ব্যয়ে ইহারা গাঁট বাধিবার 
কযেক্টী কল পর্যান্ত স্থাপন করিলেন। ইহাদের বাবসায়ে সাধুতা 
একপ ছিল যে, ইযুরোপ আমেরিকার বাজারে ইহারা প্রভূত সুনাম 
ক্ছন করিয়াছিলেন 

১৮৯৮ খুঃ বাবু শ্তামাচরণ বল্পভের মৃত্যু হইল । উপেন্দ্রনাথ বাধ্য 
হয়া কপিকাতায় ব্যবসায় দেখিতে আসিলেন। জমিদারীর কাজ 
পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কলিকাতার ব্যবসায়ও 


২০৮ বংশ-পরিচয় ॥ 


অতিমাত্রায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ছুইটী কর্শই নিরাট। 
উপেন্দ্রনাথও বিরাট কক্মী পুরুষ। তিনি উভয় কণ্মই একযোগে 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ইহার উপর জনহিতকর বনু অনুষ্ঠানের 
তিনি অনুষ্ঠাত৷ ছিলেন, এবং সেগুলিও তাহাকে দেখিতে হইত। 
অক্লান্তভাবে তিনি এই সকল কর্ম করিয়! যাইতেন। 

ধান্যাকুড়িয়াতে অবস্থানকালে তিনি বসিরহাট বেঞ্চের অনারারা 
ম্যাজিষ্রেটে এবং চব্বিশ পরগণ। জেল বোর্ডের সদস্য ছিলেন' 
কলিকাতায় আসিয়। তিনি 9379088 152793 (00017159101) এর সদশ্য 
মনোনীত হন। ইহা ব্যতীত তিনি 8008] [86.০72] 9801এর 
1)1790607 এবং 1367008] [7610105] 000907708৮ ০4 0018106:99এর 
সদস্য ছিলেন । 

গুরু পরেশ্রমের জন্য শীত্রহ তাহার শ্বাস্থ্যতঙ্গ হয়। চিকিৎসক ও 
বন্ধুবাদ্ধবগণ তাহাকে কর্পক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিতেন, কিন্তু তিনি বলিতেন, “ঘতদিন পারিব কণ্ম করিব যখন শরীর 
বহিবে না৷ তখন বাধ্য হইয়াই নিষ্কৃতি লইতে হইবে তিনি কর্তব্য নিষ্ 
ছিলেন, ক্্তরাকেই সব্বাপেক্ষা প্রধান জ্ঞান করিতেন । তিনি সদা 
প্রফুল্ল ছিলেন ; উহার মুখে বিরক্তি বা ক্রোধের চিহ্ন খুব কমই দেখ! 
যাইত। 

অতিরিক্ত কম্মভারে তাহার বহুমূত্র রোগ হয় । এই রোগের জন্যই 
পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত ক্ষতের সঞ্চার হয় । শেষে ইংরেজী ১৯১৫ 
খৃষ্টাবে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার মৃত্যু হয় । রোগশয্যায় শারিত 
থাকিবার কালে তিনি পত্তিতগণের মুখ হুইতে শাস্ত্রকথ! শ্রবণ করিতেন। 
স্বত্যুর পূর্ববক্ষণে যখন তাহার বাকৃরোধ হইয়াছিল, তখন তিনি 
শ্রমন্তাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন । উপেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রাণ এবং পরম ঠবফব 


রায় বাহার উপেন্দ্রনাথ সাউ। ২০৯ 


ছিলেন। জীবনে হরিকথা ও হরি সঙ্কীর্ভন শ্রবণ করিতে বড় ভাল- 
বাদিতেন। তাই তাহার চিরপ্রিয়্ হরিসংকীর্ভন এবং সন্তান-সন্ততি ও 
'আত্মীয়-শ্বজনের মুখনিঃস্থত ঘন ঘন হুরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে তিনি 
ইহলোক হইতে বিদাম্ন গ্রহণ করিলেন। 

কর্মবীর, দানবার, শিষ্ঠাচারের আদর্শ উপেন্দ্রনাথের জীবন-কথা 
১৯১৫ সালের ৪ঠা মার্চ তান্দিখের "অস্বতবাজার পত্তিকা*ম় ইংরেজীতে 


প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। উহা ভাষাস্তরিত করিয়া আমর! নিম্ে প্রদান 
করিলাম £- 


শবাঙ্গালার আর একজন নীরব কম্মা, বঙ্গ-জননীর আর একজন 
যাগ্য সন্তান গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী লোকাস্তরিত হইয়াছেন। ইহার 
॥াম_রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ | কলিকাভার শ্ামবাজা র-স্থিত 
ধাস-ভবনেই ইহার মৃত্যু হইস্বাছে। উপেন্দ্রনাথ বদিরহাট-_ 
ান্তকুড়িয়ার বিখ্যাত জমিদার এবং কলিকাতা শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ 
ব্যবসাধী ও ধনকুবের বলিয়া ব্যবদাদারম্হলে পরিচিত [ছলেন। 

ইনি ব্যবসায়ীদিগকে স্থবিধাজনক স্থদে এবং অল্প অল্প করিয়! 
পরিশোধ করিবার সর্তে টাকা ধার দিতেন; এই জন্ত ব্যবসায়ীর! 
ঠাহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহার বিপুল অর্থ তিনি জনহিতকর অনুষ্ঠানে 
নিয়োগ করিতেন; এই কারণে তাহার স্বতি চিরদিন লোকের হৃদয়ে 
জাগরূব থাকিবে । 

উপেম্ত্রনাথ যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নগণ্য 
ছল) থে জাতিতে ।তনি জন্মগ্রহণ করেন, দে জাতিতে নিরক্ষরের 
সংখ্যাই অধিক ছিল এবং লামান্ত ব্যবনা! ও চাধ-বাসই সেই জাতির 
প্রধান উপপ্ীবিকাম্মব্ূপ ছিল। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে 


“ময়ে দূর পল্লীগ্রামে অনহিতকর অনুষ্ঠান ছিল না বলিলেই চলে। তিনি 
১৪ - 


২১০ বংশম্পরিচয়। 


গ্রামের কল্যাণের জন্ত থে উচ্চ লোকহিতের আদর্শ স্থাপিত করিম! 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইম্বাছিলেন, তাহা! তখন কেহ কল্পনাতেও আনিতে 
সাহস করিতেন না। তথাপি কর্মবীর উপেন্জ্রনাথ সামান্য অর্থ লইয়া 
বিরাট জনহিতকর অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিঘাছিজেন এবং ভীহার জীবিত 
কালের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে বিপুল অর্থবায়ে তাহা স্থসম্পর করিব 
গিষাছেন। 

পল্লীগ্রামে শিক্ষার বিস্তার, ব্যবসায় ও রুষিকার্ষেয উৎসাহদান, পথ ও 
পয়্ঃপ্রণালী নিশ্মাণ, উৎকৃষ্ট পানীয় জলের স্তবন্দোবস্ত এবং দরিত্‌ 
পল্ীবাসীদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এই অনুষ্ঠানগুলিকে উপেন্দ্রনাথ 
জীবনের কর্তবা বলিম্না গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কর্তব্যগুনি 
স্থন্দররূপে প্রতিপালন করিয়। গিয়াছেন ৷ বাবু স্ামাচরণ বল্লভ, বানু 
নফরচন্ত্র গাইন এই সকল অনুষ্ঠানে উপেন্দ্রনাথের প্রভূত সাহচধ্য 
করিয়াছিলেন । 

উপেক্দরনাথ স্বধন্মনিষ্ঠ ছিলেন । এইজ্ন্ত ধর্মমূলক অন্থষ্ঠানের দিকেও 
তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, পল্লীবাসীর পারক্রিক কলাণের জনা তিনি 
একটা সুন্দর মন্দির নিশ্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরে রাধাকান্ত 
জিউর বিগ্রহ বিদ্যাযান। এই মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে কথকতা 
ও নিত্য সংকীর্তনের ব্যবস্থা আছে। এই মন্দিরসংলগ্ন আর একটী বাটা 
সাধুদিগের বসবাসের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । এই দেবসেবা ও 
সাধুসেবার জন/ তিনি বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। 

কারবারের অর্থে এবং শামাচরণ বাবুর চেষ্টায় ধান্যকুড়িয়াতে আর 
একটী টোল তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই টোলে ্রার্থণ 
ছাতজ্রগণ সংস্কৃত শিক্ষালীভ করিয়া থাকেন। ছাত্রগণকে আহার 
বাসস্থানের ব্যয় দিতে হয় না। 


রায় বাহাছুর উপেন্দ্রনাথ সাউ। ২১ 


৩* বৎসর পূর্বে একটী ক্ষুত্র বাটাতে ৮* জন মাত্র ছা লইয়া 
টপে বাবু ধান্যকুড়িয়া গ্রামে একটা মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন 
মবসর সময়ে তিনি সেই স্কুঙ্গে স্বয়ং শিক্ষকের কারধ্যও করিতেন । সেই 
চর স্কুল এক্ষণে হুবৃহৎ ইরেজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে । স্থুলের ছাত্র- 
দুখ্য। ৫০* শত । যেবাটীতে এই চ্ছুল ও ক্কুলের ছাত্রাবাস স্থাপিত 
ইয়াছে তাহ! স্থবৃহৎ। স্কুলের স্থপ্রশঙ্ত প্রাঙ্গণ, পুফ্ষরিণী এবং এই 
বিশাল বাটী নিশ্মাণ, করিতে প্রায় লক্ষ টাকার কাছাকাছি খরচ 
পড়িয়নাছে। এত বড় স্কুল-বাটা বাঙ্গাল দেশে আর কোথাও নাই। 
স্লটাতে অবৈতনিক ছাত্রসংখ্যা অধিক ; দরিদ্র ছাক্রদিগকে অন্ন বস্ত্র 
পুস্তক দিয়! সাহায্য করা হয় । কোন কোন ছাব্রকে পরীক্ষার ফিও 
দেওয়া হইয়! থাকে । প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূত্তপূর্বব কমিশনার মিঃ 
কলিন এই নৃতন বিদ্যালয়ের বাটীর দ্বার উদঘাটন করিবার জন্ত আমন্ত্রিত 
হইয়। খান্তকুড়িয়ায় আসিয়াছিলেন; তিনি স্কুলের বাটী দেখিয়া বলেন__ 
“আমি অনেক জেল! দেখিম্াছি, কিন্তু বাজালা! দেশের কোথাও ইহা 
অপেক্ষা প্রশস্ততর বাটীতে স্থাপিত অধিকতর উৎকুষ্টভাবে পরিচালিত 
উচ্চ ইংরেজী স্কুল দেখি নাই ।” 

গল্পীবাসীর স্থৃচিকিৎসার ব্যবস্থা যখন তিনি আরম্ভ করেন তখন সে 
অনুষ্ঠান সামান্যই ছিল; কয়েক ঝুড়ি উষধ, ক্যাম্বেল হইতে পাশ করা 
ডাক্তার ইহাই ত্তাহার সম্বল ছিল, এবং এই ক্ষুদ্র সম্বল লইয়া তিনি 
পাঁড়িতের পার্খে উপস্থিত হইতেন ও শুশ্রধা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করিতেন। সে অনুষ্ঠান এক্ষণে বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালযে পরিণত 
হইয়াছে । এই চিকিৎসালয়-পরিচালনের ভার মেভিকেল কলেজ 
/হইতে উত্তীর্ণ জনৈক ডাক্তারের উপর স্ত্ত হইয়াছে; তহ্যতীত একজন 
পাশ করা কম্পাউগ্ডারও এখানে আছে॥। এক্ষণে এই দাতব্য চিকিৎ” 


২১২ বংশ-পরিচয় । 


সালয়ে গ্রতাহ শত শত' রোগী চিকিৎসিত হুইতেছে। উক্ত বিদ্যালয় 
ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিপোষণ ও রক্ষাকল্পে উপেন্দ্রনাথ নগদে ও 
ভূদম্পতিতে বিপুল অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। 

উপেন্্রনাথ দান-বীর ছিলেন; কোন অভানগ্রস্ত ব্যক্তি সাহাযা 
চাহিতে গিয়া হার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না । কোন 
গ্রন্থকার বা কোন পণ্ডিত তাহার নিকট অর্থসাহাষ্য প্রার্থনা করিলে 
তিনি সে প্রার্থনা পুণণ করিতেন । 

বঙ্গদেশের জমীধারগণের বিবরণীতে 'গবর্ণমে্ট ধান্তকুড়িয়ার জখি- 
দারগণের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন | বিরাট. দান ও জনহিতকর 
অনুষ্ঠানের জন্ত গবর্ণমেণ্ট উপেন্দরনাথকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত 
করেন। 

উপেন্জ্রনাথের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে বটে ; কিন্ত কীর্তি তাহাকে অর 
কৰিয়৷ রাখিয়াছে । 


রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাঁছুর। 


বজদেশে দানবীর, পরোপকারপরা্ণণ, শ্বদেশহিতান্থষ্ঠাননিরত ব্যক্তি- 
দিগের মধ্যে রায় বাহাছুর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু মহাশয়ের নাম সবিশেষ 
উল্লেখষোগ্য । তিনি নিঃস্ব জনের একান্ত বন্ধু, আর্ভের সহায় এবং 
বিপন্্রের আশ্রয়স্থল । শ্বদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যাহা 
করিতেছেন তাহা চিরকাল আদর্শন্বরূপ হইয়া! থাকিবে । 

রায় বিজয় নারায়ণ কু বাহাছুরের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত 
হটাচোন! গ্রামে । ইনি জাতিতে উগ্র ক্ষত্রিষ্ন। ১২৬৭ সালের 
( হৎ ১৮৬০-১ ) ২৭শে কাণ্িক তারিখে শুভলগ্নে পিতার তাৎকালিক 
কশ্মস্থান বিহারের অন্তর্গত আরা ঞিলা-সদরে "জন্মগ্রহণ করেন। 
র্ুকাল হইতেই ইহার পিতার আর্থিক ও অপরাপর বিষয়ে সংসারে 
শুদ্ধি সাধন হইতে থাকে । ইনি বালাকাল হইতেই দুঁঢ়কায়, সবল ও 
অনন্তসাধারণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন । হুগলিতে প্রাথমিক শিক্ষা 
ম্মাপন করিয়া ইনি কলিকাতায় সিটিকলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি 
্বহাবগতণে সকল শিক্ষকের ভালবাসার পান্জ হইয়াছিলেন এবং 
স£পাঠীরাও বিজয়নারায়ণকে উদ্ারচিত্ত দেখিয্বা অত্যন্ত ভালবাসিত। 
চাঁন ইং ১৮৮৩ শ্রীষ্টাকে ২৭ বৎসর বম্মসে বোঙ্াই গ্রদেশে পিতার কন্ট্রাক্টরী 
কাষো যোগদান করেন, এবং অসীম অধ্যবসায়ের সহিত কার্য কপি 
গ্রুর অর্থোপাজ্জন করেন। ১৯০১ খ্রীঃ তাহার পিতার মৃত্যুর পর 
হুগলি, বঙ্ধমান, সাওতাল পরগণা, কলিকাতা৷ ও হাবড়া জেলার অন্তর্গত 
'শস্তত জম্দারীর তত্বাবধারণ জন্ত দেশে প্রত্যাগমন করেন। 


২১৪ বংশ-পরিচয় । 


ইহার আদিপুরুষ প্রথমে আগ্র। (পশ্চিম দেশ ) হইতে এদেশে 
আসিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুক্রষ ৬ধর্মদান কুতু মহারাজা 
মানসিংহ কর্তৃক তদীয় অন্তান্ত পদস্থ কণ্দচারীর সৈন্যদলের একভাগের 
সেনাপতিরূপে বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত হন। বাঙ্গালা বিজয়ের পর 
মহারাজ! মানসিংহ তাহাকে বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী জায়গীর 
দান ও রাজা উপাধিতে সম্মানিত করেন । তদানীন্তন অন্যান্ত নয় জন 
সেনানায়কও এইব্পে জায়গীর প্রাঞ্ হইয়াছিল । ভগবান দেবাদিদের 
শিবের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনার্থ তিনি বন্ধমান জেলার অন্তর্গত করুরী 
গ্রামে একটী “মেলা'র ব্যবস্থা করেন ও তথায় শ্রীধর নারায়ণের একটা 
দৃশ্য ন্ুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন । ইহা বহু শতাবী ব্যাপিয়া! প্রসিদ্ধ 
আছে। উক্ত দেবালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্সন্বদ্ধীয় পুজা-উৎসবাদির 
স্থায়ী ব্যবস্থার জন্ত ভিনি স্বীয় জায়গীরের কিয়দংশ দেবোত্তররূপে 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তথায় বথারীতি পুজা ও উৎসবাদি 
সম্পাদিত হইতেছে । এই প্রসিদ্ধ বংশের পরবর্তী বিখ্যাত বংশধর 
৬চৈতন্তচরণ কু মহোদয় তৎকালে বাঙ্গালা দেশ হইতে চৌথ বা 
রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবীকারী মহারাষ্ট্রগণের অত্যাচার হইতে বদ্ধমান- 
রাজের জমিদারী সকল রক্ষণার্থ হুগলী জেলার অন্তর্গত ইটাচোনা গ্রাথে 
অধিষ্ঠিত হন। তদবধি পরবর্তী বংশধরেরা ইটাচোনাতে বাম 
করিতেছেন। তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র ৬তুলসীরাম কু যহাশয় 
তাহার অনতিবিলদ্বে কন্ধে নিযুক্ত হন। ইহার প্রপৌক্র দেশহিতব্রও 
দয়াবীর ৬পাফল্যরাম কুণু ইৎ ১৭৭৩।5৪ থুষ্টান্বের ভীষণ দুতিক্ষের 
সময়' হুগলী জেলার অন্তর্গত বদ্ধমানাধিপতি মহারাজের যাবতীয় 
জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাগণকে অন্নবস্ত্রাদি ছারা যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়া 
ছিলেন। ছুভিক্ষকালে দুঃস্থ দারিদ্র্যনিপীড়িত প্রজাগপের সাহাথ- 








স্বর্গীয় শ্রীনারায়ণ কুঙু। 


রায় বিজয়শারায়ণ কু বাহাছ্র্‌। ২১৫ 


দান কাধ্য দেখিয়া বর্ধমান-রাজ অতীব প্রীত হইয়া! তাহাকে হুগলী 
জেলায় লাখরাজ দান করেন । এই ভূসম্পভিটী অদ্যাপি ই'হাদের 
বংশধরদিগের অধিকারে রহিয়াছে । ৬সাফল্যরাম কুতু মহোদয় 
ইটাচোনায় ৬শ্ীধরের আর একটা মন্দির নিশ্মাণ করেন ও একটা স্থবৃহৎ 
অভিপি ধশ্মশাল! স্থাপন করেন । এই অতিথিশালায় অদ্যাবধি অভ্যাগত 
অতিথিসকল যথারীতি খাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পল্লীবাসিগণের 
স্নান-পানাদি ব্যবহার জন্য নিজ অধিকারের মধ্যে ও অপরাপর গ্রামেও 
অনেক স্থুবৃহৎ পুফকরিণী খনন করিয়৷ গিয়াছেন। তাহার পুত্রও বর্ধমান- 
রাজের কোন একটী কাধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! পূর্ববংশীয়গণের প্রথান্থসারে 
কীত্তিকলাপ বজায় রাখিয়৷ হ্থখ-শান্তিতে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিয়! 
পরলোকগত হন। তাহার পৌন্র ৬নীলমাধৰ কুণ্ডু মহাশয় হুগলীর 
'মাদালতে ব্যবহারাজীবীর কাধ্য করেন ও অল্পদিনের মধ্যে কাধ্যকুশলতার 
সহিত যথেষ্ট স্থখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভশ্রীনারায়ণ কুণ্ডু মহোদয় পিতৃপিতামহের 
প্রথান্ছমারে সকল কাধ্য পরিচালন করিতে থাকেন এবং গভর্ণমেণ্টের 
অধীনে সার্তেয়ারের কাধ্যে নিযুক্ত হইয়। স্ধ্যাতির সহিত কাধ্য করেন। 
'পতার মৃত্যু হইলে সরকারী কাধ্য ত্যাগ পূর্বক নিজ জমিদারীর 
হতাবধান জন্ত স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। কর্খবীর শ্রীযুক্ত রায় 
বিচ্গযনারায়ণ কু বাহাছুর .তাহারই পুত্র। পূর্ববপুরুষের অহ্ঠিত 
বেশের লোকের ছুঃখদৃত্বীকরণার্থ একটী অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী 
'বস্ালয়, চতুষ্পাঠী, অনাথ আশ্রম, ধর্ম্শালা, রাস্তা ঘাট প্রভৃতি 
ব্দান্যতামূলক সৎকম্ম সকলের বিশেষরূপে সংস্কার ও উন্নতি সাধন 
করিয়াছেন এবং ইটাচোনার নিকটবর্তী তদীয় জমিদারীর অন্তর্গত 
গ্রামসমূহে পরস্পর সংযুক্ত স্থন্দর স্ুপ্রশস্ত বৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত ১৩ 


২১৬ বংশ-পরিচয় । 


ক্রোশ বা ২৬ মাইল পরিমিত পথ প্রস্তুত করিয়া! আপামর সাধারণের 
বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক 
বি্যালয়ে ধনী দরিদ্র জনসমূহের পুত্রগণ বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, 
দীনহীন কুগ্ন লোক লকল হমন্পিটলে থাকিয়া হ্থপথা ও উষধাদি লাভে 
স্থচিকিৎমিত হইতেছে, অনাথ আশ্রমে ও ধর্খবশালায় নিঃম্ব ব্যক্তিগণ 
নিতা যথারীতি খাদ্যাদিলাভে সন্তুষ্ট হইতেছে, নানাবিধ উপানে 
জমিদারীর প্রজাগণ উপরুত হইতেছে ও সম্ভতানগণকে বিনাবায়ে সুশিক্ষিত 
করিতেছে । নিজগ্রামে ও তৎসন্নহিত পল্লীতে আরও অনেক সোপান- 
পরম্পরা-শোভিত স্থবৃহৎ পুফ্করিণী খনন ও পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত 
সরোবরগুলির পক্কোদ্ধার পর্ব্বক উক্ত গ্রামসমূহের বহুল পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি 
ও স্বাস্ত্যোক্লতি বিধানপূর্বরক বিশেষভাবে স্বর্গীয় পিতার পদাস্কাক্রুস্রণ 
করতঃ সকল বিষয়েরই স্থায়ী সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, নিজগ্রামে 
কুষকদিগের রুষিশিক্ষার সৌকতধ্যার্থে একটী আদর্শ রুষিক্ষেত্র প্রস্থ 
করিয়াছেন । আজকাল দেশের সর্বন্র গোজাতির বিশেষ অবনতি 
পরিলক্ষিত হয়, গোজাতির অবনতি-নিবন্ধন কুষিরও অবনতি হইতেছে । 
পূর্বে হিন্দুরা গোজাতিকে দেবতাস্বরূপ দেখিতেন ও যথেষ্ট তক্তির সহিত 
গোসেবা করিতেন । বডই পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমীন সমগ্র 
গোজাতির উন্নতির দিকে লোকের আদৌ লক্ষ্য নাই) কিন্তু সদাশয় রায় 
ৰাশাছুর মহাশঘ্ব যাহাতে এতদ্দেশে গোজাতির উন্নতি হয় তজ্ন্থ চেষ্টিত 
আছেন। স্বার্থত্যাগ পূর্বক উতকষ্ট জমির বিনিময়ে নিরুষ্ট জমি সকল 
লইয়া বাজ্মি সকল অতিরিক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া! গোচর সংস্থাপন 
করিয়াছেন । গোপাল ও গো-পালকদিগের রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আশ্রয়স্থল- 
স্বরূপ উক্ত গোচরগুলির মধ্যে মধ্যে অস্বখাদি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন; 
দূরদূরান্তর হইতে সমাগত শবদাহকারী ব্যক্তিগণের ছুঃখ দূর করিবার জন্য 


রায় বিজয়নারায়ণ কু বাহাছুর! ২১৭ 


প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পুণ্যতোয় তাগীরঘীভীরস্থ পবিত্র তীর্থ ভ্রিবেণীতে 
এক স্থবুহৎ শ্বশানঘাট ও তথায় উক্ত যাত্রিগণের অবস্থানের জন্ত গৃহ প্রস্তুত 
করিয়। জনসাধারণের বিশেষ হিতাহ্ষ্ঠান করিয়াছেন। উক্ত মহাঙ্গভব 
প্রজাগণের হিতকল্পে কয়েকটা সদ্ষ্ঠানের উদ্যোগ করিবেন বলিক্ব। স্থির 
করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপামরসাধারণের স্থাস্থ্যোব্লরতি-বিধানার্থ 
বাৎসরিক ২৫*০০ পঁচিশ হাজার টাক! নির্দিষ্ট করিয়! রাখিয়াছেন, 
এইরূপ সৎকাধ্যসমূহ ১৪1১৫ বৎসর ব্যপিয়। স্থসম্পন্ন হইতেছে এবং ক্রমে 
ক্রমে এক একটী করিয়া অনেক সংকার্ধা আরভ করা হইতেছে । ইহার 
মহান্থভবত। ও দেশহিতৈধিতা কার্যে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া 
ঈহাকে ১৯০৮ খুষ্টাবে একখানি সম্মানচক সার্টিফিকেট (067599868 
9£ 170000) প্রদান করেন। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহাকে প্রায় বাহাদুর” 
উপাধিতে ভূষিত করেন ও ইহার ছুই বৎসর পরে বদান্ততা ও দেশহিতৈ- 
ধিতার জন্য ইহাকে আরও একখানি ( 08:679866 ০£ ঢ০7০এ৮ ) 
প্রদান করেন। ইনি গভর্ণমেন্টকে ও বর্ধমান রাজকে বাৎসরিক 
৫-০** হাঁজার টাকা রাজন্ব দান করেন। ইহার হুধোগ্য পুত্র শ্রীমান 
বিষ্ুনারায়ণ কু্ড পণ্যাদির বিদেশ হইতে আম্দানী ও দেশ হইতে 
বিদেশে রপ্তানির কার্যে নিযুক্ত আছেন ও অল্প বয়সে বাণিজা বিষয়ে 
বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্ধো নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন । আশা 
করা যায়, ইনি ভবিষ্যতে প্রভূত অর্থ উপাঞজ্জন পূর্ব্বক বংশের পূর্বব- 
গৌরব বজায় রাখিয়া! যশস্বী হইবেন। 


ওগ্রীনাথ দাস 


৬শ্রীনাথ দাস স্বনামধন্ত পুরুষ । তাঁহার নাম বঙ্গদেশে জানে না 
এরূপ লোক বিরল । দ্বীয় অধ্যবসায় ও মেধার গুণে মাধ আপনাকে 
যে কত উন্নত করিতে পারে, তাহ! তীহার জীবনী পাঠ করিলে বুঝ! 
যায়। তাহার ম্বৃত্যুর পর “সময়” পত্রে যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হয় 
তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল £__ 

ইংরাজী ১৮২৯ সালের নই মার্চ তারিখে কলিকাতা! নগঞ্ে 
শ্নাথবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা স্বর্গীয় রামলোচনবাবু 
হালিসহর হইতে আগমন করিয়া কলিকাতায় বসবাস করেন। নয 
বৎসর বয়সে শ্রীনাথবাবু বিদ্যালয়ে ভত্তি হন। তখনকার প্রথ। মত অতি 
অল্প বয়সেই অর্থাৎ একাদশ বর্ষ মাত্র বয়সে শ্রীনাথবাবুর বিবাহ হয়। 
অল্প বয়সে বিবাহ করায় তাহার আস্ু হাঁস হয় নাই বা তাহার সম্ভান- 
সম্ততিবর্গ ক্ষীণজীবি হয় নাই। বিবাহের পর শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষ 
অস্থরোধে তাহাকে হিন্দু কলেজে ভন্তি কর! হয়। ন্ীয় অসামান্ত মেধা- 
প্রভাবে তিনি পাঁচ বৎসরে সহপাঠীদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করেন ও 
কলেজের যাবতীয় পুরস্কার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। সঞ্চদশ বর্ষ বয়সে 
তিনি তৎকালীন সর্ধোচ্চ মামিক ৪* টাকা বৃত্তিলাভে সমর্থ হন এবং 
প্রতি বৎসর পরীক্ষায় সর্বেবোচ্চ স্থান অধিকার করিয়! পাঁচ বৎসর কাল 
সেই বৃতি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। 

শ্রীনাথবাবুর অস্কশান্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল এবং বরাবরই তিনি 
“অঙ্কে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্তান্ত 








স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস 


৬ঞ্ীনাথ দাস। ২১৯ 


বিষয়েও তিনি প্রথম স্থান লাভ করিতেন। তন কলেজের ভাল ভাল 
ছাত্রের পরীক্ষার উত্তর প্রকাশিত করিবার নিম্বম ছিল, শ্রীনাথবাবুর 
উত্তরও এই নিয়মান্থসারে প্রকাশিত হইয়াছিল । 'নেশন'সম্পাদক বলেন, 
“গণিত বিগ্যায় র্যাক্ষলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকেরা যে সকল অক্কের 
সমাধান করিতে না পারিতৈন, শ্রীনাথবাবু তাহা! সমাধা করিয়া সকলকে 
চষতরুত করিতেন ।» শিক্ষকেরা তীহার গভীর জ্ঞানের এত প্রশংসা 
করিতেন যে, তাহাকে ছাত্রাবস্থাতেই কিছু দিনের জন্য কলেজের 
শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার সেই সময়ের ছাজ্দিগের 
মধ্যে মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় শ্তর চন্ত্রমাধব ঘোষ অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য । 

কলেজে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারীর 
সহিত শ্রানাথবাবুব পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় স্থাঘ়ী বন্ধুত্ে পরিণত 
হয়। বিগ্ানাগর মহাশয় তাহার নিকট সেক্সপীয়র অধ্যয়ন করিতেন 
এবং তিনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাঙ্গাল সাহিত্যের চষ্চ1 
করিতেন। ১৮৫২ খুষ্টাবে শ্রীনাধবাবু কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাহার 
অন্কশান্ত্রে অসামান্য ব্[ুৎপত্তি দেখিয়া! গভর্ণমেপ্ট তাহাকে কমিসেরিয়েট 
অফিমে হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৩ থৃষ্টাবের নবেম্বর 
মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । 
ঠাহার ছাত্রদিগের মধ্যে পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য, রামাক্ষয় 
চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু নীলার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ শ্রিক্ষকত। কার্ধে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উচ্চপদস্থ ও অধীনস্ব সকলেরই বিশেষ 
প্রিষ্ণপাঞ্র হইম়াছিলেন। 

১৮৫৬ গ্রীষ্টাবে স্বর্গীয় জজ বাবু খ্বারকানাথ মিত্রের পরামর্শে শ্রীনাথ 
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ওকালতী পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উতভীর্ণ হন এবং এঁ বৎসরই সদর 
দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রেণীর মধ্যে স্থান লাঁভ করেন । এই সময়ে 
্বর্গীয় বিচারপতি অঙ্ুকৃলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাথ মিত্রঘয়ও 
উকীলশ্রেণীতৃক্ত হন। ওকালতী কাধ প্রীনাথবাবুর অসাধারণ স্কসঠি 
হয় এবং অতি অল্লকালের মধ্যেই ইনি উকীলদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিতে সমর্থ হন। 

বিগত ইং ১৮৬২ সালে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রথম প্রতিষ্টিত হয় 
এবং শ্রীনাথবাবুও তথায় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এই 
হাইকোর্টে তিনি চল্লিশ বংসরেরও অধিক কাল ওকালতী করিয়াছিলেন। 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার বার্পেশ পিকক মহোদয়ের শ্রীনাথ- 
বাবুর প্রতি উচ্চ ধারণা ছিল এবং মোকদ্দমাঁর রায়েও তীহার বহু প্রশংসা 
করিতেন। শ্রীনাথবাবু ইচ্ছা করিলে এই সময়ে হাইকোটের জজীয়তী 
গ্রহণ করিতে পারিতেন। শ্রীনাথবাবুর তর্কফলে অনেকগুলি আইনের 
নজীর হইয়াছে। জরিপ সম্বন্ধীয় মোকন্মায়শ্রীনাথবাবুর সহিত কেহই 
প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। তাহার স্মরণশক্তি 
এতদূর প্রবল ছিল যে, অত্যন্ত জটিল ও স্থবৃহৎ মোকদ্ধমাতেও তিনি 
কিছুই লিখিয়৷ রাখিতেন না। হাইকোটে” তাহার চরিত্রের বিশেষ 
সুখ্যাতি বাহির হয়, তিনি কখনও ধৈধ্যচুত হইতেন না এবং তাহার 
মকেল প্রভৃতির সহিত কর্কশ ব্যবহার করেন নাই । 

মাননীয় বিচ্ঈরপতিত্বয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সারদাচরণ 
মি শ্রীনাথবাবুর সহিত একত্রে কাধ্য করিতেন এবং অনেক সময়েই 
তাহার সহকারী উকিলরূপে মোকদ্দম৷ চালাইতেন। 

১০৮৯ খ্রীষ্টাকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার কোমর 
পিখরামের নিয়োগ অঙ্থলারে গ্রনাথবাবু কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সভ্য 
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নিযুক্ত হন। শ্রীনাথবাবু বিশেষ যত্রসহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাধ 
দবেখিতেন এবং তিনি নিগ্িকেটের আইনের বিশেষ সভ্য মনোনীত 
হইয়াছিলেন। 

৫* .বৎসর ওকালতী করিবার পর ১৯০৬ সালে শ্রীনাথবাবু অবসর 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে হাইকোর্টের উকীলবর্গ তাহার ওকালতীর 
ছুবিলি বা গঞ্চাশৎ বার্ধিক মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন । ন্বর্গীয় জজ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান জজ এবং 
উকিলগণ এই কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন । ইহার এক বৎসর পরে 
১৯৯৭ সালে তিনি ইহজগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করেন । মৃত্যুকালে ভাঙার 
৭৮ বতনর ৩ মাস ১ দিন বয়স হইয়াছিল। মৃত্যুর জগ্চ প্রস্তত হওয়া 
সকলের ভাগ্যে ঘটে না এবং উপাঞ্জনের তৃষ্ণাও সকলের মিটে না-_ 
কিন্ত শ্রনাথবাবু তৃপ্তিসহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। মৃত্যুর 
একদিন পূর্ববে তাহার পরিষ্কার জ্ঞান ছিল। কোন একজন উকিল 
তাহার সহিত দেখা! করিতে আদিলে তিনি নানা উপদেশ দিয়! এই 
আশীর্বাদ করেন যে, “ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন ।” 

শ্রীনাথবাবুর চরিত্র বড়ই মনোহর । তিনি অত্যন্ত দম্বাবান এবং 
সাধ্যানুমারে সতত পর্ছঃখমোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন । দেবসেবায় বৎসর 
বৎসর তিনি প্রভূত অর্থব্য় করিতেন এবং মৃত্যুর পরও যাহাতে 
দেবসেবা প্রভৃতি নিত্যপৃজা চলে তাহার জন্ত বহু সম্পত্তি উইল করিয়া 
দিয়! গিয়াছেন। শুনা যায়, ছুর্গাপুজায় বৎসর বৎসর ছাগ বলি হইত; 
একবার একটী ছাগ বলি হইবার'পূর্বে তাহার ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় 
লওয়াতে তিনি ছাগবলি বদ্ধ করিক্না দেন। যাত্রা ও গান বাজনায় 
তাহার বিশেষ অঙ্গরাগ ছিল। খেলার মধ্যে তিনি দাবাবড়ের বিশেষ 
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পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণাতুর কখনও তীহার দ্বারে বিমূখ হয় 
নাই। পুজার সময় তাহার দ্বার অবারিত থাকিত, এখনও লোকে 
অবারিত বলিয়া জানে । তিনি এক দিকে যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করিয়াছেন, অপর দিকে তাহা সেইরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন । 
তিনি কত নিঃস্ব আত্মীয়ের ভরণ-পৌষণের ভার বহন করিতেন তাহার 
ইয়ত্তা নাই। ঢাক-ঢোল বাজাইয়! জানাইয়! দান কর! তাহার ম্বভাব 
ছিল না, যদি তিনি নিজের সুখ্যাতির জন্য লালায়িত হইতেন, তাহা 
হইলে অর্থব্যয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট অনেক সম্মানন্থচক উপাধি 
লাভ *করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তিনি নিজের নাম প্রচার করিবার 
জন্ত এক কপর্দকও ব্যয় করেন নাই। 

শ্রীনাথবাবু যেরূপ বংশ বিস্তার করিয়া! গিয়াছেন তাহা! সচরাচর দেখ! 
যায়না। তীহার জীবিতকালে অনেকগুলি বংশধরের মৃত্যু হইলেও 
তিনি যাহা রাখিয়! গিয়াছিলেন তাহাও বড় কম নহে । যথা-পুত কন্তা 
৮, পৌক্র পৌত্রী দৌহিজ্ম দৌহিত্রী ৩৫, গ্রপৌত্র প্রপৌব্রী, প্রদৌহিত্র 
প্রদৌহিত্রী ৩৫, সর্ববশু্ধ ৭৮। ইহা! ব্যতীত বিবাহন্থত্রে বাহির হইতে 
আনীত ২১ জন বর্তমান ছিল। পুত্রবধূ ৪, পৌত্রবধু ৭, জামাতা! ২, 
নাতি জাষাতা ৭, প্রনাতি জামাতা ১ এই উভয় শ্রেণীতে প্রায় ১০০ 
ব্যক্তি হইয়াছিল। নিয়ে বংশাবলীর কুচি'নাম! দেওয়া গেল £-_ 
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যোগেন্দ মা তপন গগন ভূবন 


মা বক বিজন 
পুলিন স্থনীল সত্যেন্্র ঘীরেন্দ্ 


মির নীল টা বস তে 
শীনাথ বাবু-_নয় পুত্র এবং ছয় কন্তার পিতা । তাহার পুত্রদিগের 
মধ্য ৪ জনের অল্পবয়নে মৃত্যু হয় এবং পাঁচ জন ষশঃ উপাঞ্জন করিয়া! 
তাহার নাম উজ্জ্বল করেন। 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উপেন্দ্র 
বাবুকে অনেকে শ্রীনাথ বাবুর প্রথম্‌ পুত্র বলিয়া জানেন । ইনি অতি 
সাহসী ও নিভীক ছিলেন ইৎলগ্ডে গিম্ব! তাহার স্বদেশপ্রেম অতিশয় 
বর্ধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া! তিনি পির্ভাক চিত্তে 
বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন এবং [79187 নামে একটী খবরের কাগজ 
চালাইতেন। ইংরাজ গভর্ণম্ণ্টে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার পশ্চাৎ লোক 
লাগাইয়া রাখিতেন। বাঙ্গাল! ভাষায়ও উপেন্দ্র বাবুর বিশেষ দখল ছিল । 
তিনি, “দাঘা ও আমি, “নরেন বিনোদিনী”, এবং “শরৎ সরোজিনী” 
নামে তিনখানা পুস্তক লিখেন । থিগ্নেটারেও তাহার খুব সখ ছিল এবং 


২২৪ বংশ-্পরিচয় । 


যাহাতে স্থক্ষচিসম্পন্প মাঞ্দিত লোকের হুন্তে থিয়েটার চালিত হয তাহার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ সালে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 
জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে লোকে দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া জানেন। ইনিও পিতার স্তায় 
পরছুঃখকাতর। তাহার নিকট দরিদ্রের কাতর প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ 
হয় না। তিনিও একঞ্জন স্বদেশভক্ত | “সময়” নামে সাঙাহিকপত্র 
বাহির করিয়া নীরবে দেশের কাধ্য করিতেছেন। বিষ্যালয়ে তিনি 
ও তাহার ভ্রাতাগণ সহজেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং প্রতি 
বৎসর পারিতোধষিক ও বৃত্তিলাভ করিতেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু এম, এ 
পত্রীক্ষায় সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন, পরে আইন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । কিন্তু ওকালভীতে তাহার মন যায় নাই। পাঠ্যাবস্থা। শেষ 
করিয়! ব্যবসা বাণিজ্যে মাতিয়া যান । 

ত্বনামপ্রসিদ্ধ হাইকোটের এটর্ী স্থরেন্দ্র বাবু তাহার তৃতীয় পুত্র। 
ইনিও ভ্রাতাদিগের ন্যায় নির্ভীক ও স্বদেশহিতৈষী । অক্াস্ত পরিশ্রম ও 
অধ্যবসায়ের গুণে সহজেই কলেজে বৃত্তি লাভ করিতেন । এম্‌, এ, পাশ 
করিয়া এটর্ণা আফিসে ভর্তি হন। প্রথমে এটর্ণা হ্ইয়া তিনি পরে 
উকিল হন। এটর্ণী ব্যবসায়ে প্রতৃত অর্থ উপাঞ্জন করেন । স্থরেন্্র বাবু 
ইংরাজী ভাষায় “10619190186100 01 ৪187, নাষে একটা পুস্তক 
লিখেন এবং 2৪8০0 প্রভৃতি নানা কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
লিখিতেন। 

দেবেন্দ্র বাবু বিলাত-প্রত্যাগত প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক বা গ্রফেসার 
ভি, এন, দাস নামে খ্যাত। তিনি কিঞ্চিৎ উগ্রগ্রকাতির লোক ছিলেন 
এবং কাহারও বশীভূত হইয়! থাকিতে পারিতেন না। ইংলগ্ে গিয়৷ 
তিনি আই মি এস্‌ পরীক্ষার জন্য !চেষ্টা করেন। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান 
অধিকার করিলেও ভাগ্যদোষে সেবার অল্পসংখ্যক লোক নিযুক্ত হওয়াতে 


৬/জ্ীনাথ দাস ১২৫ 


তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তিনি 
ধ্যাপকের কার্ধো নিযুক্ত হন, এবং পরে নিজে একটা স্কুল স্থাপন 
করেন । তাহার স্ত্রী / কৃষ্ণভাবিনী দাদী এই কাধ্যে তাহার সাথী ছিলেন 
এবং বিলাতে গমন করিয়! তাহার কষ্টের লাঘব করিয়াছিলেন । তিনি 
“ইংলগ্ডে বঙ্গ মহিলা” নামে একখানি পুত্ভক লিখেন 1 ভাহা ইংরাজ 
গতর্ণমেন্টের বিষ নয়নে পতিত হইয়া! বাজেয়াপ্ত হয়। ১৩১৪ সালে 
দেবেন্্র বাবুর স্বতযু হইলে, কষ্ণভাবিনী স্বদেশবাসিনী ভগিনীদিগের 
উন্নতিকল্লে জীবন উৎসর্গ করেন। ত্াহারই, চেষ্টায় ও যত্বে “ভারত স্ত্রী 
মহ্গামগ্ডল” স্থাপিত হয় । ১৯১৯ সালে তাহার ইহলীল। অবসান হয়। 

কনিষ্ঠ পুজ রাজেন্দ্র বাবু ন্যায়বান ও ধাশ্মিক ছিলেন । লেখা পড়ায় 
“নি বিশেষ কোন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারিলেও লকল 
পদগুণের আধার ছিলেন । কোন দরিন্র ভিক্ষুক এক দ্দিনের জন্য 
তাহার দ্বার হইতে বিমুখ হয় নাই । কেহ কখনও তাহার রাগ দেখে 
নই। তিনি গুণীর আদর করিতেন এবং বন্ধ ধর পুস্তক ক্রয় করিম! 
ধশ্মশান্পের বিচার করিতেন। তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রীনাথ 
বাবুর দেবোত্তর সম্পত্তির প্রথম সেবায়েত হন্‌ এবং ধুমধামের নহিত 
পূজা যাগ যজ্ঞ করেন। ১৯১৩ সালে ইনি ম্ৃত্যু্ধখে পতিত হন । 

শ্রীনাথ বাবুর পৌত্রদ্িগের মধ্যে যোগেক্ছর বাবু সর্ব্ব জোষ্ঠ, ইনি স্থরেন্দ্র 
বাবুর জোষ্্ পুত্র । বি, এল পাশ করিয়া ইনি শ্রীনাথ বাবুর সহিত এক 
সঙ্গে ওকালতী করেন। কিয়দ্দিবস পরে স্বদেশীর প্রবল বন্যায় আইন 
পরিত্যাগ করিয়া! নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করেন। শ্রীনাথ বাবুর নাম 
হইতে এ কলের নামকরণ হয়। শ্রীনাথ মিল্‌ হইতে যে সকল কাপড় 
বাহির হয় তাহার স্ৃখ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হয়। রাজেন্দ্র বাবুর 
মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতীয় সেবায়েত হন এবং অতি বিচক্ষণত! সহকারে 

১৫ 


২২৬ বংশ-পরিচয় । 


দেবোত্বরের কাধ্য সম্পাদন করেন। বঙ্গের শেষ সাইক্লোন ও দুর্ভিক্ষে 
ইনি প্রায় ২০০*২ দুই হাজার টাকা দান করেন। স্থরেন্্র বাবুর মধাম 
পুত্র অরুণকুমার দাস ও তৃতীয় পুত্ত তপনকুমার দাস জমিদারী কার্যে 
মনোনিবেশ করেন । স্থরেন্ত্র বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাষ ভূবনমোহন দাস। 
ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হইমু! 
কলিকাতা হাইকোট্টের এটর্ণী হন। এটর্ণী হইবার পূর্বেই তিনি বাঙ্গাল! 
ভাষায় “ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্তন” নামে পুস্তক বাহির করেন। 

নাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুক্র রাজেজ্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু হইলে, তীহার 
পুত্রদ্ব়্ ছিজেন্দ্রনাথ দাস ও দীনেন্দ্রনাথ দাস বিষমু-কার্য্যে মনোনিবেশ 
ও স্থনিয়মে কাধ্য নির্বাহ করেন । ৬রাজেন্দ্রনাথ দাসের চতুর্থ পুত 
ফণীন্দ্রনাথ দাঁস 00190 00918105 20:96 যোগদান করেন। 

দৌহিঅদিগের মধ্যে বাবু বিপিনচন্দ্র লিক বিশেষ উল্লেখযোগা ! 
ইনি »প্রকাশচন্ত্র মল্লিকের মধ্যম পুভ্র। এম, এ, বি, এল পাশ করিয়া 
বিপিন বাবু শ্রীনাথ বাবুর সহিত ওকালতী করিতেন । ক্রমে মিউ. 
নিসিপ্যাল কমিশনর হন | মিউনিসিপ্যাল-আইনে তিনি অদ্িতীয় বলিতে 
অত্যুক্তি হয় না, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু প্রস্ুল্প মল্লিক একজন শ্বনাম- 
খ্যাত ডাক্তার, পাশ করিয়াই তিনি ইডেন হাসপাতালে [:991971 
90৮৪০০] নিষুক্ত হন। 'অতি অল্প দিনেই তাহার হাতযশ ঘোষিত 5য় 
ইনি তাহার পিতার নামে একটি ডিসপেন্দারী স্থাপন করিয়াছেন; 

৬ অক্ষমকুমার মিত্রের পুত্র নিরঞ্জন চক্র মিত্র শ্রীনাথ বাবুর আর এক 
দৌহিত্র। ইনি ডাক্তারি পাশ করিয়! মিউনিসিপালিটীর অধীনে চাকুরী 
গ্রহণ করেন । সিমুলিয়া-নিবাসী নগেজ্রনাথ বস্থর পুভ্র রবীন্রণাৎ 
বন্থু আর একজন দৌহিজ। ইনি পণু-চিকিৎসক। ইনি শ্রীরামপুরে 
চিকিৎসা! করেন । 








রায় নিশিকাস্ত ঘোষ বাহাছুর 


রায় নিশিকাস্ত ঘোষ বাহাদুর । 


জন্ম । 


রায় নিশিকাস্ত ঘোঁষ বাহাছুর বাঙ্গালা ১২৭২ সনে ২৩শে ভাত্রর 
তারিখে জিল! ঢাকার মুদ্দীগঞ্জ সব ডিভিসনের এলাকাধীন ব্জ্রযোগিনী 
গ্রামে জন্সগ্রহণ করেন। ইহার পিতা ময়মনসিংহের খ্যাতনামা 
উকিল ও মিউনিসিপালিটার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান স্বর্গীয় 
১জ্কাস্ত ঘোষ । রার বাহাছর তাহার জোষ্ঠ পুত্র! 


বংশ-মধ্যাদ1। 


রায় বাহাছুর সন্্ান্ত কায়স্থ-কুলোত্তব ও ইদীলপুরের স্থ প্রসিদ্ধ কুলজ 
শ্রেষ্ঠ কমলনারায়ণ রায় চৌধুরীর বংশধর । ইহার! ঘোষ বংশ ও রায় 
চৌধুরী উপাখিযুক্ত। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদীলপুর দাসের জঙ্গল 
ইহাদের পূর্ব নিবাস ছিল। চার পাচ পুরুষ হইল তথা হইতে বজ্জ- 
যোগিনী গ্রামে আগমন করিয়া বর্তমীন আবাস সংস্থীপন করিয়াছেন । 
ইহাদের বর্তমান ব্জযোগিনীর বাড়ী "রায়ের বাড়ী” বলিঘ। খ্যাত । 
মকদর্দ ঘোষ হইতে রাম্ম বাহাছুর ছাব্বিশের পর্যায় ও কমলনারাদ্্ণ 
চৌধুরী হইতে মাত্র ১১ পুরুষ ব্যবধান । 


বালাজীবন ও শিক্ষা । 


বায় বাহাছর পাচ বৎসর বয়ংক্রম সময়ে পিতার কার্ধাস্থল ময়মনসিংহ 
নগরে আগমন করেন ও প্রথমতঃ ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ে 


২২৮ ংশ-পরিচয় । 


শিক্ষানাভ করেন। পরে ময়মনসিংহ জিল। স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্ধান্ত 
অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৫ সনে ময়মনসিংহ ইনট্টিটিউসন হইতে এপ্টণাম্ম পাশ 
করিয়। কলেজের শিক্ষার জন্ত কলিকাতায় গমন করেন ও তথ। হইতে 
এন্‌, এ; বি, এ পাশ করিয়া! ১৮৯৭ সনে রিপন কলেজ হইতে বি-এল 
পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হইয়া অধায়ন সমাপন করেন। কলেজে অধায়ন সময়ে 
১৮৯১ সনে তাহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং নান। সাংলারিক ভার তাহার 
.উপর স্তস্ত হওয়া সত্বেও তিনি অধ্যবসায় গুণে তৎসমুদয় অতিক্রম করত: 
পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন । 


ওকালতি ব্যবসায় । 


ওকালতি পাশ করিয়া তিনি পিতার কর্খস্থানে ময়মনসিংহ সরে 
জজ কোটে” ওকালতি আরম্ভ করেন । ব্যবসায়ে তিনি পিতার আদর্শের 
প্রতি লক্ষা রাখিয়া! দেওয়ানী-সংক্রান্ত মোকন্দমাদিতে ব্যবসায়ের সীম। 
নিবন্ধ রাখিম্ন! অল্প দিনেই তাহাতে পনার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
সক্ষম হন ও ফৌজদারী আদালতে ব্যবসা করিতে বিরত থাকেন। 
পিতার ন্তায় ওকালতি ব্যবসায়ে তেমন প্রতিপাত্ত লাভ না করিলে? 
তাহার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠ। সর্বত্র বিদিত। অর্থোপাম্ের জন্ত তিণি 
ব্যবসায়ে কখনও নীচত! অবলম্বন করেন নাই। স্তায়বান পিতার 
উপযুক্ত পুত্রর্ূপে তিনি পিভার স্থনাম ও ব্যবসায়ের মর্ধযাদা রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 


কর্মাজীবন। 
ওকালতি আরম করিবার ২৩ বৎসর পরেই রায় বাহাছুর স্থানীয় 
মিউনিসিপালিটীর সহিত বিশ্বভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। বংশাদ্ক্রামক 
মিউনিসিপ্যাল কার্যকলাপে অঙ্থরাগই তাহার প্রধান কারণ এবং এই 


রায় নিশিকাস্ত ঘোষ বাহাছুর। ২২৯ 


ভন্তই তিনি প্রথম জীবনে ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি শ্বীকার, শারীরিক পরিশ্রম 
ও স্বাস্থাহ্াস ও জনসাধারণের কার্যে তিনি বকছ সময় বায় করিতে 
কুষ্টিত হন নাই । তিনি ১৮৯৯ সনে প্রথম মিউনিসিপাল কমিশনার 
নির্বাচিত হন এবং ২২ বৎসর যাবত তিনি তৎপদে অবস্থিত ছিলেন। 

১৯০৩ সনে তিনি প্রথমত: ভাইন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ও 
ক্রমান্বয়ে দুইবার এ পদে নির্বাচিত হইয়৷ দক্ষতার সহিত ৬ বৎসর 
কাল উক্ত কাজ পরিচালনা করার পর ১৯৭৯ সনে তিনি ময়মন্লিংহ 
মিউনিসিপাজিটীর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন এবং ৩ বখলর অতিশয় 
দক্ষতার সহিত কার্য করার পর ১৯১২ সনে পুনরায় দ্বিতীয় বার উক্ত 
চেঘারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে ৬৭ বৎসর কাল 
উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয্বা অতি দক্ষতা ও প্রতিপতির সাঁহত মিউনি- 
সিপালিষ্টীর শাসনকার্যাভার পরিচালন] করিয়া ১৯১৫ সনে চেগারম্যান 
” ত্যাগ করেন । মিউনিসিপ্যাল কার্ধ্যে রায় বাহাছরের বিচক্ষণতা, 
একাগ্রতা ও কর্তব্যনিষ্টা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং উদ্ধত্তন রাজকর্দ্মচারিগণ 
তিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। জনসাধারণও একবাক্যে তাহার স্থশাসন 
9 কাধ্যদক্ষতার, প্রশংস' করিয়া থাকেন। 

মিউনিসিপাল কাধ্যে স্থনাম ও দক্ষতা হেতু ১৯১১ সনে দিজীর 
রাজদরবারে চেয়ারম্যানম্বরূপ রায় বাহাছুর নিমস্ত্রিত হন এবং রাজকীস্ব 
অভিথ্ম্বকূপ রাজব্যয়ে তিনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এ সম্মান রায় বাহাছবর ব্যতীত পূর্ববঙ্গের আর একটী [মিউনিসি- 
পালিটীর চেয়ারম্যানকে মা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এ সময় তিনি 
দিন্পী দরবার “মেডেল প্রাপ্ত হন ও মিউনিসিপালিটীর কার্ধ্য দক্ষতার জন্য 
বিশেষ ময়মনসিংহের জলের কলের উন্নতি-সাধনের জন্য ভাঞত গভর্ণষেণ্ট 
তাহাকে এক দ্সার্টিফিকেট অব অনার, প্রদান করেন। 


২৩০ বংশ-পরিচয়। 


মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান থাকা সময়ে তিনি নগরের উন্নতিকল্পে 
১৯১১-১২ সালে ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে জলের কলের প্রতৃত উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন। ১৯১৪-_-১৫ সনে তিনি বহু যত্বে ও পরিশ্রমে ৯, 
হাজার টাকা ইষ্টিমিটে সহরের একটা ডেনেইজ স্বীম্‌ ( পয়ঃপ্রণালী- 
সংস্কার প্রস্তাব) ও জলের কলের আয় বুদ্ধি ও উন্নতির জন্ত ৯৭ হাঁজার 
টাক! ইষ্টিমিটে এক ওয়াটার ওয়ার্কস ইমৃপ্রুভমেপ্ট স্কাম্‌ প্রস্তত করিয়া 
যান; প্রায় ৬ হাজার টাকা ব্যয় করিঘ্া মিউনিসিপালিটার যে স্থন্দর 
'মাফিস বিল্ডিং প্রস্তত হইয়াছে তাহা রায় বাহাছুবের নিজ অশেষ যত্ব ও 
পরিশ্রমের ফল। 

মিউনিসিপাল কাধ্যে তাহার বছদর্শিতা, একাগ্রতা, স্বার্থত্যাগ 
ও পরিশ্রমের পুরস্কারস্ব রূপ মাননীয় ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৬ সনে জুন 
মাসে সম্রাটের জন্মদিন উৎসবে তাহাকে 'রায় বাহাছর+ উপাধি প্রদান 
করিয়াছেন । ম্য়মন্পিংহ মিউন্সিপালিটীর চেয়া রম্যানগণ মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথম এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন । স্থানীয় মিউনিসিপালিটার 
পক্ষেও ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে । 

মিউনিমিপালিটার কাধ্য ব্যতীত তিনি ময়মনসিংহের অন্ান্য 
বহু জন-হিতকর কাধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার বিবরণ নিম্ষে দেওয়। 
গেল £- 

(ক) মহারাজ। স্য্যকান্ত আচাধ্য বাহাদুর অভ্যর্থনা কমিটীর 
সম্পাদক । 

(খ) ১৯১০ সনে ময়মনসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদক । 

(গ) সাউথ আফি.কার সাহায্য সমিতির কোষাধ্যক্ষ । 

(ঘ) নুধ্যকাস্ত মেমোরিয়েল কমিটার সম্পাদক । 

(ড) ময়মনসিংহে করোনেশন দরবার উতৎ্নব কমিটার সম্পাদক 
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(5) ইস্পিরিঙ্বেল ভারতষুদ্ধ সাহায্য-ভাগারের সম্পাদক | 

(ছ) আনন্দমোহন কলেজ কাউন্সিলার । 

(জ) কাশীকিশোর টেকনিকেল স্কুল কমিটার যেদ্বর। 

(ঝ) ময়মনসিংহ হাসপাতাল ম্যানোঁজং কমিটার সভ্য এবং বর্ডমান 
নৃতন হাসপাতাল স্কীমের একজন আদি প্রস্তাবক ও উদ্ধোযাক্ত। | 

(ঞ) ডিগ্রিক্ট শাসনবিভাগ সম্বন্ধে ফে কমিশন আইসে তৎসমীপে 
সাক্ষ্য প্রদান করেন। 

(ট) বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার সম্বন্ধে ষে কমিশন আইসে তাহার নিকট 
সাক্ষ্য প্রদান করেন। 

(৯, ময়মনসিংহের ভূতপুর্বব সারস্বত সমিতির একজন সভা । 

(ড) বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের ময়মনসিংহ পরিদর্শন 
সময়ে ১৯১২ সালে যে অভ্যর্থনা কমিটি হয় তাহার সম্পাদক। 


মিউনিসিপাল কাধ্যকলাপে তীহার বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা 
মপরিসীম। তিনি ময়মনসিংহের ড্রেনেইজ স্কীম্‌ ও ওয়াটার সাপ্লাই 
বিষয়ে দুইখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রণয়ন কাঁরয়াছেন। তাহাতে 
জ্ঞাতবা বিষয় যথেষ্ট রহিয়ছে । তনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শ্রিক্ষ। লাভ ন! 
করিলে৪ এই সকল টেকৃনিকেল বিষয়ে তাহার অণ্ভজ্ঞতা কম নহে। 
জলের কলের কলকারখানা ও যন্ত্রাদি স্বন্ধে তিনি এপ স্ুচারুরূপে 
অভিজ্ঞ ষে, মফঃস্বল নিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানগণ যধ্যে এইবপ 
লোক কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কতুপক্ষ একবাক্যে তাহা স্বীকার 
কারয়। থাকেন। পাবলিক ওয়ার্কস্‌ সবন্ষেও তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার 
পাঁরচয় পাওয়া গিয়াছে । 

তিনি ২১ বৎসর কাল যথেই পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, ব্যবসায়ের ক্ষতি 
কারয়া মিউনিসিপালিটার জন্য আত্তরিকতা ও বিবেকান্থ্যায়ী কর্তব্য 


২৩২ বংশ-পরিচয়। 


সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা! বঙ্গীয় স্বায়ত্ব শান সম্বন্ধে কম গৌরবের 
বিষয় নহে। 

রায় বাহাছুরের সময়ে নাদারপে ও নানাভাবে সহরে উন্নতি 
সম্পাদিত হইয়াছে । কুতবিস্ত ও খ্যাতনামা বেসরকারী মফ:স্বল 
মিউনিসিপাল চেয়ারম্যানগণ মধ্যে রায় বাহাছুর নিশিকাস্ত ঘোষের নাম 
উল্লেখযোগ্য | 

পারিবারিক সংবাদ । 

রায় বাহাদুর এল, এ পাশ করিয়া ১২১৩ সনে বিক্রমপুর, মালখা- 
নগরনিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ কুলীন ন্ব্গীয় উমেশচন্দর বস্থ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় 
কনা শ্রীমতী স্থরম! সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তাহার পত্বী সাহিত্য- 
জগতে অপরিচিত৷ নহেন। শ্ত্রী-কবিদিগের মধ্যে তিনি উচ্চাপন পাইবার 
উপযুক্তা। সঙ্গিনী” ও 'রঞ্জিনী” নামীয় তাহার দুইথান। শ্রেষ্ঠ কাব্য 
গ্রস্থ আছে। ইনি একজন সমাজ সংস্কারক এবং বিধবা বিবাহের 
পক্ষপাতী। সম্প্রতি ইনি তাহার বিধবা কণ্তার সহিত তৃতপূর্বব 
বিভাগীর কমিশনার মিঃ বিঃ দের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার মি: এচ. কে, দের 
সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। 


ংশ-তালিকা । 


১৬। কমলনারায়ণ রায় চৌধুরী 
| 
১৭। রঘুনাথ রায় চৌধুরী (সাং পাত্‌ল| ) 


| 
১৮। র্ুমাবল্লভ রাম়। 


রায় নিশিকাস্ত ঘোষ বাহাছুর। ২৩৩ 


১৮। রমাবল্পত রায় ।: : 
| 


১৯। কৃষ্চরণ বায়। 
| 
২০। কৃষ্ণদেব রায় 
ওরফে রমানাধ রায় 
। 
২১। জনার্দন রায় 


] 
২২। সাতুরাম রায় (আগত বদ্রযোগিনী ) 
| 
২৩। ভগবান চন্দ্র রায়। 
] 
২৪। কৃষ্ণকাস্ত রায় 
] 
২৫। চন্দ্রকাস্ত রায় 


] 
২৬। শ্রীনিশিকান্ত রায়। 


শ্রীযুক্ত কুমার কষ্ট মিত্র। 


গুন্বর্ব পল্িচেক্স-মহারাজ আদিশূর কান্তকুজ হইতে যে; 
পাচঙ্জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাহাদের নহিত পাঁচজন কায়স্থও আগমন 
করেন। ৬কালি দাস মির এই পাঁচজন আগত কায়স্থগণের অনাতম। 
ইহারা টে ক! সমাজতৃক্ত। ইহার উর্ধতম দ্বাবিংশতি পুরুধ ৮গৌর 
মোহন মিত্র হুগলী জেলার অন্তর্গত বেজড়া গ্রাম হইতে আসিয়া 
কলিকাতার আহিরীটোলাম্ বাস করিতে থাকেন। ইনি ভারতের, 
ভূতপূর্বব বড় লাট লর্ড মিণ্টোর দেওয়ান ছিলেন। ইহাকে আহিরীটোলার 
মিত্র বংশাবলীর আদিপুরুষ বল! হয়। ইহার তিন পুত্র, জেষ্ঠ ৬চণ্তী চরণ 
মিত্র, মধ্যম রামধন মিজ্, তৃতীয় ৬গজ। নারায়ণ মিআঅ। রাঁমধন 
মিত্র মহাশয় দোরহাট! রেশমের কূঠীর দেওয়ান ছিলেন এবং কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটার সমস্ত রাস্তাদি গ্রস্তের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। 
আদিম কলিকাতার সমস্ত রান্া! তাহার দ্বারা নিশ্মিত হয় । ৮রামধনের 
ছয় পুত্র ছিল- প্রথম মিউনিসিপালিটার কণ্টাক্টর ৮রাধা নাথ মিত্র, 
দ্বিতীয় »রাধ! মাধব মিত্র, ইনিও মিউনিসিপালিটির কণ্টাক্টর ছিলেন, 
তৃতীয় ৬রাজেজ্ছ নাথ মিত্র, ইনি হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । 
রাজেন্দ্র নাথ মাত্র ২৪ বৎসর ব্য়ংক্রমকালে কালগ্রালে পতিত হন। 
মাইকেল মধুস্থদন দত্তের সহিত রাজেন্দ্র নাথের পরম বন্ধু ছিল। 
চতুর্থ মহেন্দ্র নাথ মিত্র এবং পঞ্চম যছ্ুনাথ মিত্র উভয়ে কণ্টযাক্টির 
ছিলেন, যছুনাথের পুত্র ভূত নাথ মিত্র সন ১৩১৪ সালে আহিরীটোলা! 
বাটীতে সঙ্গীত মিজ্রালয় স্থাপন করেন এবং পৃরীতে সঙ্গীত আলোচনার 
জন্য যথেষ্ট অর্থব্যঘ ও উৎসাহ প্রদান করেন। তৃতীয় রাজেন্দ্র নাথের 
পুক্জ ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র ম্বোপাঁজ্জন দ্বারা কলিকাতা প্রতিষ্ঠাপর 
হইয়াছেন । ইংরেজ ও জর্্ণ রণতরী সমূহের ইনি একমাত্র কলিকাতার 





[বুত ক্ষীরোদগোপাল মিত্র 


শর 








শ্রীযৃত কুমারকৃষ্ণ মিত্র 


শ্ীযুক্ত কুমার কৃ মিজ। ২৩৫ 


'এজেন্ট। ইনি সালিখাস্থ নি বাটীতে পিতৃ স্বতি ম্বরণার্থ রাজেজরেস্বর শিব 
স্থাপন করিয়াছেন। ইহার দুই পু _-জ্যোষ্ট দেশবিখ্যাড শ্রীযুত কুমার ক 
মিজ। ইনি ১৮৭৭ তরীষ্টাবের ২০শে জুলাই জন্সগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ /কালী 
কৃষ্ণ মিত্র। কানলীরুফ্ণ অকালে ৩০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন । 
ভ্রীষ্ভুত নুননাল্ল ব্ুম্ম লিত্র-কুমার কৃষ্ণ বাবু হ্বীয় 
প্রতিভা ও অধ্যবসামগুণে সমাজে মাননীয্» ও প্রতিষ্ঠাপ হইয়াছেন । 
ইনি দেশ জননীর একজন অকৃত্রিম সেবক । ভারতের লুপ্ত গৌরব 
আমুর্ষেদের পুনঃ প্রতিষ্টা! মানসে ইনি অকাতরে বহু অর্থব্য়ে *আমুর্েদ 
বিস্তার সমিভি* প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। “গণেশ ক্লথ মিল” স্থাপনও ইহার 
একটি দেশ বাৎ্সল্যের পরিচয়। কর্পিকাতায় শ্বদেশী মেলা স্থাপনেরও 
ইনি অন্যতম উদ্ভোক্তা ছিলেন । সততা, তীক্ষ বুদ্ধি, অধাবসাঘ় ও 
উদ্ভোগীতার জনা কুমার কৃষ্ণ বাবু সর্বত্র প্রসিদ্ধ । ইনি নিজের অধ্যবসায় 
গুণে প্রভূত অর্থ উপাঞ্জন করিয়াছেন। দরিদ্রকে দান করিতে ইনি 
সর্ববদ। মুক্তহন্ত । অনেক দরিদ্র ছাত্র ইহার ঘ্বার৷ প্রতিপালিত হইতেছে। 
ইহার উপার্জিত অধিকাংশ অর্থই ছুংস্থ, অসহায়ের সাহাষাকল্পে বাস্রিত 
হয়। ইনি অতি সামাজিক। ইহার ভ্রাতুক্ুত্রীর বিবাহে বু সহন্র টাকা 
বায় করিয়াছিলেন । কুমার বাবু সেই বিবাহ উপলক্ষে ৭*,***সহশ্র টাকা 
রায় করিয়! স্টামবাজারে চ110.75 [70175 প্রতিষ্ঠা করিয়া! বিধবা স্ত্রীলোক- 
দিগের থাকিবার ও আহার করিবার ব্যবস্থা করিয়! দিম্বাছেন। /109জও 
চ০5৪ সুচারুন্ধূপে চলিবার জনা উহার তত্বাবধানের ভার 7018698 
0887769015 ৪০০19র উপর ন্যস্ত কর। হ্ইক়্াছে। অভ্রের ব্যবলান্ধে 
ইনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম বলিলে অতুযুক্তি হয় না। কুমার বাবু টালি- 
গঞ্জের নিকট 159€80% 087 নামক নুতন সহর প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । 





শ্ত্ীযৃত ছুর্গ! চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


কলিকাতা হাইকোর্টের স্থপ্রসিদ্ধ এটরী ও অরডিগ নাম কোম্পানীর 
অন্ততম অংশীদার শ্রীযুত ছুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় এম এ, বি এল. 
মহোদয়ের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৬রামশরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
ঢাকা জেলার বিক্রমপুর হইতে বর্ধমান জেলার জৌগ্রাম নামক গ্রামে 
আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ »রাম নিধি 
বন্দোপাধ্যায় জৌগ্রাম হুইতে হুগলীর অস্তর্গত গুরোপ গ্রামে বাসস্থান 
স্থানাস্তরিত করেন। তিনি গুরোপে শ্রীশ্রীঠকালী মাতার একটী মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। প্রপিতামহ ৬কৃষ্ মোহন বন্দোপাধ্যায় গুরোপেই বাস 
করিতেন। পণ্ডিত বলিয়া! তৎকালিক সমাজে রামনিধি ও কৃষ্ণ মোহনের 
বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পিতামহ কাঁলীকুমার হুগলী জেলার অন্তর্গত 
হরিপাঁল গ্রামের নিকটবর্তী দলপতিপুর নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস 
আরম্ভ করেন। তদনস্তর কালী কুমার বাবুও তীয় ভ্রাতা! বিশ্বেশ্বর 
কলিকাতা কুমারটুলীতে আসিয়া বানস্থাপন করেন। দুর্গ চরণ বাবুর 
পিত। ৬রাম নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশম্ম রেলওয়ে পাবলিক ওয়ার্কস্‌ 
ভিপার্টমেণ্টে মিলিটারী একাউন্ট স্‌ অফিসে কম কক্সিতেন এবং শেষে 
তিনি অর ডিগনাম কোম্পনীর ম্যানেজিং এসিস্ট্যাপ্ট, নিষুক্ত হন। 
তিনি ১৩২৬ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ম্বর্গারোহণ করেন! 

ছুর্গাচরণ বাবু ১৮৮৩ খ্রীঃ অন্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী হইতে প্রবেশিকা, ভফ. কলেজ হইতে এফ. এ, 
বি এ ও এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্ভীর্ঘ হন। বি এও এম্‌ এ পরীক্ষার ভিনি, 


1 ই দি ৮ 


কঃ 





স্বগীয় রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীযুত হর্গা চরণ বন্দোপাধ্যায় । ২৩৭ 


ইতিহাস ও অর্থশাস্্রে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
১৯০৬ ্রীষ্টান্ছে তিনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাবে তিনি 
পূর্বোক্ত অর ডিগনাম কোম্পানীর অফিসে আর্টিকেল ক্ার্ক রূপে প্রবিষ্ট 
হন। তথা হইতে ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্জে এটপাঁ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
হাইকোর্টের এটরী শ্রেণীভূক্ত হন। আজও পর্যন্ত তিনি উক্ত অর 
ডিগনাম কোম্পানীর অফিসেই এটর্ণার কাধ্য করিতেছেন । তিনি উক্ত 
কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার । ইহার পূর্বের কোন দেশীয় লোক 
কোন বিলাতী এটা অফিসের অংশীদার হন নাহ । ১৯১৮ শ্রী: অবে 
ছুর্গাচরণ বাবু মিউনিসিপাল কমিশনার নির্বাচিত হন। তিনি 
কানাইলাল ধর বালিক! বিদ্ভালয়, কম্ুলিটোলা ইন্ট্িটিউট, ইউনাইটেড, 
রিডিং রুম প্রভৃতির সহকারী সভাপতি । তিনি ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর 
ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর। তিনি বড়বানী কোল কোম্পানী, নর্থ 
পরেশ কোল কোম্পানী, চণ্ডীলাল ফ্যাক্টরী, ছোটনাগপুর গালা ফ্যাক্টরী, 
মতিধর টী কোম্পানী প্রভৃতির ডিরেক্টর। তিনি নান! সভা সমিতির 
সহিত সংঙ্গি্ই আছেন। তিনি রেজিষ্রেখন আইন সম্বদ্ধে একথানি পুস্তক 
রচন! করিয়াছেন। তিনি একজন সাহিতামেবী, অনেক মাসিক পরে 
তাহার গবেধণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইম্| থাকে । উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ 
রাজ। এজে]ৎ কুমার মৃখোপাধ্যায়ের কন্াকে তিনি বিবাহ করেন। 
তাহার তিন পুত্র ওতিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত হাইকোর্টের 
স্প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ মৃখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় 
পুতে শরীমান্‌ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হুইয়াছে। 
নিয়ে তাহার বংশতালিক! প্রদত্ত হইকা-_ 
রাজবল্পত 
| 
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স্বগাঁয় রায় শরনাথ পাল বাহাছ্র। 








শ্রীধুত ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বর্গীয় রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর । 


রায় বাহাছুর স্বর্গীয় শ্রীনাথ গাল বি-এ মহাশয় বাঙ্গালা ১২৬৪ 
সালের ওরা অগ্রহায়ণ তারিখে যে বৎসর সিপাহী বিদ্রোহ হয়, সেই 
বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'প্রধানতঃ কলিকাত। সহরেই শিক্ষালা 
করিয়াছিলেন । তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্ষি কলেজ হইতে বি-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এল পরীক্ষাও তিনি এই কলেক্গ হইতে 
দিয়াছিলেন এবং ১৮৮৬ শ্রীষ্টাকে এই পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীণ 
হইয়াছিলেন। 

এই বতৎসরেই অর্থাৎ ১৮৮৩ খুষ্টাব্েই তিনি বহরমপুরে ওকালতি 
আরস্ত কফরেন। তিন চারি বৎসর ওকালতি করিবার পর তিনি 
কাশিমবাজারের স্বনামপ্রসিদ্ধা ম্হারাণী স্বর্ণময়ী সি-ম্বাই মভোদয়ার 
বিশাল জমিরারীর পরিচালক-দংঘের সদস্য নিযুক্ত হন। পুণাবতী 
মহারাণী পাল মহাশয়ের মাতৃস্বলা! ছিলেন। 

মহারাণী ন্বর্ণময়ীর নাম বাঙ্গালা দেশের সর্বৰ স্থপরিচিত। হনি 
মৃদ্তিমতী করুণারূপিণী ছিলেন। ইনি মুঞ্হস্তে দান করিতেন। ঈহার 
নিকট হইতে প্রার্থী বিমুখ হইয়া ফিরিত ন|। বাঙ্গালা দেশের আবাল 
বৃদ্ধবনিতা ইহার নাম সমন্রমে উচ্চারণ করিত। এক কথায় বলিতে 
গেলে ইনি প্রাতঃম্মরণীয়া মহীয়সী রমণী ছিলেন। শান্বোচিত ক্রিয়া- 
কাণ্ড ও সদমুষ্ঠান ইহার জীবনের ব্রত ছিল। 

কিছুদিন পরে মহারাণী রায় শ্রীনাথ পাঁল বাহাদুরকে হ্ীয্প এষ্টেটের 
ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। ইনি ছয় বৎসরকাল বহরমপুর 


২৪০ বংশ-পরিচয়। 


মিউনিসিপ্যালিষ্টীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি অনারারী ম্যাজিষ্রেট 
ছিলেন এবং একাকী বিচার করিবার ক্ষমত! ইহার ছিল। 

কাশিমবাজার রাজষ্রেটের কাধ্য স্থচারুব্ূপে পরিচালন করায় এবং 
জনহিতকর কশ্ধে নিযুক্ত থাকায় গভর্ণমেণ্ট ইহাকে ১৮৯৪ স্ত্রীষ্টান্দে “রায় 
বাহাদুর উপাধি দানে সম্মানিত করেন ।- 

প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায় বহর্মপুরে জলের কল স্থাপিত হয়। 

১৮৯৭ গৃষ্টান্বের আগষ্ট মাসে মভারাণী ত্বর্ণময়ী পরলোক গমন 
করেন। তাহার ম্বত্যুর পর ইনি কাশিমবাজার রাজষ্ট্রটের সহিত সকল 
মংল্রব ত্যাগ করেন। ভাঙার পর হইতে ইনি, কলিকাতাম্ব বসবাস 
করিতে খাকেন। 

বাঙ্গালার কয়েকটা প্রধান জেলায় ইহার জমিদারী আছে। ইনি 
কয়েকটা কয়লা ও অভ্রের খনির স্বত্বাধিকারী । ইহার মাল আমদানি 
রপ্তানির ব্যবসায় আছে | ইনি প্রসিদ্ধ মেপাস “ওয়াই আরটিন কোম্পানীর 
মালিক ছিলেন। ইনি প্রতিবৎসরই জনহিভকর অনুষ্ঠানে অর্থ দান কবি- 
তেন। কলিকাতায় একটী বৃহৎ বীম! কোম্পানীর ইনি ডিরেক্টর 
ছিলেন। ইনি বেঙ্গল স্তাশন্তাল চেহ্বা অফ ক্মান্দের অন্যতম 
'ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। 

রায় বাহাদুর প্রনাথ পাল সাত্বিক প্রকৃতি ছিলেন; এজন্য তাহার 
দাণও সাত্বিক ছিল। তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে দান করিতেন। 
ব্যবসায়-কণ্মে ইহীর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং ব্যবসায়ের জন্ত গুরুতর 
পরিশ্রম করিতেও ইনি পশ্চাৎ্পদ ছিলেন না। ইহার স্বভাব নিশ্মল 
ছিল। ইনি বিনয়ী ও শিশ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন। ইনি পদস্থ ব্যক্তি 
ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া পদগৌরব ই'হাকে বিচলিত করিতে পারে 
নাই । ইনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই দেখাশুনা করিতেন। ইহার 





শঘুত সত্যেন্দ্রনাথ পাল 


স্বর্গীয় রায় শ্রীনাথ পাল বাহাছুর। ২৪১ 


দ্বার সকলের জন্য অবারিত ছিল। ইনি বন্ধুবাদ্ধব ও আত্ীয়ম্বজনের 
সাহায্যকারী ও পরমোপকারক ছিলেন। 

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাছুর গৌরচরণ নন্দীর পৌত্রীকে বিবাহ 
করেন। গৌরচরণ নন্দী, কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের পিতৃব্য-পুত্ত 
ছিলেন ৷ রাজা রুষ্ণনাথ মহারাজা স্যর ম্পীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাছুরের 
মাতৃল। | 

রায় বাহাছুরের দৌহিত্রীর সহিত রাণাঘাটের জমীদার রত 
সরোজনাথ পাল চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। 

রায় বাহাদুরের এক পুত্র ও এক কন্তা। পুত্রের নাম শ্রীমান 
সত্যেন্দ্রনাথ পাল। ইনি ১৩*২ সালের ১৬ই কান্তিক জন্মগ্রহণ করেন। 
সনি অনারেবল মহারাজা সার মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী মহোদয়ের জামাত! । 
সতোন্দর এক্ষণে জমিদারী ও ব্যবসায় পধ্যবেক্ষণ করিতেছেন | 

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর সকল শ্রেণীর লোকেরভ প্রিম্ম ছিলেন । 
১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি লোকাস্তর গমন করেন । 

রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল যে বংশ অলঙ্কত করিয়া গিয়াছেন সেই 
₹শের আদিপুরুষ জগন্্াথ পাল । ইনি বদ্ধমান জেলার পালিস গ্রামে 
বাস করিতেন। ইহার পৌত্র রামধন পাল বিস্তৃত ভূসম্পত্তি অঞ্জন করিয়া 
* জেলারই 'াটাকুল গ্রামে আসিয়া বসবাপ স্থাপন করেন। উনি 
মহারাণী ম্বর্মমম়ীর কনিষ্ঠা ভগিনী মধুস্থন্দরীকে বিবাহ করেন। ইহার 
হুহ পুত্র ও এক কন্যা । পুত্রের নাম ভোলানাথ ও শ্রীনাথ । 
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শ্রীমান্‌ সুধীন্দ্রনাথ পাল 
(শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ পালেব পুত্র ) 


জ্রীযুত খগেক্চন্দ নাগ 


ময়মনসিংহের হ্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লেপ্টেনাণ্ট কে, পি, নাগ 
এম-বি-ই ; বি-এ মহাশয়ের সম্পূর্ণ নাম শ্রীযৃত থগেন্রচ্্র নাগ। 
ইহার পিতার নাম বাবু পুণচন্ত্র নাগ। ইনি অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী 
ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর। ইনি যে সময়ে উট্রগ্রামে পটিয়া সহরে 
কার্ষেযাপলক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৮২ গ্রষ্টাব্ধের 
জুনমাসে খগেন্্রচন্দ্রের জন্ম হয়। কটকের গাঁভেন্সা কলেজিয়েট দল, 
ঢাকা কলেজিয়েট স্কল এবং ময়মনসিংহ জিল| স্কলে ইনি প্রথমে 
শিক্ষালাভ করেন। পরে কলিফ্াতাব প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাকে ইনি লগ্ডনের লিনকন্‌স ইনে 
ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য ভর্তি হন ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় 
উত্ভীণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তৎ্পরে কলিকাতা 
হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-শ্রেণীতৃক্ত হন। ইহার পর তিনি ময়মনসিংতে 
ব্যাবিষ্টারী করিতে থাকেন । গত ১০ বতমরকাল ইনি ময়মনসিংহে 
ব্যারিষ্টারী করিতেছেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় ইহার 
খুব স্থনাম হইয়াছে । ইহাকে এক্ষণে ময়মনসিংহের ব্যবহারাজীব 
সমাজের অন্ত্ম অগ্রণী বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1। ইনি দেশহিতকর 
সকল প্রকার আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকেন। ১৯০৮ ত্রষ্টাব্দ হইতে 
ইনি ময়মনসিংহ মিউনিমিপ্যালিটার ভাইম-চেয়ারম্যান-পদে অধিষ্ঠিত 
রতিয়াছেন। সম্প্রীতি ইনি ডিট্রাক্ট ও সেসন্‌ জজ পদে নিমোজিত 


হইয়াছেন । 


২৪৪ বংশ-পরিচয়। 


বিগত ইউরোপীয় মহাসমর সংঘটিত হইলে যখন "বাঙ্গালী পণ্টন 
গঠিত হয় সেই সময়ে বাঙ্গালী পণ্টনে সেনা সংগ্রহের জন্ত ইনি আত্ম- 
নিয়োগ করেন। এই কশ্মে তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বিংশ 
শতাব্দীর এই কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকদল সাম্রাজ্য ও দেশরক্ষার 
জন্য অস্ত্রধারণ করিয়। আপনাদের ললাট হইতে ভীরুতার কলঙ্ধ 
অপনোদন করিতে চেষ্টিত হন। গবর্ণমেন্ট পূর্বে বাঙ্গালীকে £সনিক 
করিতেন না। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের সময়ে তাহাদিগকে 
টৈনিকশ্রেণীতুক্ত হইবার সুযোগ ও অধিকার প্রদান করেন। 
এবপ্পমেন্টের এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার পর বহু স্বদেশ প্রাণ কর্মী 
বাঙ্গালী সৈনিক-বাহিনী-গঠনে প্রবৃত্ত হন । এই টৈনিক-সংগ্রহ-ব্যাপাবে 
গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যারিষ্টার খগেন্দ্রন্দ্র অক্লান্ত ও নি:ন্বার্থভাবে 
কাধ করিয়াছিলেন । এই কাধ্য করিতে গিয়া তাহাকে আথিক ক্ষতি « 
যথেষ্ট সহ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিলে 
দেশবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি ভূয়সী প্রশংনা লাভ করেন। 
তাহার এই নিঃস্বার্থ কন্ধে প্রীত হইয়া গবর্ণমেন্ট তাহাকে ভারতীয় 
স্থল-মৈনিক-বাহিনীর অনারারী সেকেও্ড লেপ্টেনাণ্ট করিয়া দেন। 
এতদ্বাতভীত ১৯১৯ খৃষ্টাব্ের ১লা ভ্রান্ুয়ারী তারিখে তিনি গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক এম-বি-ই উপাধিতে ভূষিত হন এবং স-কৌন্সিল গবর্ণর বাহাছুর 
তীশ্াকে একখানি “সার্টিফিকেট অফ. অনার” ব! সম্মানস্চক প্রশংসাপত্র 
প্রদীন করেন। ব্যারিষ্টার খগেন্দ্রন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় সম্বন্ধে এইমাত্র 
বল! যাইতে পারে যে, ময়মনসিংহ জেল! হইতেই বাঙ্গালী পণ্টনের জন] 
সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সৈনিক সংগৃহীত হইয়াছিল। 

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে খগেন্দ্রচজ্জ্রের বিবাহ হয়। তিনি 
পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত রায় বাহাদুর 


শ্রীযৃত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম-বি-ই 
আআডিসনাল ডিগ্রিক্ট জঙ্, আলিপুর 


রর 


লো িকিলি 





শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ । ২৪৫ 


মোহিনীমোহন বর্ধনের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। রায় বাহাছুর 
মোহিনীমোহন বর্ধনের নাম এখনও পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের লোকে শ্রদ্ধার 
সহিত ম্মরণ করিয়া থাকেন। 

খগেন্দ্রন্দ্র ঢাকা জেলার বারদী গ্রামের প্রসিদ্ধ নাগ-বংশ-সম্ভূত। 
বারদীর নাগেরা বিখ)াত জমিদার; ঢাকা এবং জ্রিপুরা জেলা 
তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম 
নয়ানন্দ নাগ। প্রায় ছুই শতাবী হইল, ইনি বরিশাল জেলার কোরাপুর 
গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বসবাস স্থাপন করেন। নাগ-বংশের 
এষ্টেট ও ত্রিপুরা জেলার একটী পরগণ। ই"হারই নামান্তসারে নয়াবাস 
এষ্টেট ও নয়াবাদ পরগণ! নামে অভিহিত হইয়াছে । 

বারদীর নাগ-বংশীয়গণ স্থৃশিক্ষা ও উচ্চপদের জন্য খ]াতিলাভ 
করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের বাবু রোহিনীকান্ত নাগ বাঙ্গালীর 
মধ্যে সর্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কধা শিক্ষা করিবার জন্য ইটালী দেশে 
গমন করিয়াছিলেন। ইনি চিন্রাঙ্কন ও ভাক্ষধ্যের পরীক্ষায় ইটালীর 
রাজধানী রোমনগরীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ইটালীর 
গব্ণমেন্ট এজনা তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহার অস্কিত 
কয়েকটা চিত্র বারদীতে এবং কলিকাতার ঠাকুর বাড়ীতে রক্ষিত 
আছে । ইটালী হইতে স্বদেশে গ্রত্যাবর্তনের প্রায় ছুই সপ্তাহ পরে 
মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। 

এই বংশের বাবু শঙ্করচন্দ্র নাগ পূর্বববঙ্গবাসীদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি 
সবজজ ছিলেন । 

খগেন্দরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পিতৃব্য বাবু শ্যামাকাস্ত নাগ এম-এ, বি-এল মহাশয় 
বিখ্যাত সবজজ ছিলেন ৷ তিনি অবসর গ্রহণের পূর্বে পাবনায় ছিলেন। 


২৪৬ বংশ-পরিচয়। 


খগেন্দ্রচন্দ্রের পিতামহের অন্য ভ্রাতা খাবু শিবচন্দ্র নাগ, বি-এল 
মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। 

রায় বাহাছ্র রেবতীকান্ত নাগ বি-এল মহাশয় খগেন্দ্রচন্দ্রের অন্যতম 
পিতৃব্য। ইনিও পবজজ ছিলেন। 

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুত কুঞবিহারী নাগ মহাশয় খগেন্দ্রন্ছের আর 
«কু পিতৃব্য। ইনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবীক্ষক। 

বারদী নাগবংশের অন্যান্য খ্যাতনাম। ব্যক্ষিগণের নাম £ 

(১) অধ্যাপক শ্নৃত নগেম্্রচ্্র নাগ এমএ) ইনি আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বস্থৃর বিজ্ঞান-মন্দিরের ডাইরেক্টর 

(২) শ্রীূত দিঞ্জেন্দ্রন্দ্র নাগ, ইনি ম্যাঞ্চে্টারের বি-এস্‌-সি 
উপাধিধারী ; এক্ষণে জেমসেদপুরে টাটার লৌহকারখানায় উচ্চপদে 
নিযুক্ত আছেন । 

(৩) অধ্যাপক শ্রীযৃত জে সি নাগ, ইনি কালিফণিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
[ব-এস-সি উপাধিধারী ; এক্ষণে প্রেলিডেন্পি কলেজে অধ্যাপনা করেন । 

(৪) অধ্যাপক এন কে নাগ; ইনি 'বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেন্দে 
অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি বি-এ ( ক্যান্টব ) উপাধিধারী | 

(৫) শ্রীযূত এন কে শাগ এবং (৬) শ্রীযুত নিশ্মলকাস্ত নাগ 
ব্যারিষ্টার । 

(৭) ডাক্তার এস কে নাগ, এম-ডি ( চিকাগো) কলিকাতার 
অন্যতম প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক । 


শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী । 


নদীয়া-কৃষ্ণনগরের প্রলিদ্ধ উকীল শ্রীযৃত বেচারাম লাহিড়ী 
মহাশয়ের নাম একরূপ সর্বজনপরিচিত বলিলেও অতুযক্তি হয় না। 
ইনি বাঙ্গালা ১২৮২ সালের নই বৈশাখ শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতা পরলোকগত রামময় লাহিড়ী মহাশয় জাঁমদার ছিলেন । 
বর্তমানে এখনএ ইহাদের জমিদারী আছে। 

লাহিড়ী পরিবার যে অভীব প্রাচীন ও সঙ্গান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । কারণ শাস্তিপুরের বহুমানাস্পদ গোস্বামী-বংশ লাতিভী- 
পরিবারের কোনও পূর্ববপুরুষকে কন্তা দান করেন। অতঃপর লাহিড়ী- 
গণ শান্তিপুরে আনিয়া বসবাস স্থাপন করেন। সে আজ প্রায় এক 
“তান্দী পূর্ববকার কথা। 

লাহ্ড়ীবংশের শেষ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন-_স্বগীয় রাখত লাহিড়ী 
নহাশয়। ইনি আমশীলতা, অধাবপায়, সাধৃতা ও ব্যবসায় দ্বারা বিপুল 
অর্থ অজ্জন করেন এবং ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া জামার হন। ইনি 
শাস্তিপুর ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন। শাস্তিপুরের 
খাতনামা জমিদার শ্বর্গায় মভিলাল রায় মহাশয় ইহার নিকট হইতে 
টাকা ধার করিতেন এবং অন্তান্ত সাহায্যও লইতেন। ইনি অতি 
প্রাচীন বয়সে পুত্র-পৌত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার 
বাটাতে বার মাসে তের পার্বণ হইত এবং ইহার স্বন্দর পুজার দালান 
নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতবৃন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। 

ইহার প্রপৌন্র স্বর্গীয় বাবু রামরাজা লাহিড়ী কুসীদব্যবসায় দ্বারা 


২৪৮ বংশ-পরিচয়। 


যথেষ্ট অর্থ উপাঞ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পুত্র ছিল না; মৃত্যুকালে 
তিনি বিধবা পত্তী, একটী বিধবা কন্তা এবং ভ্রাতুপ্পুত্র শ্রীধুত বেচারাম 
লাহিড়ী প্রভৃতিকে রাখিয়া যান। 

ইহার বিধবা পত্বী ও বিধবা কন্তা শ্রীযুত বেচারাম লাহিডী মহাশয়ের 
সাহাযো ১২ হাজার টাকা রুষ্ণনগরের দরবারের সময়ে বাঙ্গালার 
তানীস্তন শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেলের হস্তে প্রদান করেন এবং 
এই টাকায় শান্তিপুর ঠাসপাতালে যাহাতে একটী ফিমেল ওয়ার্ড বা 
মেয়ে রোগীদের চিকিৎসা বিভাগ স্থাপিত হয়, তন্দরপ উদোশ্ট প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ৷ এই টাকা এখনও পর্যন্ত শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর 
চেয়ারম্যানের তন্তে রহিয়াছে । বিধবা কন্যা নিজ নামে শাস্তিপুরে 
“ুর্গামণি পাঠশালা” নামক একটী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি! 
করিয়াছেন এবং বিধবা পত্তী একটা সুন্দর ইমারত শান্তিপুরে দশ্মশাল! 
স্থাপনের জন্য দান করিয়াছেন। পাস্তিপুবে ইতিপূর্বে ধন্মশাল! একটা 
ছিল না; ইনি ধশ্বশালা নির্মাণ করিয়া শাস্তিপুরের সে কলঙ্ক বিদূরিত 
করিয়াছেন । এই ধশ্বশালার নাম হ্ইয়াছে__“রামরাজা ধশ্মশালা "” 
শাস্তিপুরবাসীগণের উপকারার্থে এই ছুই মহিলা ছুইটী কৃপও খনন 
করাইয়া দিয়াছেন । 

্রীধূত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয় কু্ণনগরের উকীল সমাঙ্জের 
্থপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। হইনি কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর ব্রাহ্মণ-সভার অন্যতম 
প্রধান সদশ্য ৷ ইনি শাস্তিপুর "বন্ধু-দভা”র অধিনায়ক | এই সভা দরিদ্র" 
নারায়ণ-সেবার জন্ত প্রতিষ্ঠিত এবং শাস্তিপুরে উতা সষ্টভাবেই কর্তব্য 
পালন করিতেছে । ইনি নদীয়। ভিষ্টীক্ট এসো সয়েস্ন ও কৃষ্ণনগরকরদাতৃ- 
সভার সম্পাদক. ইনি এইরূপ বিবিধ সদন্ুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া দেশের 
নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক কল্যাণ সাধন করিতেছেন । 


শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী । ২৪৯ 


বেচারামবাবু নদীয়৷ জেলার স্বর্গাপ্ন কষ্চগোপাল সান্যাল মহাশয়ের 
জ্যেষ্টা কন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। কষ্ণগোপালবাবু যুক্তপ্রদেশের 
ইৈনপুরী জেলা আদালতের প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি মেখানে 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন । 
বেচারামবাবুর দ্বিতীয়া কন্ঠার সহিত রাজসাহীর জমিদার জন- 
নায়ক শ্রীঘৃত কিশোরীমোহন চৌধুরীর তৃতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। 
বেচারামবাবুর ভ্রাতা শ্রীযৃত কেনারাম লাহিড়ী কলিকাতায় পাটের 
দালালী করেন এবং এই ব্যবসায়ে তিনি স্বনাম অজ্জন করিয়াছেন ! 
ইনি বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 
বেচারাম ও কেনারামবাবুর পুত্রগণ এক্ষণে পড়াশুনা করিতেছে । 
ংশ-তালিক1। 
রামতন্থ লাহিড়া 
( শাস্তিপুরের জমিদার ) 


| 
রনি লাহিড়ী 





! ] | 
রামময় লাহিড়ী রামরাজা লাহিড়ী রামঙ্নদঘ লাহিড়ী 
| 


ৃ ] 
বেচারাম লাহিড়ী কেনারাম লাহিড়ী 


শ্রীরামপুরের দে বংশ 


ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে কলিকাতার সন্মিহিত দমদমার নিকটবর্তী 
গাতী নামক গ্রামে এই বংশের আদিম বাসস্থান ছিল, পরে ইহার! 
সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সহর শ্রীরামপুরের সংলগ্র রিষিড়! গ্রামে বাস 
করেন। প্রায় ছুঈশত বৎসর পূর্বের এই বংশের জনৈক পূর্বব-পুরুষ রামভত্র 
দে মহাশয় ব্যবসায় উপলক্ষে শ্রীরানপুবে উঠিয়া আসেন, তদবধি তীহার 
বংশধবগণ শ্ররামপুরেই বাস করিয়া আসিতেছেন। 

উচ্ারা জাতিতে “তিলী” শ্রেণী ও পর্যায় “ঘাদশ ও মহেষ বিষয় 1” 

উল্ত পাভ্র দে মহাশয়ের একখাশি মুদার দোকান ছিল, পরে 
তাহার পুত্র ৬সাফ্লীরাম দে মহাশয় তুলার ব্যবদাও করিয়াছিলেন এবং 
বাধসার ক্ুমোন্ততি হিসাবে তৎকালীন শ্রীরামপুরের ডিনেমার কোম্পা- 
নীর আনীত নানান্ধপ পণ্যদ্রবের ব্যবসায় ও কিছু কিছু করিতেন। 
“মাফলীরামের জোষ্টপুত স্বনামধন্থ এরাশচন্দ্র দে মহাশয় পিতার 
সামান্ত ব্যবমায়ে ভবস্যৎ উন্নতির আশ! স্বদূর পরাহত ভাবিয়া পিতাকে 
কিছু না বলিয়া কোনরূপ উচ্চরেণীর ব্যবসার দ্বাণ। স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষায় 
পহসঙ্কল্প হন এবং অল্প বয়সেই কলিকাতার হাটখোলাস্থিত কোন 
আত্মীয়ের লবণের ব্যবসাধে শিক্ষানবীসব্ূপে প্রবেশ করেন। যুবক 
রামচন্দ্র ্লকাল মধ্যেই নিজ কার্ধ্যদক্ষতা, কর্তব্পরায়ণতা ও বিশিষ্ট 
ব্যবসায় এুদ্ধ প্রভৃতি লদ্গুণের প্ষিচয্ক প্রদানে উক্ত আত্মীয়ের সম্তোষ 
সাধন কারিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে উক্ত হাটখোলায় যে সমস্ত ধনী 
মহাজন ব্যবসার জন্য বাস করিতেন তাহাদের সকলেরই মনোযোগ 


ভ্রীরামপুরের দে বংশ । ২৫১ 


আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইম্বাছিলেন। এই তরুণ 
ঘুবকের অসাধারণ ব্য বসায়বুদ্ধি ও ধর্্মভীরুতা নকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল । 
গ্রুমশ: সেই সমস্ত ধনী মহাজনবর্গের উৎসাহে রামচন্দ্র উক্ত হাটখোলা 
মোকামেই নিজনামে পৃথকভাবে এক লবণের কারবার প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন; এহ উপলক্ষে রাণাঘাট,নবাসী সবিখ্যাত পাল চৌধুরী 
»ভাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য, কীরণ তাহাদের তৎকালীন পূর্ব 
পুরুষ রামচন্দ্রকে নানারূপ সাহাযা করিয়াছিলেন । ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতির 
শহিত রামচন্দ্রের কারবার শাখা প্রশাখ! বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে মুশিদাবাদ, 
ভগবানগোলা, কালনা-কাটোয়া, ভত্রেশ্বর, গৌরহাটী, মেদিনীপুর 
_খাটাল ও ামত। প্রতৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়্াছিল। ত্রামচন্দ্র উক্তরূপ 
ব্যঘসার উন্নতির সময়েই কাঁলকষাতা ও অন্থান্ত স্থানে +তকগুলি ভূমি 
সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীরামপুরে উপতৃক বাস্বভিটার 
পরিনর বুদ্ধি ও উন্নত করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ এক্ষণে এ 
সেই বাস্তুভিটাতেই বসবাস করিতেছেন । ইহার পরিমাণ প্রায় ৫৭৭ 
বিঘা জমি এবং তাহার মধ্যে বাটা বাগান ব্যতী 5 ৭৮টা স্থবৃহৎ্ পুফ্করিণী 
'থখনও আছে। 
রামচন্দ্র কেবলমাত্র অর্থ উপাজ্জন ও সঞ্চর করিয়াই ক্ষান্ত হন নাহ । 
অপিচ অর্থের সম্ধ্যয়কল্লে হিন্দুর “বার মাঁসে তের পর্ব” এই প্রচলিত কথার 
সার্থকতা সম্পাদন করির। গিপাছেন। তাহার ও তাহার বংশধরগণের 
অর্থ রাজদত্ত উপাধি বা প্রশংস। অর্জনে ততদৃর ব্যয়িত না হইলেও ধণ্র 
কর্খ এবং দূর ও নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে ও জাতিনির্বিবশেষে 
প্রতিবেশীবর্গের অভাব মোচনে চিরকালই ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে | 
রাম্চন্জ্ের দুই সহোদর ভ্রাতা ও তিন ভগিনী ছিলেন। তাহার 
নঙ্্র চেষ্টায় সমস্ত ধন অর্জিত হইলেও তিনি স্বেচ্ছায় ছুই সহোদরকে 


২৫২ বংশ-পরিচয় । 


অঞ্ঞজিত ধনের অংশ দিয়াছিলেন ও ভগ্নি ভাগিনেম্রী এমন কি তাহাদের 
পুত্রকন্যাগণ অবস্থার ন্যুন্তা অনুসারে রামচন্দ্র বাটীতে সমাদরে 
লালিত পালিত হইয়াছিলেন। মধ্যম সহোদর নিঃসন্তান হওয়ায় 
তিনি তাহার অংশ রামচন্দ্রের পুত্রগণের সাম্ুকুলে ত্যাগ করেন। 
কনিষ্ঠ সহোদ্দরের বংশধর জনৈক নাবালক এক্ষণে বর্তমান আছেন ও. 
নিকটবর্তী ভিন্র ভিটায় বাস করিতেছেন । 

বাঙ্গাল৷ ১২৩০ সালের আষাঢ় মাসে রামচন্দ্র জাহৃবীতীরে পুত্র 
পৌধ্রাদি রাখিয়। পরলোক গমন করেন, তাহার সাবিত্রী সদৃশী সহখন্মিণী- 
তাহার পদাস্থসরণপূর্ববক সহম্বৃতা হইয়াছিলেন। তৎ্কালে সহমরণ 
প্রথ| আইন দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও সমাজে বিশেষতঃ শূদ্রজাতির . 
মধ্যে অধিক ঘটিত না। কিন্ত এই পুণ্যবতী সতীদাধবীকে পুত্র 
কন্তার মায়া, পরিজনবগের উপদেশ, এমন কি রাজপুরুষগণের 
সনির্বদ্ধ অনুরোধ কিছুতেই বিরত করিতে পারে নাই। শ্রীরামপুর 
হইতে প্রকাশিত এ সময়ের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ”110710 01110072” 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ডেনিস গতর্ণমেণ্টের তৎকালীন গভণর 
সাহেব বাহাছুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই লতীলাধবীকে স্থামী সহমুতা। 
হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে প্রত্তিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানা প্রকার উপদেশ 
ও যুক্তি প্রদান করিয়াও কুতকাধ্য হইতে পারেন নাই । রামচন্দ্রের 
ংশধরগণ এই পুণ্যবতী নারীর মহিমা আপনাদিগকে নতী বংশসভভূত 
বলিয়া বিশেষ গর্বান্বিত মনে করেন। উক্ত সংবাদপত্র পাঠে আরও 
অবগত হওয়া যায় যে, রামচন্দ্র ও তাহার সহধস্মিনীর আহ্য-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
পঞ্চাশ সহম্ত্মুদ্র। ব্যয়িত হইয়াছিল। তৎকালীন সমস্ত ভ্রব্যাদির মূল! 
যেরূপ স্থল ছিল সেই বিবেচনায় ব্যারত অর্থের পরিমাণ কোন অংশে 
নুন বলিয়া মনে হয় না। রামচন্দ্রও তাহার পত্রীর সাশ্বৎসরিক শ্রাদ্ধ 
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যথেষ্ট ব্যয়ের সহিত সম্পন্ন হওয়াতে এই স্বনাম্ধন্য মহাপুরুষ ও পুণ্যবতী 
সতী সাধ্বীর নাম চিরস্মরণীম় হইয়াছে । 

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার বংশধরগণ এক হিন্দু পরিবারতৃক্ত 
থাকিয়। একত্রে লবণের ব্যবসাদি চালাইতেন এবং ক্রমশঃ তাহারা সহর 
কলিকাতা ও উপকণ্ঠে এবং জেল! হুগলী, মেদিনীপুর, ও চব্বিশ পরগণায় 
এবং শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্তী স্থানে বহুতর ভূমি সম্পত্তি খরিদ করিয়া 
এ অঞ্চলের এক মাননীয় জমিদার বংশ হিসাবে চলিয়া! আসিতেছেন । 
হুগলী জেলায় তাহাদের জমিদারী এত স্থবিস্তৃত ষে শ্রীরামপুর হইতে 
দামোদর নদের পরপার আরামবাগ মহকুমা পর্যন্ত পদব্রজে যাইতে হইলে 
অপর কোন জমিদারের জমী স্পর্শ করিতে হয় না। এমত বিস্তৃত 
জমিদারীর অধিকারী হইলেও অন্যান্ত জমিদারগণের ন্যায় ইহারা কখন 
নিজ জমিদারাতে যান ন। ব৷ প্রজাগণের নিকট কোনরূপ বাজে আদার 
করেন না। তাহাদের বংশের ধারণ! প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধির উপর 
জমিদারের দৃষ্টিপাত শ্ততজনক নহে। শ্রীরামপুরের নিকটবত্তী 
মাহেশ গ্রামের 1৮০ আনা অংশের মালিক হিলাবে উক্ত! মাহে 
গ্রামের দেশবিখাত শ্রীত্রীঠজগন্নলাথদেবের স্্ানযাত্রা ও রথযাত্ত। উপলক্ষে 
প্রতি বখসর এই বংশের জনৈক প্রাতনিধিকে উক্ত গ্রামের ॥/* আদি 
জমিদার মহাশয়গণের সহযোগে ৬দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা 
সম্পাদন করাইতে হয়। তাহাদের অনুপস্থিতিতে উক্ত উভয় কার্যাই 
সমাধ। হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে একটী ঈর্ষা প্রণোদিত বিবরণ 
তদানীন্তন “021০056% 951০৮” পত্রে প্রকাশিত হইয়া পরে 10701)98 
সাহেবের হুগলীর ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। বিবরণটা এইভাবে 
লিখিত আছে যে, দে বংশ সামান্য ফেরীওয়ালা ও নীচ জাতিসম্ভৃত, কিছু 
অর্থ সঞ্চয় কবি 1 হঠকারিতা প্রযুক্ত মাহেশ গ্রামের আংশিক মালিক 
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হইয়৷ তৎকালীন স্বপ্রসিন্ধ সেওড়াফুলীর দশ আনি জমিদার মহাশয়- 
দিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন অভিপ্রায়ে তাহাদের উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
এক বৎসর শ্রীশ্রীঞজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সমাধা করাউযাছিলেন এবং 
সেইজন্য ৬দেবের সেবাইতগণ দশ আনী জমিদার মহাঁশয়গণ কর্তৃক 
অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা! এই যে এই 
বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ সেওড়াফলীর 1৮%* আনি জমিদারদিগের অংশ 
খরিদ করিয়া তাহাদের সত্বে স্বত্ববান হউয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠজগন্াথ- 
দেবের ম্্ান ও রখযাত্র! সম্বপ্ধে দশ আনি জমিদারদিগের সহিত তুলা 
অধিকারলাভ করাতে এবং সেবাইতগণ সেই অধিকার ম্বীকার করাতে 
দশআনী জমিদাররা ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া সেবাইতদিগের উপর অন্যায় 
অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে নিজ ভ্রম বুঝিতে 
পারিয়া নিরন্ত হন । এবং অগ্যাবধি দে বংশ সেওড়াফুলীর দশআনী 
জমিদারদিগের উপস্থিত স্থলাভিসিক্ত জমিদারগণের সহিত এই অধিকার 
সমানভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। দে বংশের হটকারিতা ও 
অবজ্ঞা! প্রদর্শনের কথা কোন শক্রপক্ষীয় লোকের কথ মাত্র । 

রাম্চন্দ্রের বংশধরগণের নিজ ভদ্রানন বাটার অনতিদুরে শ্রীশ্রীঠকালী- 
মাতার পৃজার জন্য এক নৃবৃহৎ পাকা মণ্ডপ নির্মিত আছে) ইহারা 
বৈষ্ণব তন্ত্রের উপাসক বিধায়ে বৎসর বৎসর এই স্যানে জনৈক ব্রাহ্মণের 
নামে সঙ্ষল্প হইয়া শ্ীত্রীঞমাতার পুজা হয় এবং সেই উপলক্ষে কয়েকদিন- 
ব্যাপী মহাসমারোহ দর্শন অভিপ্রীয়ে বুদেশ বিদেশ হইতে বহুলোকের 
সমাগম হইত। ইহা এ অঞ্চলের একটী মলার ন্যায় হই! 
উঠিয়াছিল । 

এই বংশের তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে এক ইতিহাস আছে তাহাঁও এই স্থানে 
উল্লেখ যোগ্য । সে সময় রেলগাড়ী না হওয়াতে তীর্থ যাত্রা "সহজ সাধ্য 
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ছিল না। লোকে উইল করিয়া তীর্থ যাত্রা করিত। এই বংশের 
তৎকালীন কর্তা ও কয়েকজন এবং শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্তাঁ গ্রাষের 
ব্রা্ষণ ও অন্তান্ত জাতি প্রায় দুইশত লৌক সমভিব্যাহারে বহু বজর। ও 
নৌকাযোগে তীর্ঘযাত্রা করিয়াছিলেন । কথিত আছে গয়াধামে ইহাদের 
কার্ষেয তথাকার লোক আশ্চর্য্যান্থিত হইয়াছিল এবং কাশীধামে শ্রীপ্রীঞঠশিব- 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এত অধিক অর্থবায় হইয়াছিল যে কাশীতে অদ্যাবধি 
এই বংশকে পতিলী রাজার” বংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে । 
কাশীর বহুসংখ্যক দলের কথা সকলেই অবগত আছেন। সেই সমস্ত 
দলের সকল লোককে একত্রে সমাবেশপুর্বক ভোজনাদি করানই 
উক্তরূপ স্থখ্যাতির কারণ এবং সেইজন্ত। বংশের তৎকালীন জ্যেষ্ঠ 
ব্যক্তিকে পাদুকা শৃন্ত পঞ্ছে সকল লোকের নিকট বিনয় সহকারে গমন 
করিতে হইয়াছিল। কখিত আছে ইহা! দেখিয়া কাশীর তৎকালীন 
মহারাজ! বাহাছুর আশ্চধ্যান্বিত হইয়ছিলেন এবং এই বংশের সহিত 
সখ্যতা করিয়াছিলেন । 

এই বংশের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ প্রাচীন কালের হিন্দুর ম্যায় 
অগ্ভাবধি চলিয়া আসিতেছে। কিন্কু সে জন্ত ইহাদের নিকট কখন 
ইতরাজ জাতির বা ইংরাজী ভাষার অনাদর নাই । উচ্চপদস্থ ও স্থানীয় 
মিস্ন্‌রি কলেজ্রের বু সংখ্যক ইংরাজদের ইহাদেৰ বাটাতে গতিবিণি 
চিরকালই আছে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষাও এই বংশে বহু পূর্ব হইতে 
চলিয়া আসিতেছে । এই বংশে হাইকোর্টের উকিল ও ইউনিভারসি্টির 
25096 আছেন । 

দেশের সাধারণ হিতকর কাধ্য সকল এই বংশের সহান্ভৃতি ও অর্থ 
সাহায্য পাইয়া আসিতেছে । দিনেমারদিগের আমলে ইহার! রাস্তা 
ঘাটাদি সৎকম্মম জন্য “চতুর্ধুরীন” খেতাব পাইয়াছিলেন। কথিত আছ, 
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ইংরাজের আমলে কোন হাকিম ইহাদের নামে রাস্তার জমী লওয়ার জন্য 
শমন দেওয়াতে উচ্চপদস্থ কোন পূর্ববর্তী হাকিম বলিয়াছিলেন যে, এই 
বংশ রাস্তার জন্য এত অধিক জমী দিয়াছেন যে তাহ! জানিলে এ 
মোকন্দমা করা হইত না। বল! বাহুল্য মোকদ্দলা তুলিয়া লওয়া 
হইয়াছিল। শ্ীরামপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ পুস্তকালয় 
প্রতিষ্ঠাকল্পে এই বংশ বিশেষ উৎসাহ প্রদ্ধান ও অর্থ সাহায্য করিয়।- 
ছিলেন। ইৎরাজী ও বাঙ্গাল! বিষ্যালয় সন্বন্ধেও ইহাদের উৎসাহ ও অর্থ 
সাহায্যের ফল স্বরূপ বিদ্যালয় এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এমন কি 
মিসনরি কলিজিয়েট স্কুলেও ইহাদের অর্থ সাহায্যে কয়েকটা ছুঃস্থ বালক 
বিনা বেতনে পাঠাভ্যাস করিত। বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির সোপান স্বরূপ 
ুদ্রাযন্ত্ স্কাপন বহু পূর্বে ইহার! করিয়াছিলেন। ইহাদের শ্রীর্মপুরে 
উত্তমরূপে চালিত ছুইটা মৃদ্রাযন্ত্র ছিল ও তাহার একটা হইতে-_ 
*[701থ7) 810৮0 নামে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র ও অন্যটি 
হইতে “বিজ্ঞান মিহিরোদয়” নামে একখানি বাঙ্গাল সংবাদ পত্র প্রকাশ 
হইত । প্রায় ৫* বৎসর পূর্বে এপ কাধ্য অল্প শ্লীঘার বিষয় নহে, পরে 
মহষি বেদব্যাস প্রণীত সম্পূর্ণ মহাভারত নীলক প্রভৃতি টীকা ও 
বঙ্গান্ুবাদসহ ইহাদের বংশ ঘবারাই প্রকাশিত হইয়াছিল । 

সাধারণ জনহিতকর কাধ্যেও এই বংশ প্রথম হইতেই প্রস্বথত 
ছিলেন। ৭০ বৎসর পূর্বে শ্রীরামপুরে প্রথম গভর্ণমেণ্ট কর্তক লোক্যাল 
কমিটি স্থাপিত হইলে এই বংশের রাজরু্ণ দে মহাশয় তাহার মেম্ধর 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। *“7070এ7%1 1450196569* প্ স্যষ্টি হইলে 
এই বংশের বিপ্রদাস, হরিশ্ন্দ্র ও মদনমোহন দে ক্রমশঃ এ পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ও অল্নদরাগ্রসাদ দে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন ইহা স্থির 
হইবার অব্যবহিভ পরে তাহার মুত্যু হয়। মদনমোহন স্থানীয় 


ভ্রীরামপুরের দে বংশ । ২৫৭ 


মিউনিসিপালিটার কমিশনরছিলেন। পরে বরদাপ্রসাদ দে প্রায় ১৪ 
বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনর, ৫ বৎসর ভাইস চেয়ারম্যান ও ১* বৎসর 
চেয়ারম্যানক্ূপে এখনও কার্য করিতেছেন। তিনি হুগলীর ভিস্রীক্ট 
বোর্ডের মেত্বরও প্রায় ২* বৎসর আছেন। ইহা! ভিন্ন শুনা যায় ঘে, 
একবার কলিকাতায় দেশীয্স ব্যবসাদারগণের পক্ষে একজন শ্রীযুক্ত লাট - 
সাহেবের সভায় মেস্কর হইবার প্রস্তাব হইলে এই বংশের বিপ্রদাস দে 
ম্হাশয়কে হাটখোল! হইতে এ পদে ব্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার 
অকাল মৃত্যুতে তিনি উক্তপদে কাধ্য করিতে পারেন নাই ॥ 

রাম্চন্ত্রের পাঁচপুত্র ছিল, তন্মধ্যে মধ্যম সম্পূর্ণরূপে নিঃসস্তান 
হইয়াছেন, এবং কনিষ্ঠের বংশে একমাত্র বিধবাবধূ বর্তমান আছেন। 
অপর তিন পুত্রের বংশধরগণ শ্রীরামপুরের ভদ্রাসন বাটাতে বাস 
করিতেছেন। মদনমোহন দে এক্ষণে বয়োজ্োষ্ঠ কর্তাবূপে প্রায় ৮১ 
বৎসর বয়সে সবল দেহে বর্তমান আছেন। ইনি রামচন্দ্রের তৃতীয় 
পুত্র। প্রথম পুত্রের বংশে বরদাপ্রসাদ ও ন্থশীলকুমার বর্তমান ' 
আছেন.। বরদাপ্রসাদ হুগলি জিলার সমুদয় হিতকর কাধ্যে সংশ্লিষ্ট 
আছেন। ইনি একজন নীরব কন্দী। বরদাবাবু হুগলি ডিদ্বীক্ট বোর্ডের 
চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। চতুর্থ পুত্রের বংশে স্থুরেশ্চন্ত্র ও 
নরেন্্নাথ বর্তমান আছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক 
আছেন। এ 

এই বংশের পরিবারবর্গ বহুদূর জ্ঞাতিত্বে বিস্তৃত হুইলেও সহোদর 
ভ্রাতার স্তায় একত্রে এক পরিবারতৃক্ত হইয়া এক কর্তার অধীনে 
পরিবারবর্গের সকলের সকল প্রকার ব্যয় সমানভাবে এক তহবিল হইতে 
দিয়! আদর হিচ্ছু পরিবাররূণপে স্থখে বাস করিতেছিলেন। কিন্ত 
ছুর্তাগ্যবশত; বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে এক সরিকের বিধবা পত্বী কর্তৃক 


১৭ 


২৫৮ বংশ-পরিচয়।। 


কলিকাতা! হাইকোর্টের আদিম বিভাগে বিভাগ বণ্টন ও হিসাৰ 
নিকাশের এক মোকদমা আরম্ভ হইয়! ক্রমাগত ২০ বৎসর কাল 
বু অর্থ নষ্ট হইয়া এবং পরম্পরে পৃথক হইয়া পূর্ববী। লুপ্তগ্রায 
হইয়াছে। 


রায় প্যারীলাল দাস বাহাদুর 


রায় প্যারীলাল দাস বাহাছুর, বি, এল, এম্‌, বি ই, এম্। এল্‌, সি 
১৮৬৪ থৃষ্টাব্বের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহারা জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণীর সাহা। ইহার পিগাঁর নাম শ্বর্গীয় 
স্থখলাল দাস; ইনি উকীল ছিলেন। ঢাকা সহরের ৩৬৩৮ নং কপ 
চাদ লেনে ইহাদের বাস ভবন। 

রায় বাহাদুর প্যারীলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি-এ, বি-এল্‌ 
উপাধিধারী। ইহাদের জমি-জায়গা ও বাড়ী এবং তেজারতির 
বাবসায় আছে। 

গত ১৯১৮ খুষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে ইনি গবর্ণমেপ্ট হইতে বায় 
বাহাদুর ও এম-ৰি-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। 

রায় বাহাছুর প্যারীলাল দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত 
আছেন। তিনি ঢাকার যুক-বধির বিদ্যালয়ের কার্য নির্ববাহক সমিতির, 
বিধবা আশ্রমের ও নখক্রক হলের সদস্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে 
তিনি ঢাক। মিউনিসিপ্যালিটার কমিশনার পদে বিরাজ করিতেছেন। 
১৮৯৪ হইতে ১৮৯৬ পধ্যন্ত তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস 
চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ঢাকার সুমর-খণ সমিতির সেক্রেটারী 
ছিলেন। ঢাকা সহরে "আওয়ার ডে” ফণ্ডের যে কমিটা গঠিত হইয়া 
ছিল, তিনি সেই কমিটার জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতি বিজয়ী হইলে বিজয়োৎসবের জন্য দেশের সর্ধত্র 
আফোজন হইয়াছিল। তছুগ্লক্ষে নগরীতে *ভিক্টরী সেলিব্রেশন 


২৬০ বংশ-পরিচয়। 


কমিটা” গঠিত হইয়াছিল এবং রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাস সেই কমিটার 
সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্বযাঙ্ক অফ ঢাকা 
লিমিটেড” নামক নব প্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর এবং এই ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন। ইনি নব গঠিত বেঙ্গল লেজি- 
সলেটাভ কাউদ্দীলের সদস্য নির্ধাচিত হ্ইয়াছেন। ইনি বিশ্রামের 
সময় গীত বাগ্যে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। 

রায় বাহাছুর প্যারীলাল দাসের দুই পুঞ্জ এবং একটা কন্যা । 


ভাদলদির গুহবংশ। 


আদি নিবাস--যশোহর। 


স্থাপিত-_বিক্রমপুরস্থ ভাঁসলদি গ্রামে। 


ভানলদির গুহবংশের বর্তমান নিবাস বিক্রমপুরস্থ পাইকপাড়। গ্রামে। 
বিক্রমপুর কায়স্থ সমাজে ই'হারা ভাসলদির গুহ নামে স্থগরিচিত। ইহারা 
যশোহরের বিখ্যাত বধেশ্বর প্রতাপাদিত্যের বংশধর। বিক্রমপুর কাঠালিম়া 
' গ্রামনিবামী কুইদত্ব নীমক জনৈক ভদ্রলোকের চেষ্টা বীরত্ব গুহ 
যশোহর হইতে আনীত হইয়া সোনার দেউলের মন্জুমদার বংশে বিবাহিত 
ও ভাসলদি গ্রামে স্থাপিত হন। তদবধি গুহবংশ ভাসলদি গ্রামেই বাস 
করিতে থাকেন। প্রায় ৮« বৎসর পূর্বের এই ভাসলদি গ্রাম পদ্মানদীর 
কুক্ষিগত হইলে গুহবংশ কিয়দ্দ,রে আর একটি আবাসস্থান নির্ধীরণ 
করিয়৷ তাহারও নাম ভাসলদি রাখিয়া! তথায় বাস করিতে থাকেন। 
এই নৃতন ভাসলদি কীচাদিয়। গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। 
কাচাদিয়ার সেনবংশের সহিত গুহবংশের অত্যন্ত সখাভাব বিছামান 
ছিল। প্রায় ৫* বৎসর হইল এই ভাসলদিও পুনরায় পদ্মার উদরসাৎ 
হয়। অতঃপর গুহবংশ কিছু কালের জন্য ইতত্তঃ বিক্ষিপ্ব হইয়া! অস্থায়ী- 
ভাবে চতুষ্পার্শস্থ গ্রাম সমূহে বাস করিতে থাকেন। পরে সকলে সমবেত 
হইয়া মৃন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী চতুষ্াশশ্ স্থান ক্রয় করিয়া প্রায় ৪৫1৪৬ 

বৎসর যাবৎ তথীয় আসিয়া বাস করিতেছেন। 
এই নৃতন স্থানে আসা অবধি ইহাদের উত্তরোত্তর বিস্তর উন্নতি 


২৬২ বংশ-্পরিচয়। 


হইয়াছে । ধনগৌরবে, সম্মানে, শিক্ষায় চতুষ্পার্খস্থ গ্রামসমূহের মধ্যে 
ইতহারাই বিশেষ বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য । 

এই গুহবংশ হুইত্তে ৬ গোলকচন্দ্র গুহের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 
সরোজেন্্র গুহ জাপান যাইয়! সাবান প্রস্ততের প্রক্রিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে 
প্রথম শিক্ষা করিয়া আপেন। ই'হারই চেষ্টায় কলিকাতা “বেঙ্গল 
সোগ ফ্যাক্টরী” স্থাপিত হইয়াছিল । 

ইততিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে এরূপ কোনও কারখানা ছিল ন|। ঢাকার 
বুল বুল সোপ-ফ্যাক্টরীও ই"হার দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। অধূনা 
ইনি "লাকি সোপ ফ্যাক্টরীর* সত্বাধিকারী। এই কারবারটা বিশেষ 
লাভজনক । 

৮গোঙ্গকচন্্র গুহের পৌন্র ও শ্রীযুক্ত জগদীশ গহের জ্যেষ্ঠ ত্র 
্রীধুক্ত হেমচন্দ্র গুহ এখানে বি, এ পাশ করিয়! বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া অধুনা কলিকাত| হাইকোর্টে ব্যবসায় 
করিতেছেন । 

»চণ্তীপ্রসাদ গুহের পৌন্র ও শ্রীযুক্ত কালিনাথ গুহের ৪র্থ পুত্র শীধুক্ত 
দক্ষিণারপরন গুহ আমেরিকা হইতে ইনঞ্িনিয়ারিং বিস্যাশিক্ষা করিয়! 
এখন টাটা আইরণ ওয়ার্কসে সম্মানিত পদে চাকুরী করিতেছেন । 

ভানলদির গুহবংশে যদিও অনেক কৃতবিষ্য লোক প্রফেসার, উকিল, 
শিক্ষক প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্টিত আছেন, তবু বাঙ্গালীর আদর্শ স্থানীয় 
প্রসিদ্ধ জুট মার্চেন্ট প্রযুক্ত জগদীশ গুহের লাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

যুক্ত জগদীশ গুহের পিতা / গোলকচন্্র গুহ আরবী, পার্শা, উদ 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা অগাধ পপ্ডিত ছিলেন । ইনি প্রসিদ্ধ কবি কফ- 
কুমার মজুমদারের পরম বন্ধু ছিলেন! ইহার মৃত সাধু ও সচ্চরিঅ 
লোক কচিৎ দেখা যায়। ইনি গৃহী হইয়্াও সন্ন্যাসী ছিলেন । লেখাপড়। 
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শ্রীযুত জগদীশ গুহ 
চেয়ারম্যান ময়মন্িতহ মিউশিলিপালিটি 


ভামলদির গুহবংশ। ২৬৩ 


লমাপন করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে ইনি উদাসীন হুন। ৭ বৎসর কাল 
আগ্োরাজ্্ নিজ্ছন গৃহে থাকিয়া কেবল মাজর ফলমূল ভক্ষণে ১ লক্ষ শিব 
পুজা সমাপন করিপ্।। লোকালয়ে বহিগত হন। এই «৫ বৎসর মধ্যে ইনি 
ধর্ঘ্জীবনের উচ্চ সীমায় উপনীত হইসে সক্ষম হইফ়াছিলেন । দৈনিক 
পুজা অগ্চনার আর আবশ্তকত| মনে করিতেন না। নিরাকার 
ঈশ্বরোপাসনাকেই তখন প্রশত্ত ধশ্দীচরণ মনে করিতেন। 
তিনি বলিতেন, পৌত্তলিকত। উচ্চাঙ্গের ধন্ধজ্ঞান লাভের সোপান স্বর্ধ্প, 
কিন্ত একবার এই সোপান সাহায্যে সেই উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে 
পারিলে নোপানের আর আবশ্যকতা থাকে না। তিনি বলিতেন, 
উপাসনার বিশেষ সময়নিদ্দেশের আবশ্যকত! নাই । কারণ তাহা হইলে 
উপাসন। পর্যবসিত হইয়! পড়ে । সকল সময়ই উপাসনার প্রশস্ত সময় । 
ই-হার মত কৃতবিদ্য লৌক সেকালে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে নানা উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়। বু অর্থ সঞ্চয় করিয়। গিয়াছেন। কিন্ত ইহার 
সত্যনিষ্ঠ। এত বলব্তী ছিল যে শিক্ষকত| কাধ্য ভিন্ন অন্য কোন কাজে 
সত্য অটুট রাখিয়া কাজ করা অসম্ভব মনে করিম্বা যাবজ্জীবন পবিভ্র 
শিক্ষকতা কাজ ব্যতীত অন্ত কোন কাজ করিতে কদাচও সম্মত 
হন নাই। 

শ্রীযুক্ত জগদীশ গুহ তাহার পিতার নিকটই প্রথম বিষ্যাভ্যাস 
করেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী পড়িবার জন্য 
বিদেশে গমন করেন.। ফরিদপুর ও খুলনায় কিছুকাল থাকিয়। পরে ঢাকা! 
আলিয়া পড়েন। যখন এপ্ট্শন্স ক্লাশে পড়েন তখন ইহার পিতৃবিয়োগ 
ঘটে। পিভার অভাবে সংসারের ভার ইহার উপরে পড়ে। স্থতরাং 
পড়া চলিবার আর সম্ভাবনা রহিল না। ইতিমধ্যে ইহার ভগিনী 
সংসারের ভার বহন করিতে প্রপ্ধত হইলে তিনি নিক চেষ্টায় ও 


২৬৪ ংশ-্পরিচয়ু। 


অপরাপরের সাহায্যে বি এ, পর্যাস্ত অধায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
বি এ, পরীক্ষায় অরুতকাধ্য হইয়া শিক্ষকতা! কার্ধ্য লইয়! পরিবারের 
ভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল শিক্ষকতা করিলে পর ই'হার এক বন্ধুর 
উপদেশে ও সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ পাটের আফিসে ৪০. টাকা বেতনে 
এক চাকুরী গ্রহণ করেন। ২ বৎসর এই চাকুরী করিয়। মনিবের সঙ্গে 
নানা বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় চাকুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন । ছুই 
এক মাস ধরিয়া থাকার পরই রংপুর জিলার সদর মহকুমার স্কুল 
সবইন্স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ৮১০ মাস এই 
কাজ করিলে পর জনৈক বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় পাটের আফিসে 
ফিরিয়া আসেন। কারবারের উপর ইহার আন্তরিক 'একট। টান ছিল, 
তাই কারবার করিবার স্থযোগ পাইলে তাহা অবহেলা করা অসঙ্গত 
মনে করিতেন। তিন বৎসর কাঁল কাজ করিবার পর ময়মনলিংহস্থ 
একটি ক্ষুদ্র যৌথ কারবারের অংশী ও ম্যানেজার হইয়া কাজ করিবার 
জন্ঠ অস্থুরুদ্ধ হন। ন্বাধীনভাঁবে কাজ করিবার প্রথম স্থযোগ কদাচও 
উপেক্ষনীয় নহে, সুতরাং তিনি অবিলম্ষে অংশী হইবার উপযুক্ত মূলধন 
২,০০২ টাকার মধ্যে নিজ সঞ্চিত ৯৮০২ টাকা ও অপর ছুইটা বন্ধু হইতে 
সণপ্রাপ্ত ১০০২, টাকা একুণে ১৯৮৯ টাকা জমা দিয়া উক্ত যৌথ 
কারবারের অংশী হইলেন। ৩ বত্সর কাজ করিবার পর অপর অংশ 
উপধুক্ত অর্থাভাবে কারবারের উন্নতি হওয়।৷ ও আশান্রূপ লাভবান 
হওয়া স্থবকঠিন দেখিয়া কারবারটি উঠাইয়া৷ দেওয়ার অভিমত প্রকাশ 
করেন। এই সময় জগদীশবাবু অনন্তোপায় হইয়া! একাই তাহার নিজ 

ংশের মূলধনের সাহাযো ও নিজ দায়ীত্বে কারবারটী চালাইতে 
চাহিলে অপর অংশী তাহাতে সম্মত হন। দুঃখের বিষয় যে মূলধন: 
দিয়া কারবার চালাইতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, তাহ ঘটনাচক্রে অপর 


ভাসলদির গুহবংশ । ২৬৫ 


অংশীর হস্তগত থাকায় কার্ধ্যকালে সে এঁ টাক! দিতে অক্ষম্ত৷ প্রকাশ 
করিল। এই নৃতন ও অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হওয়ায় কারবারটা 
বজায় রাখিবার আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না। জগদীশবাবু বিপদে 
কদাচও অধীর হইবার লোক নহেন। তাহার অদম্য উৎসাহ ও 
অধাবসায়ের নিকট সকল বাধা বিস্বই পরাস্ত হয়। তাহার অদম্য চেষ্টায় 
অচিরেই বন্ধুগণের সাহায্ো ২৫০০২ টাক] মূলধন সংগৃহীত হইল । 

এই সামান্ত মুলধনে ২৩ মাস কাজ করার পরই আশাতীত লাভ 
দেখা গেল। এই সময় তাহার পূর্ব অংশীদার লাভের মাত্রা! বেশী 
দেখিয়া পুনরায় অংশীভাবে কাজ করিতে মত প্রকাশ করেন। জগদীশ 
বাবু এইবপ অস্থিরচিত্ত লোকের সহিত কাজ করা বিপজ্জনক হইলেও 
তাহার প্রার্থন! প্রত্যাখ্যান না করিয়! ইতিপূর্বে যে লাভ হইয়াছে 
তাহা ব্যতীত ভাবী কাজের লাভ লোকসানের অংশী হইয়! তাহাকে 
পুনঃ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ইহাতে তিনি অসম্মত হইয়৷ জগদাশ 
বাবু যৌথ কা'রবারের নাম বাবহার করিতে পারিবেন না এবং গোলা 
গুদামেরও উ অংশ মাত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন বলিয়া জেদ করেন। 
জগদীশবাবু ইহাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়! ভূতপূর্বব অংশীর নির্দেশান্ু- 
যায়ী কারবার চালাইতে সম্মত হন। এই সময় হইতেই কারবারের 
নাম জে গুহ এণ্ড কোম্পানী রাখা হইল। ব্সরান্তে জগদীশবাবুর 
মোট লাভ ১০০০০ টাকা ফীড়াইয়াছিল। ইহার পর বৎসরও 
১১০০০ টাকা লাভ হয়। এই সময় হইতেই তাহার কারবারের 
ক্রমোন্নতি হইতে থাকে । এখন মৈমনসিংহের মধ্যে তীহার কারবারই 
সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি এখন বৎসরে ১৫।১৬ লক্ষাধিক টাকার কারবার 
করিয়া থাকেন। ইহার কারধারের লাভও যথেষ্ট । কোন কোন বৎসর 
লক্ষাধিক টাকাও লাভ হ্ইয়াছে। জগদীশবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত 


২৬৬ বংশ-পরিচয় ৷ 


শিশিরকুমার গুহ এখন এই কাজের ম্যানেজার । ইনিও কারবারে 
বিশেষ শিক্ষিত ও বিচক্ষণ! জগদীশবাৰুর উপদেশমত প্রায় সমস্ত 
দায়ীত্বপূর্ণ কাজই ইনি করিতে সক্ষম। আজ ২৫ বৎসরেরও অধিক 
কাল হইতে জগদীশবাবু স্বাধীনভাবে কারবার চালাইতেছেন। 
ইনি বলেন, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কোন বৎসরই নিকাশে ইছার 
লোকসান দীড়ায় নাই ।: দুই এক বৎসর লাভ লোকসানে সমান সমান 
হইয়াছে বটে, কিন্তু কদাচও লোকপানের মাত্র! লাভের মার! অতিক্রম 
করে নাই । শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বড় বড় 
সূলধন নিয়া অনেক পাটের কারবার স্থাপিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে । ম্থদক্ষ 
কারবার পরিচালকের অভাবেই অধিকাংশ কারবার অকালে বিলুপ্ত 
হইয়াছে । জগদীশবাবু বলেন, অনভিজ্ঞ, অসংযত চরিত্র অপবিণাষ- 
দরশী ও অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি ব্যবদায় চালাইতে মম্পূর্ণ অক্ষম । কলুষিত 
চরিত্র লোক অন্যানা দক্ষতা থাক সত্বেও কদাচ ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে 
পারেন এইরূপ তিনি বিশ্বান করেন না। ইহার চরিজ ও সত্যনিষ্ঠা 
সর্ধবোপরি প্রশংসনীয় । এখন ইহার বয়স ৫৯ বৎসর । এই বয়সেও 
যুবকের মত উদ্যম ও উত্সাহের সহিত দৈনিক ১৫।১৬ ঘণ্টা! কাজ 
করিয়া থাকেন। মোটরকার, গাড়ি প্রভৃতি থাক সত্বেও প্রাতে ৮ট। 
হইতে ১২ট! পধ্যন্ত ঘ্বিচক্রযান (বাইসাইকেল ) আরোহণে ইতন্ততঃ 
কাধ্য পধ্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ান। ইহার চালঃ চলন, আচার, ব্যবহার 
অর্থাগমে কিছু মাত্র পরিবন্তিত হয় নাই। ৩০ বৎসর পূর্বেও যাহ! ছিল 
এখনও ঠিক তদ্রপ । ইনি অত্যন্ত পাঠাঙ্গরাগী । এখনও রান্ধি ১২ট! 
১টা পধ্যস্ত পাঠ করিয়া থাকেন । 

মৈমনসিংহ এড ওয়ার্ড স্কুল ইহার তত্বাবধানে ও বহু অর্থব্যয়ে 
পরিচালিত হইতেছে । এই স্ুলের জনা প্রায় ২৫০০. টাক] ব্যয়ে 
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একটি প্রকাণ্ড অট্ালিক। গ্রস্তত হইতেছে এবং তাহার অধিকাংশ ব্যয়ই 
ইনি বহন করিতেছেন। স্থানীয় অন্যান্য জুট মার্চেপ্টগণও এই স্কুল 
পরিচালনের জন্য সাধ্যোচিত সাহাযা করিতেছেন। 


নয়াপাড়া ঘোষ বংশ। 


আজ যে স্থানে নয়াপাড়া গ্রাম অবস্থিত, সেই স্থান ছুই শত বৎসর, 
পূর্বে পাঠানডাঙ্গার মাঠ বলিয়া অভিহিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে স্থবিখাত খান জাহান আলী নয়াপাড়ার অদূরবর্তা 
বাগেরহাটের সন্গিকটে আসিয়। যখন স্বীয় হাবেলী অর্থাৎ বাসস্থান 
নির্দেশ করেন, তখন হইতে আমাদের এই অঞ্চল পাঠানদিগের 
লীলাভূমি হয়৷ পিলজঙগ শব্দের ব্যুৎপত্তিত্থচক অর্থ, কাড়াখালি গ্রাম, 
ধনখোলার মাঠ, পাঠানভাঙ্গার মাঠ প্রভৃতি শব্দ এই অঞ্চলে পাঠান- 
দের কাধ্যকলাপ ও বসবাসের পরিচয় দেয়। নয় পুরুষ পূর্বে অর্থাৎ 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নয়াপাড়ার বিখ্যাত ঘোষবাবুদের পূর্বপুরুষ 
রামজীবন লখপুর ও পিলজঙ্গ গ্রাষের মধ্যবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাঠানডাঙ্গার 
মাঠে বাসস্থান নির্দেশ কৰিয়। গৃহ ও ইমারতাঁদি নিশ্বাণ করেন | 
তৎপূর্বেবে রাম্জীবনের পিতা৷ জানকীবন্লভ নয়াপাড়ার পার্খবর্তী লখপুর 
গ্রামে আমিয়া প্রথমে বাস করেন। লখপুর এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ভন্তরপল্পী। জানকীবল্লভ যশোহর জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম বিগ্যানন্ৰ- 
কাঠীনিবাদী ছিলেন। তথা হইতে উৈরব তীরবর্তী বাসড়ীতে 
কিছুকাল অবস্থান করিয়া! তিনি লখপুরের বস্থ-চৌধুরীবংশের পূর্বপুরুষ 
পরশ্তরামের সহিত লখপুরে আসিয়া! বসবাস করেন। ইহাদের আগ- 
মনের অল্পকাল পুর্বে লথপুরের কাশ্ঠপ চৌধুরী বংশ লখপুরে আনিয়া 
বাস করেন। ষতদুর জানা যায়, এই সময় হইতে এই অঞ্চলে উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুরা বসবাস আরম্ভ করেন। পরশুরাম হোগল! ও বাজিত- 
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পুর পরগণাদ্বয় পুত্র; রামপ্রপাদের নামে বন্দোবস্ত লইয়া হোগল। 
পরগণান্তর্গত লখপুরে আপিয়া বাদ করেন। জানকীবল্লভের পুত্র 
রামজীবনের সহিত রাম প্রসাঁদের কন্তা কুমারীর বিবাহ হয়। জানকী 
বল্লভের মৃত্যুর পর তৎ্পুত্র রামজীবন লখপুরের নিম্ন দিয়! প্রবাহিত 
ষোগীখালির অপর পারবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাঠাঁনভাঙ্গীর মাঠে উঠিয়! যাইয়। 
বাস স্থাপন করেন এবং এই নৃতন স্থানকে নয়াপাড। নামে অভিহিত 
করেন। জানকীবল্লভের গৃহাদি লখপুরে বর্তমানেও বিগ্বমান আছে । 
লখপুরে অবস্থানকালে রামজীবনের সহধর্মিণী কুমারী তথায় একটা 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এই মন্দিরটী অগ্যাবধি বিদ্যমান আছে। 
কুঘারী নয়াপাড়ায় আসিয়াও একটা শিবমন্দির নিশ্মীণ করেন এখং 
পানীয় জলের নিমিত্ত একটী বিখ্যাত পুফ্ষরিণী খনন করেন। রামজীবনও 
নয়াপাড়ায় আসিয়া একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । মন্দির- 
শিরোজাত বৃক্ষ গুল্মাদির প্রকোপে মন্দিরটী বর্তমানে প্রায় ধ্বংসোস্মুখ। 
এই সময়ে রামজ্জীবনের শ্বস্তরবংশ অর্থাৎ লখপুরের বস্তু চৌধুরীবংশ 
এই অঞ্চলের প্রতাপাদ্বিত জমিদার । লখপুরে এই সময়ে আর এক ঘর 
জমিদার বাস করিতেন; ইহীর! লখপুরের কাশ্তপ চৌধুরী বংশ। ইহারা 
ক্ষুদ্র জম্দার ছিলেন। 

রাম্জীবনের পুত্রদের সময় হইতে নয়াপাড়া ধনে মানে এদেশে 
খ্যাতিষুক্ত হয়। শ্ীফলতল| ও পেড়ীখালি নামক বিস্তৃত তালুকদয়ের 
অধিকারী হইয়! তাহার! এদেশে তালুকদার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
এতদ্বাতিরেকে উত্তরোত্তর আরও বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া 
বস্থচৌধুরীদিগের জমিদারীর অন্তপ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বিশেষ প্রতাপ- 
শালী হন। সবে মাত্র তিন পুক্রুষ জমিদারী উপভোগের পর বন্থ 
চৌধুরীর গৃহ বিবাদে জমিদারী হারাইলেন। নম্বাপাড়ার ঘোষ-পরিবার 


২৭০ ংশ-পরিচয়। 


বন্থ চৌধুরীদের প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া ্লাড়াইলেন । তখনকার 
তালুকদারগণ ক্ষুদ্র জমিদারগণের সম্ক্ষমতাপর় ছিলেন। প্রতাপান্বিত বলয়! 
এই ঘোষ-পরিবার গত ছুই শত বৎসরাবধি এই অঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধ । 

রামজীবনের পঞ্চপুত্রঃ তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রামরাম ও সর্বকনিষ্ঠ 
ইন্জজিৎ নিঃসস্ভান। অবশিষ্ট তিনপুত্র শ্তামরাষ,। কুষ্জরাম ও 
ও ব্রক্জরামের সম্ভানসন্তরতি লইয়া বর্তমানে নয়াপাড়া ঘোষ-বংশ গঠিত । 
রামরাম যাতুলদিগের কাধ্যোপলক্ষে মুশশি্দাবাদে নবাব-দরবারে থাকি- 
তেন। তদ্কনিষ্ট শ্ামরাম অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। শামবাষের 
চারি পুজ, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তিনপুত্ব নিঃসন্তান) সর্বকনিষ্ঠ দর্পনারায়ণ 
অতিশয় ধার্দিক ও দাতা ছিলেন ; লোকে ইহার *দয়ালগাজি” নাম 
দিয়াছিল। শ্যামরামের মধ্যমপুত্রের স্ত্রী একাশীধামে একটা শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করেন বৃত্তিধারী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বারা এই শিব লিঙ্গটা 
অস্ভাবধি পূজিত হইতেছে ॥ 

শ্যামরাম, কষ্ণরাম, ও ব্রঞ্জরামের পঞ্চদশ পুত্র। ইহাদের সময় 
নয়াপাড়া বিস্তৃতি লাভ করে । ভ্রাতাগণ প্রায় সকলেই পুথথকান্নতৃক্ত ছিলেন, 
তন্লিবঙ্ধন অনেকগুলি পৃথক্‌ পৃথক বাড়ী নিশ্মিত হইয়া! ঘোষ পরিবার 
গ্রামে ছড়াইম্মা পড়েন। এই পঞ্চদশ ভ্রাতা বিষম্ব-সম্পত্ভি বৃদ্ধি করেন; 
ইহাদের সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশের বিখ্যাত দশশালা (১৭৯৩ খ্রীঃ) 
বন্দোবন্ত হয় । এই বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন জমিদার শ্রেণীর একবূপ 
লোপ হুইল। বড় বড় জযিদারীর স্থলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন স্বত্ববিশিষ্ট 
ট্রেটের অভ্যুদম্ব হইল । বুদ্ধিমান কর্্মকুশল ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এই 
পরিবর্তনের ফল বিশেষ লাভজনক হইল। উপরিলিখিত পঞ্চদশ ভ্রাতার 
পুত্রবর্গ এই পরিবর্তনের যুগে পৈতৃক সম্পত্তিতে জমিদারী এবং অন্তান্ত 
স্বত্ববিশিষ্ট বিষয়াদি যোগ করিয়া স্বীয় অবস্থার সমধিক উন্নতি সাধন 


নয়াপাড়া ঘোষবংশ । ২৭১. 


করেন। এই পঞ্চদশ ভ্রাতীর পুত্রবর্গের মধ্যে বনমালী, তগবান, হ্ববূপ 
চন্দ্র, রাম্দয়াল, দীননাথ, শ্রীনারায়ণ ও গঙ্গাপ্রসাদ ; এবং পৌন্রবর্গের 
মধ্যে যছুমণি, গদাধর, লক্ষ্রণ, দেবেন্দ্রনাথ, রাধামাধব, মধুস্থদন, দেবনাথ, 
ফুলবিহারী, জগমোহন, রাজেন্দ্রকুমার, এবং প্রপৌত্রবর্গের মধ্যে দীনবন্ধু, 
শশধর, কালীপ্রসর, বসস্তকৃমার সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহীদের বংশধরগণ 
বর্তমানে ছোট বড় অনেকগুলি ঠ্রেটের অধিকারী ও এই্বর্ধ্যশালী । 

ধনী বলিয়া এই ঘোষ পরিবার এই জ্রেলায় চিরপ্রসিদ্ধ। অর্থের 
সদ্যবহারে ইহারা চিরদিনই মুক্তহত্ত। ইহাদের দান ধ্যান, শ্রাদ্ধ অন্ন- 
প্রাসন, পুজা! পার্বণ প্রভৃতি বরাবরই খুব জাকৃজ্জমকের সহিত সমভাবে 
হইয়া আসিতেছে । এই বংশের দানসাগর শ্রাদ্ধপ্তলি এই দেশে 
অতুলনীয় । বারমাসের তের পার্বণ ইহাদের গৃহে গৃহে বিশেষ সমারোহের 
সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে । এই জেলায় এইরূপ সমারোহ ন্ধচিৎ দৃষ্ট হয়। 
সৎকাধ্যে ইহারা কোন দিনই ব্যয়কু্ঠ নহেন এবং ্বদেশের হিতকার্যে 
ইহার! চিরদিনই মুক্তহস্ত ; এমন কি গত দশ বৎসরের মধ্যে এই পরিবার 
সাধারণের হিতকার্ষ্যে প্রায় লক্ষ মূদ্রা দান করিয়াছেন। শ্বগ্রামে দাতব্য 
চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পানীম্ব 
জলের নিমিত্ত বিস্তৃত জলাশয়াদি খনন দ্বারা ইহার! দেশের মহৎ উপকার 
সাধন করিয়াছেন! ১৮৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হইবার পর বর্তমান খুলন! জেলার মধ্যে সর্ধপ্রথম এই গ্রামে একটী 
উচ্চ ইংরাজী বিষ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ শ্রীষ্টান্দে বাগেরহাটে 
প্রথম মহকুমা স্বাপিত হইবার পর ৬গোৌরদাস বসাক যখন তথাকার 
প্রথম মহকুম! ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখন তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 
নয়াপাড়ায় একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদানীস্তরন 
কালে এদেশের মধ্যে এই স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া গৌরদাস নয়াপাড়ায় 


২৭২ ংশ-পরিচয় । 


উচ্চ ইংরাঞ্জী বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করেন। 
গৌরদাসের ভ্রাত। কানাইলাল বসাক এই বিস্তালয়ের প্রথম হেড মাষ্টার 
ছিলেন। এই বিদ্ভালয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মাষ্টার ও হেড পণ্ডিত 
ছিলেন; তন্মধ্যে লন্বপ্রতিষ্ঠ অমুতবাঞ্জার পত্রিকার হ্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত 
মতিলাল ঘোষ মহোদয় একসময়ে এই বিগ্যালয়ের হেড মাষ্টার ছিলেন 
এবং 'সন্ভাবশতক' প্রণেতা স্থবিখ্যাতকবি ৬কৃষ্চচন্্র মজুমদার একজন 
হেড পণ্ডিত ছিলেন । 

এই পরিবারে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অনেক গ্রাজুয়েট আছেন; ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলের অভাব নাই। মোগল রাজত্বের সময়ে এবং 
কোম্পানীর আমলে এই পরিবারে তখনকার চলিত আরবী ও পারসী 
ভাষায় বু[ুৎ্পক্স বছ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
বনমালী ও গদাধর সমধিক প্রসিদ্ধঃ বনমালী সংস্কৃত, পারসী ও আরবী 
ভাষায় বিশেষ স্থপ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী ভাষায়ও তাহার যথেষ্ট 
অধিকার ছিল; জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইহার বিশেষ পাণ্তিত্য ছিল। কোম্পা- 
নীর আমলে ইনি প্রথমে মুন্মেফ ও পরে সদরওয়ালা পদে উন্নীত হন। 
নড়াইলের ৬রামরতনবাবুর ভগ্রীকে ইনি বিবাহ করেন। গদাধরও 
আরবী ও পার্শা ভাষায় ব্ুৎপন্ ছিলেন। ইনি কোম্পানীর আমলে 
যশোহরে ওকালতী কফরিতেন। দেশে গদাধরের অসীম প্রতিপত্তি 
ছিল। 

এই প্রাচীন ঘোষ পরিবারের একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা এই 
জেলায় ন্যান্ত প্রাচীন বংশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বিগত ছুই শত 
বৎসরাধিক ইহারা এই গ্রামে বাস করিতেছেন ; সেই সময় হইতে 
অদ্যাবধি ভাগ্যলক্ষমী ইহাদের গৃহে চঞ্চল] । মোগল রাজত্বের সময়ের বন্ধ 
জমিদার ও তালুকদারবংশ এই জেলায় আছেন, কিন্তু সেই সমস্ত বংশ 





রায় বাহাছুর রাজেন্দ্রকুমীর ঘোষ 


নয়াপাড়া ঘোষ-বংশ । ২৭৬৩ 


বর্তমানে প্রায়ই অবস্থাহীন ; বহুকাল হইতে এই সমস্ত বংশের প্রতিপত্তি 
নষ্ট হইয়াছে ; কিন্ত এই ঘোষবংশ নয়াপাড়াম্ তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইতে 
অগ্যাবধি সমভাবে প্রতিপত্তিশালী ও এশ্বর্য্যশালী। 

এই বংশ বর্তমানে অনেকগুলি পরিবারে বিভক্ত, তন্মধ্যে আবার 
কয়েকটী পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ । ভগবানের বংশ ইহাদের অন্যতম । 
ভগবান দর্পনারায়ণের সর্বব কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার আদর্শে ভগবানের চরিক্ত 
গঠিত হুইয়াছিল। এতদ্দেশে ভগবান তখন সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। 
নগদ মুদ্রার সমষ্টি ইহার 'এত অধিক ছিল যে, লোকে তাহা 
“ভগবানী গোলা” আখ্যায় অভিহিত করিত। *“ভগবানী গোলার” নাম 
বর্তমানেও এতদঞ্চলে শ্রুত হয় | ধনী অপেক্ষা ধাশ্মিক বলিয়া ভগবানের 
নাম অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি রজতকাঞ্চনের দাস ছিলেন না, তদপেক্ষা 
ধন্মই তাহার প্রাণের অতিশয় আদরণীয় বস্থ ছিল; দয়া-দাক্ষিণ্যে 
ভগবান যেরূপ অতুলনীয় ছিলেন, আবার পরাক্রমেও তিনি সেইরূপ 
অমিত ছিলেন। তৎকালে এই দেশ খুলনার নিকটবততী নেহা লপুরের 
দুর্দান্ত নীলকর জমিদার রেণী সাহেবের ভয়ে সর্ধবদ থরহরি কম্পিত 
হইত । ভগবান ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বনমালী এই নীলকুঠীয়ালের বিষম 
প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রেণী সাহেবের সহিত ইহাদের দাঙ্গাহাঙ্গামা সর্বদাই 
চলিত। এক সময়ে রেনী সাহেব ইহাদের সতেরটা ধান্তপূর্ণ গোল! লুঠ 
করিয়া লন। কোন পক্ষই কম ছিলেন না। ভগবানের প্রতাপ এতদঞ্চলে 
প্রসিদ্ধ ছিল; যাহা! হউক, ধার্শিক বলিয়া ভগবানের অধিকতর স্থ্যশঃ 
ছিল। পিতৃপুণ্যফলে আজ রায় বাহাছুর রাজেন্জকুমার খুলনা জেলায় 
একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। 

ভগবানের চারি পুত্র, তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যছুমণি অতিশয় মেধাবী 


১৮ 


২৭৪ বংশ-পরিচয়। 


ও তীক্বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং মধ্যম্‌ কু্তবিহারী দেবছিজভক্ত ধার্মিক 
পুরুষ ছিলেন । কিন্ধক কিঞ্চিদিধিক ত্রিংশ বর্ষ পার হইতে না হইতে 
ইহারও সপ্তদশ বর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্ত্রকুমারের হন্তে দুইটা নিতান্ত 
শিশু পুত্র এবং চতুদ্দিকে বিপজ্জালজ্রড়িত বিষয়াদি অর্পণ করিয়! 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ভগবানের তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রকুমার 
বাঙ্গল। ১২৫৭ সালের ৪ঠ1 ফান্ধন জন্মগ্রহণ করেন । পঞ্চ বর্ষ বঘুঃক্রম- 
কালে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন ও ক্লাসের পরীক্ষান্ প্রতি বৎসরই প্রথম 
হইতেন । ১৮৬৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার টেষ্ট পরীক্ষার তিনি 
সর্বপ্রথম হইক্বা পাশ করেন; কিন্তু ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। উপযূর্ণপরি জোষ্ট 
দুই ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে তাহাকে শিক্ষার সমাণ্চি করিতে হইল। 
পিতৃহারা নিতান্ত শিশু ভ্রাতৃপুত্রদ্কে লইয়া! রাজেন্দ্রকুমারকে বাধা 
হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইল। এই ভ্রাতুষ্প ত্রদধয়ের মধ্যে যুমণির 
পুত্র ন্সম্তকুমারের বগ্স তখন চাঁরি বৎসর এবং কুঞ্জবিহারীর পুত্র 
হেমস্তক্মারের বয়স ছয় মাস মাত্র। ভ্রাতাদ্বঘ্নের আকম্মিক মৃত্যুতে 
রাজেন্দ্রকুমার যে ভীষণ বিপজ্জালে বিজড়িত হইলেন, সেই জাল ছিন্ন 
করিতে তাহার জীবনের অধিকাংশই কাটিয়া গেল। রাজেন্দ্রকুমার 
ষখন সংসার-সমুদ্রে যাত্রা করিনেন তখন ঝটিকা আরম্ভ হইক্লাছে, সমূত্দে 
ভীষণ তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, বোধ হইতে লাগিল যেন তীহার ক্ষুদ্র তরী 
বুঝি চিরতরে এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মগ্ন হইবে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ছার্দান্ত রেণী সাহেব বনমালীর ও ভগবানের 
বিষম প্রতিদ্ন্থী ছিলেন। পেড়ীথালি নামক একটা তালুক হইতে 
বেণী সাহেৰ ইহাদিগকে যে বেদখল করিয়া দিয়াছিলেন তাহা লইয়া 
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বংশাহ্ছত্রমে বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা-মোকদ্ধম! চলিয়া আসিতেছিল । 
রাজেন্ত্রকুমার যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন জেলা কোর্ট ও সদর 
দেওয়ানী আদালতে, রেণী সাহেবের সহিত ইহাদের বহু মোকদমা 
চলিতেছিল। এই সমক্মে হোগলার জমিদারের সহিত এই পরিবারের 
বিখ্যাত প্রিভিকাউন্সিলের মোকদ্দমা বিচারাধীন ছিল। যছুমণি এই 
মোকদামায় আপীল করিয়াই কালগ্রাসে পতিত হন। যছুমণি ও 
কুঞ্জবিহারীর জীবিতাবস্থায় জ্ঞাতিগণের মধো যে সমস্ত প্রতিপত্তিযুক্ত 
ব্যক্তি মস্তক অবনত করিয়া বাস করিতেছিলেন, তাহার। এই ছুই ভ্রাতার 
মৃতার পর স্থযোগ পাইয়া অপরিণত-বয়স্ক বালক রাজেন্দ্রকুমারকে দংশন 
করিতে উদ্যত হইলেন। স্থৃতরাং সংসারানভিজ্ঞ বালক রাজেজ্দ্রকুমারের 
সমূহ বিপদ সমুপস্থিত হইল। ক্রমেই বিপদ ঘনাইয়৷ উঠিতে লাগিল, 
পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ শক্রকরতলগত হইল । বাস্তভিটা পর্যন্ত 
শক্রর দাপে ঝাজিয়! উঠিল। গোবরডাঙ্গার বাবুদের মধুদিয়া পরগণার 
প্রজাদের মধ্যে ভগবানের বনু অর্থ দাদন ছিল, উক্ত বাবুদের কাধ্যকারক- 
দিগের সহিত মনোমালিন্য হেতু এবং পৈতৃক সম্পত্তি পরহন্গত হওয়ায় 
ভগবানের তেজারতির বহু অর্থ নষ্ট হইল। গৃহ হইতেও বহু অর্থ 
অপন্ৃত হইল। আবার নাঁনা কারণে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়িত 
হইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে বিখ্যাত “ভগবানী গোলা” যথেষ্ট 
স্বাস প্রাঞ্ধ হইল। বিপক্ষ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহ 
ভাব ধারণ করিল। এইব্ধপ ভগঙ্কর বিপদের মধ্যে রাঁজেন্দ্রকুমারের 
প্রথম বয়স কাটিয়া গেল। রাজেন্দ্র কুমার বিপদে অসীম ধৈর্যাশীল, 
সংকল্পে তিনি পর্বতের ন্যায় অটল। রাজেন্দ্রকুমার প্রতিজ্ঞ! করিলেন 
যে, শেষ মুহূর্ত পধ্যস্ত তিনি এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন) 
তাহাতে যদি তাহাকে কপর্দকহীন হইয়া! দেশত্যাগী হইতে হয় তাহাও 
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তিনি বরণ করিবেন, তথাপি তিনি শক্রর নিকট পরাজন্থ স্বীকার 
করিবেন না । রাজেজ্রক্মারের হৃদয় দৃঢ় সঙ্কল্পের লৌহ বর্ধে আচ্ছাদিত । 
তিনি চিরদিনই উদ্যমশীল পুক্রষ। বর্তমান সপ্ততিবর্ধ বয়ঃক্রম কালেও 
তিনি যুবকের ন্যান্স উদ্যমশীল। আলম্ত, অবহেলা, কিংবা দীর্ঘসুত্রতা! 
বিন্দুমাত্র ইহার শরীরের মধ স্থান পায় নাই। নানা বিপদের মধ্যে 
পড়িয়৷ রাজেন্দ্র কুমারের তিলমান্র অবসর রহিল না; তিনি চক্রাকারে 
বাগেরহাট, যশোহর, কলিকাতা, ও মফ:ংম্বল ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাঁগিলেন। আহারের কিংবা বিশ্রীমের সময় ছিল না। শরীরের 
উপর দিয়া যে কত কষ্ট গিয়াছে! কতদিন যে কার্স্যের ও বিপক্ষের 
তাড়নায় অনাহারে কাটিয়াছে তাহার হয়বত্বা নাই। রাজেন্দ্রকুমার 
অতীব কষ্টসহিষ্ণণ। একান্তিক চেষ্টার ফলে রাজেন্ত্রকুমীর ক্রমশঃই 
কুতকাধ্য হইতে লাগিলেন । এদিকে তীক্ষবুদ্ধিশালী জোষ্ঠ ভ্রাতৃদ্ুত্র 
বসন্তকুমার যখন বিষয়কম্ম পরিচালনে খুল্পতাত রাজেন্জর কুমারের সহায়ক 
হইয়া! উঠিলেন, তখন হইতে উন্নতি আরও ভ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতে 
লাগিল। কিন্তু হায়! বসন্ত কুমারের দিনগুলি অতি শীঘ্রই ফুরাইয়! 
আসিল! তিনটা পুত্র রাখিয়! বসন্ত কুমার অকালে ভগবানের কোলে 
চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। স্বীয় জীবনাপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও 
দক্ষিণহস্তত্বরূপ বসম্তকুমারের মৃতূযু রাজেন্দ্র কুমারের বক্ষে দারুণ শেলসম 
বিদ্ধ হইল। কর্তব্যের আহ্বানে সতত উদ্ভত রাজেন্রকুমার কিন্তু দীর্ঘ 
সময শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন না। কণ্মই ইহার জীবন ; কণ্মই 
ইহার ধন্ম। আবার পূর্ণ উদ্যমে অবশিষ্ট ভ্রাতুদ্পুত্র হেমস্তকুমারকে সঙ্গী 
করিয়া রাজেন্দ্কুমার কর্শাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু চেষ্টার ফলে 
রাজেন্দ্কুমার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশ উদ্ধার করিলেন; কিন্তু 
কয়েকটা ভাল সম্পত্তি চিরতরে হত্তচ্যুত হইল। পঞ্চাশ বৎসরের 
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উপরে তিনি সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘকালের মধ্যে হ্চ্যুত 
সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য তিনি কত মামলা-মোকদামা করিয়াছেন, বহু 
সাধারণ সম্পত্তি পার্টিশনের ভ্বারা পৃথক্‌ করিয়া লইয়াছেন; কিন্ত 
এতদিনও বিপক্ষের কবল হইতে সমস্ত সম্পত্তি পৃথক করিতে 
রাঁজেন্দ্রকুমার সম্মত হন নাই। নানা ঝঞ্চাটে সময়মত সমস্ত বিষয়ের 
পার্টিশান মোকদ্দম! রাজেন্দ্রকুমার করিতে পারেন নাই । তাই ভবিষ্ততেও 
রাজেন্দ্রকুমারের আরও অনেক পার্টিশানের মোকন্দম! করিতে হইবে ! 
রাজেন্দ্রকুমার ষে কেবল পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার করিয়া! ষ্টেটের ভাগ্য 
ফিরাইয়াছেন তাহা নহে অনেক নূতন নৃতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া 
ট্রেটের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাহার কার্ধাকুশলতায় ষ্টেট 
যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছ । আজীবন একাস্তিক সাধনার ফলে ও পিতৃপুণ্যবলে 
স্থিরলক্ষ্য রাজেজ্রকুমার জীবন-সংগ্রামে সিদ্ধিলাভ করিঘ্াছেন এবং 
বিপদার্ণৰ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু কি মন্ত্রবলে চতুর্দিকে বিপদবেষ্টিত 
ও সহায়হীন সপ্তদশবধাঁয় বালক রাজেন্দ্রক্মার জীবনের অপরার্কালে 
কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহা অন্ুধাবনের বিষয় । রাজেন্দ্রকুমার সরপচিত্তঃ 
নিরহঙ্কারী, ম্পষ্টবাদী ও ধৈর্য্যের প্রতিমৃত্িস্বরূপ । কর্তব্য ব্যতীত 
জীবনে ইনি আর কিছুই চিনেন ন1। বার্ধক্যেও রাজেন্দ্র কুমার 
যুবকের স্তায় অভাবনীয়বব্ধপে উদ্যমশীল, তাই চঞ্চল! লক্ষ্মী ইহার কৈশোরে 
প্রস্থানে উদ্যত হইয়াও পুনরায় তাহার গৃহে ফিরিম্ব আসিয়া বাস 
করিতেছেন। এরূপ কর্মী পুরুষ কচিৎ দৃষ্ট হয়। রাজেন্দ্রকুমার ঘে 
কেবল স্বীয় পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনা করেন তাহা নয়; ত্বদেশের 
হিতকামনায় তিনি চিরদিনই অগ্রগণ্য । 

দেশে শিক্ষাবিস্তারের ইনি বিশেষ পক্ষপাতী । শিক্ষার জন্ত বহু অর্থ 
ব্যয় করিয়াছেন । উচ্চ ইংরাজী বিগ্তালয়, বালিকা বিদ্তালয় এবং টেকৃনি- 
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ক্যাল স্ুলে ইনি বহু সহশ্র অর্থ দান করিয়াছেন। বনু নিঃস্ব ছাত্রদিগকে 
অর্থ দিয়৷ সাহাধ্য করিয়া থাকেন। দেশের অভাব-অভিষোগ-দুরীকরণে 
ইনি সর্বদাই মুক্তহত্ত। হ্বগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ইনি স্বন্দর 
একটী ইমারত প্রম্থত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সপ্ত সহন্র মুদ্রা ব্যয়ে 
ইনি পানীয় জলের নিমিত স্ব গ্রামে একটা স্থবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়! 
দিয়াছেন । রাজেন্দ্রকুমারের দানশীলতা সর্বজনপরিচিত । তিনি দেশের 
কাধ্যে চির উৎসাহী ও মুক্তহস্ত। রাজেন্দ্রকুমারের শ্বদবেশ হিতকর 
কার্যাবলীর জন্য আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে “রায় বাহাদুর” 
উপাধিতে ভূষিভ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন । রাজেজ্জ- 
কুমারের এঁকাস্তিক ও অবিচলিত রাজভক্তি তাহার চরিত্রের একটা 
বিশেষত্ব । গত মহাধুদ্ধে তিনি রাজভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । 
রাঁজেন্দ্রকুমার বু যুদ্ধ ফণডে (18:,] ) বু সহশ্র মুদ্রা দান করিয়াছেন । 
নিজে যুদ্ধধণ ক্রয় কর! ব্যতীতও দেশের মধ্য হইতে যুদ্ধধণ উঠাইবার 
জন্য রাজেন্দ্র কুমার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। খুলনায় মৃহিলাবর্গের 
মধ্য হইতে রাজেন্দ্কুমার ও তাহার সহধর্মিণী অন্যন বিংশতি সহশ্র 
যুদ্রা যুদ্ধধণ উঠাইম দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র কুমারের খুলনা! বাড়ীতে 
সহরস্থ মহিলাদিগকে গাড়ী করিয়া আনাইয়াছেন এবং পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। খুলনা জেল! হইতে টসন্ত সংগ্রহ ব্যাপারে রাজেন্দ্রকুমার 
স্বেচ্ছায় অগ্রগামী হইয়! প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন । আমাদের 
গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট টসন্ত-সংগ্রহে সাহার জন্ত রাজেন্দ্রক্মারকে 
একখানি "অনার সার্টিফিকেট” (19000: 681150866 ) দিয়াছেন। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট রাজেন্ত্রকুমারকে যুদ্ধে সাহাব্য কর! হেতু একটা যুদ্ধ 
পদক ( ৮ 0509 ) প্রদান করিঘাছেন। 

এইরূপে রাজেন্তরকুমার পিতৃবংশকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে 


নয়াপাড়া ঘোষ-বংশ। ২৭৯ 


সমাসীন করিয়া বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং শ্বীয় কৃতিত্ব ও 
প্রাতিভার পরিচয় দিয়াছেন । রাজেন্ত্রকুমারের যশমান এবং চরিজ্ের 
উজ্জল আলোক নয়াপাড়ার ঘোষ-বংশকে আজ মহিমা-বিজড়িত 
করিয়াছে এবং বংশের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। 


ক্রীযুত নীলমণি ভট্টাচার্য্য । 


নানাবিধ জনহিতকর কণ্মে আত্মনিয়োগ করিয়। শ্রীযুত নীলমণি 
ভষ্রাচার্যয মহাশয় মূর্শিদাবাদ-বহরমপুরের অধিবাসিবর্গের হুখ্যাতি ও 
শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। ইনি ১২৮০ সালের ২৭শে চৈ তারিখে 
বহরমপুর সহরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের বি-এ উপাধিধারী। ইহার পিতা স্বরগায় হরশঙ্কর 
উদ্টাচার্ধ্য মহাশয় জেলা আদালতের উকীল ছিলেন। 

উহার! উদয্পনাচার্ধা ভাছুড়ীর বংশধর এবং কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশের 
অধস্তন দশম পুরুষ । ইহারা অনু)ন দশ পুরুষ ধরিয়!। বহরমপুরে 
বনবাস করিতেছেন। ইহারা জমিদার; জমিদারীর বাধিক আত্ম 
৬০০০২ টাঁক1। 

ইহাদের পূর্বপুরুষগণের অধিকাংশই প্রলিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ ছিলেন । 
তন্মধ্যে কমললোচন সার্ধ্বভৌমের পাগ্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত 
হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাণী ভবানী তাহাকে সম্ভাপত্ডিত নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন। ইনি বিস্তর ভূমি ব্রঙ্গোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
এই বংশের প্রসিদ্ধ ন্যায়শান্ত্র বিশারদ শ্রীরাম শিরোমণি মহারাণী 
তিক্টোরিয়ার জুববিলী উৎসবের সময়ে “মহামহোপাধ্যায়” উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন । এই উপাধি সেই সময়েই প্রথম প্রবন্তিত হয়। মহামহো- 
পাধ্যার শ্রীরাম শিরোমণি নীলমণিবাবুর জোোষ্ঠ পিতৃব্য ছিলেন । 

নীলমণিবাবুর পিতা হরশঙ্কর ভট্টাচাধ্য মহাশয় খুব পশারওয়াল! 
উকীল ছিলেন এবং সাধারণে তাহাকে যথেষ্ট শ্রন্ধাভন্তি করিতেন। 





রায় সাহেব নীলমণি ভ্টাচাষ্য 





শ্ীযুত নীলমণি ভট্টাচাধ্য ৷ ২৮১ 


তিনি কিছুদিন অনারারী ম্যাজিট্রেট ছিলেন এবং ২৫ বৎসর কাল 
মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার-পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। ৬ বৎসর 
ইনি মিউনিসিপ্যালিটার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি কৃতী পুরুষ 
ছিলেন; ইহার কাধ্যে সকলেই প্রীতিলাভ করিতেন । 

নীলমণিবাবুর এক ভ্রাতা সবডেপুটী কলেক্টর এবং আর একজন 
এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া বহরমপুর জজ-আদালতে ওকালতী 
করিতেছেন। 

ভট্টাচার্ধা-পর্দিবার বহরমপুরের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিয়া ইহাদের 
নিকট বধ প্রাচীন দলিল-দত্তাবেজ এবং কাগজপত্র আছে। সেগুলির 
এতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া সিবিলিয়ান মিঃ ডব্রিউ এস মিল্নে 
সেগুলির চিত্র নিজ পুস্তকে সঙ্গিবেশিত করিয়াছেন । 

পূর্বেই ঝলিয়াছি, নীলমণিবাবু সাধারণের হিতকর বহু কাধ্যে নিষুক্ত 
আছেন। তিনি ৫ বৎসর কাল বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস- 
চেয়ারম্যান ছিলেন, ১৩ বৎসর কাল বহরমপুর ওয়াটার ওয়ার্কল 
কমিটা বা জলের কলের সমিতির সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত রহিয্বাছেন; 
১৪ বৎসর কাল মিউনিসিপ্যাল কমিসনারের কাঁধ্য করিতেছেন; ছুই 
বৎসর কাল জেলা-বো্ের সদস্ত-পদে আসীন রহিয়াছেন। ৫ বৎসর 
কাল সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন; বহরমপুর 
কারাগারের বে-সরকারী পরিদর্শকের পদে ৪ বৎসর কাল এবং সদর 
মহকুমার কারাগার-স্থিত রাঞ্জনীতিক বন্দীদিগের বে-সরকারী 
পরিদর্শকের পদে ২ বতলর কাল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বহুরমপুর 
দাতব্য চিকিৎসালয়, বেঙ্গল হোম ইগ্রাস্ত্রিস এসোসিয়েসন এবং বহরমপুর 
সেঘ্্টাল কো-অপারেশন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী; বাঞ্জেটিয়। প্রদর্শনীর 
সহকারী সেক্রেটারীর কাধ্য ২৪ বর কাল করিতেছেন; কলিকাঁতার 


২৮২ বংশ-পরিচয়। 


প্রভিন্দিয়াল ফেডারেশনের তিনি জনৈক ডাইরেক্টর; জেল! কৃষি- 
সমিতির সদস্য , বহরমপুর সদর বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্রেট 
মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েসনের সমস্ত; স্বর্গীয় রায় এম এল বর্ণের 
বিধবাপত্বী ও সস্তানগণের টুষ্টি। পরলে'কগত নন্দলাল রায় মহাশয়ের 
সাধারণ ফণ্ডের এপ্টেটের টট্টি। 

১৯১১ খুষ্টা্ে দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চমজর্জ ও সম্ীজ্জী মেতীর 
দিংহাসনাধিরোহণের সময়ে নীলমণিবাবু গবমেণ্টের নিকট হইতে 
সম্মানস্চক সার্টিফিকেট (08:66066 0? 0707) প্রাপ্ত হন। 

নীলমণিবাবুর একটা মাত্র পুত্র পুত্রটা এখনও শিশু । 


শালক্কার়ণগোত্র দাস বংশ। 


পঞ্চপ্রবর, ওর্বব, চ্যবন, ভার্গব, জমদগ্ি, আগ্লু বান। 


প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ধ্বে সম্রাট আওরঙ্গজেব করুক বীরবর সদানন্দ 

দাস পূর্ববঙ্গের পর্তুগীজ ও মগ দস্থ্য দমনের জন্য প্রেরিত হন। তাহার 
বীরপণায় সন্তষ্ট হইয়। সম্রাট তাহাকে 'রাঁজ! সংগ্রামসিংহ" উপাধি প্রদান 
করেন। এই “রাজা সংগ্রামনিংহ” উপাধিকে কেহ কেহ 'রাজা সংগ্রাম 
পাহঃ উপাধি বপিয়। বর্ণনা করিম্বাছেন। সদানন্দ দাসকে কেহ বা 
সনাতন সিংহ নামে আবার কেহুবা নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত করিয়। 
থাকেন। সে যাহা হউক, উক্ত সদানন্দ দাস মহোদয় চট্রগ্রামে 
আনিয়াছিলেন। তিনি রাঠোর রার্দপুত বংশীয় ছিলেন। তাহার 
পূর্ববপুরুষগণ যোধপুরে বাপ করিতেন | এই শালঙ্কায়ণ বংশের উপাধি 
ভায়া, লাল ইত্যাদি হিন্দুস্থানী উপাধির অনুবূপ। সদানন্দ দাসের 
পুত্র মহাত্মা। বলভদ্রদাস, ইনি রাঢ় হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া! বনবান 
করিতে থাকেন। এই বংশে ঝুলজীর উপরিভাগে বর্ণিত নিম্নলিখিত 
শ্লোকছার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বলভদ্রদাস রাঞ্জপুত হইলেও কালের 
কুটিলচক্রে নিপতিত হইয়! তিনি প্রথমে গৌড়দেশে, তত্পর রাঢ়দেশে 
অতঃপর রাঢদেশ হইতে এই মগধস্থিত বঙ্গরাজো অর্থাৎ চট্টগ্রাম আগমন 
করিয়াছিলেন | 

“গোৌড়দেশে স্থিতঃ পূর্ববং রাটায়াঞ্চ ততঃ পরং। 

মগধস্থিতে বঙ্গরাজ্যে বলভদ্রোহি দাসকঃ &* 


২৮৪ বংশ-পরিচয়। 


চট্টগ্রামের অস্তর্গভ ছনদত্তী গ্রামেই তিনি বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র ছুর্গাদাস খ! ও গোবিন্দ দাস। ছৃর্গীদাস খ 
দিল্লীর রাজদরবারে খা! উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ভায়া মণিরাম, লালা 
যোগীরাম, লাল। নন্দরাষ, লাল শ্যাম সুন্দর এই বংশের খ্যাতনাম। 
ব্যক্তি। ইংরেজ আমলে দেওয়ান গৌরীচরণ, দেওয়ান কালীচরণ, 
দেওয়ান চত্তীচরণ, দেওয়ান বৃন্দাবন, রামছুলাল কান্থনগো, রামকিশোর 
কানুনগো, লাল। রামহরি, নন্দমকিশোর কান্নগে! এবং হরিদাল 
কানুনগো যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বাখরগঞ্জ, 
ফরিদপুর, নোয়াখালি ও শ্রীহট্ট প্রর্দেশে এই বংশের বনুকীন্ত্রি অদ্যাপি 
বিছ্যমান রহিয়াছে । বাখরগঞ্রের সংগ্রামগড় চির প্রসিদ্ধ । এই বংশের 
পূর্বপুরুষ বারটা বাড়ী ও তেরটা খামার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই 
স্থপ্রসিদ্ধ বংশে বছু ম্বনামখ্যাতা রম্ণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পনাণী 
হূর্গাবতী, প্রভাবতী ঠাকুরাণী, অস্বিকান্থন্দরী, সর্ধবমজলা, করুণাস্থন্দরী 
ইত্যাদি । মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ ধামে এই বংশের খ্যাতনাম! 
বাক্তির প্রতিষ্ঠিত বু মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিম়াছে । এই বংশের 
বহু ধার্মিক ব্যক্তির প্রদত্ত বহু দেবদেবীর মঠ, অনেক দীঘি জলাশয় 
এবং সেতু চট্টগ্রামের নানাস্থানে পরিশোভিত রহিয়াছে । ইহাদের নামে 
কত হাট, ঘাট ও বাকজ্জার প্রতিষ্ঠিত এবং কত প্রশস্ত রাস্তা নিশ্মিত 
হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই বংশের কান্তিমান পুরুষ 
ভায়৷ মণিরামের নামান্থপারেই চট্টগ্রাম সহরের বাগমপিরাম অভিহিত । 
এই বংশের ধার্শিক প্রবর শরত্বাবু সমগ্র মহিষখালি দ্বীপের অধিপতি 
হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথের মোহান্ত গোমতীবন বাবাজী তাহার প্রধান 
সহায় ছিলেন। যোহাস্ত গোমতীবন বাবাজী ও শরত্বাবুর ঘোগবল 
সম্বন্ধীয় বহু অলৌকিক ঘটন। চট্টলের প্রতিগৃহে এখনও ঘোষিত হইস্া 





রার প্রসমকুমার পার বাহাছুর 
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খাকে। শরৎধাবুর পুত্র কৈলান বাবু বিচক্ষণ লোক ছিলেন। কৈলাস 
বাবুর পুত্র জমিদার রায় প্রসন্নকুমার বাহাছুর বর্তমানে এই বংশের 
কুল-তিলক বলিলে অত্যুক্তি হম নাঁ। তিনি উদারহৃদয় দানশীল, 
পরছুঃখকাতর, অতি সঙ্জন, বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার নদ্‌স্য হইয়াছিলেন । বহুবৎমর ধরিয়া তিনি চট্টগ্রাম 
ডিষ্রারুী বোর্ডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যানের কাধ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত 
সম্পাদন করিয়াছেন। তদীম্ম সহধশ্মিণী দানশীল! ৬শরৎ্শশী রায় 
তাহার জীবদ্দশায় বছ সদনুষ্ঠান করিয়। গিঘ্াছেন । তিনি রমণী সমাজে 
আদর্শ স্থানীয়া। প্রসন্প বাবুর তিন পুত্র__শ্রথম শ্রীযুক্ত বিনোদলাল 
রায় জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্টরেট $ দ্বিতীয় পুত্র ৬দীনেশচন্দ্র রায় 
কমেক বৎসর হইল অকালে কালগ্রাসে পতিত হইম্বাছেন। দীনেশ বাবু 
পরধোড়া কে অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি, চট্রগ্রাম বিদ্যাবিনো।দিনা 
সভার সম্পাদক ও চট্রগ্রাম সাহিত্য সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
জমীদারী শাসন কার্ষধে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। লঙ্গীত ও 
কলাবিদ্যায় তিনি অত্যন্ত অন্গরাগী ছিলেন; তৃতাম্ পুত্র শ্রীযুক 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মিত্র জমিদার, ডি্রিক্ট বোর্ডের মেশ্বর এবং 
মিউনিসিপাল কমিশনার | শালঙ্কায়প বংশ চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরৈযোন্ডা, 
ধোরন। ও ছনদন্দী এই তিনটা প্রসিদ্ধ গ্রামে সম্প্রতি বলবাস করিতেছেন। 
এতত্ডিন্ন কালবিপর্ধ্যয়ে এই প্রাচীন বংশের কেহ কেহ পাটনীকোঠ। 
নয়াপাড়া, ফতেয়াবাদ, দেবগ্রাম, রঙ্গণীঘা, গুয়াতলী, স্ুচিয়! প্রভৃতি 
গ্রামে বাস করিতেছেন দেখা যায় । পরৈষোড়া গ্রামের শালক্কায়ণ বংশই 
বিশেষ উন্নত। জমিদার রায় বাহাছুর প্রসন্্বাবু বাতীত এই বংশে আরও 
অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে । এই বংশের 
ব্লাজা রাজবল্পভ কাহ্নগো! মহাশয়ের নাম চট্টগ্রামে সর্বজ্র পরিচিত। 


২৮৬ ংশ-পরিচয় । 


তাহার অতুল এশ্বর্ষযের কথ! চট্টলের সর্বত্র লোকমুখে শুনা যায়। 
তাহার দুই পুত্র--দামোদর কান্থনগো ও বলভদ্র কাম্থনগো । রাজা 
রাজবল্পতের বহু কীর্তি ছিল। কাল বিপর্যয়ে সে কীর্তি ধ্বংশ হ্ইয়া 
গিয়াছে । রাজ রাজবল্লতৈর রাজবাটা ও দেবমন্দিরের তগ্রাবশেষ 
এখনও পরৈযোড়া গ্রামে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । নিয়তির বিধানে 
তাহার বংশধরেরা এক্ষণে সামান্য চাকুরীমাত্র অবলম্বন করিয়া জীবন 
ধারণ করিতেছেন। এই বংশের পুণ্যবতী রমণী সম্পূর্ণ ঠাকুরাণীর 
প্রাচীন শিবমন্দির এখনও পরৈষযোড়া গ্রামে বর্তমান রহিয্বাছে। 
এই বংশে সেরেস্তাদার গোবিন্ববাবু একজন ধার্মিক ও তেজস্বী পুরুষ 
ছিলেন। তীহার জোষ্টপুত্র স্থকবি শ্রীঘুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সবরেজিষ্টার ; 
তিনি স্থন্দর কবিতা লিখিতে পারেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 
জ্যোতীশচন্দ্র রায় বঙ্গীম্ব কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের পার্শনেল 
এসিষ্টাপ্ট । এই বংশের স্থপ্রসিদ্ধ লেখক ও স্থকবি শ্রীযুক্ত গন্ধাচরণ 
দাস গুপ্ু বি এ, বি, টা মহাশয় কলিকাতা ট্রেশিং স্কুলের ভাইস 
প্রিন্সিপাল। তিনি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াভেন। তাহার 
প্রণীত 'পরাগ” প্রভৃতি সাহিত্য জগতে স্থপরিচিত। এই বংশের 
রামকমল চৌধুরী অভিজ্ঞ শ্রিক্ষক ছিলেন । তিনি অত্যন্ত সরল গ্ররুতির 
লোক ছিলেন এবং বনু বশর ব্যাপিয়া পাঙ্গামাটী উচ্চইংবেজা 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্ধ; কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়! 
গিয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় পু শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, বি এ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইস্স! শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ করিয়াছেন ; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত 
কেদারেশ্বর দাস, বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 

খোরন। গ্রামে এই বংশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এভবানীচরণ ভবাই 
প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন । উক্ত গ্রামের মধ্যভাগে “ভবাই দীঘি* এখনও 
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বিদ্যমান রহিয়াছে । হরির দীঘি, গোবিন্বরাম চৌধুরীর দীঘি, চৌধুরীর 
বড় দীঘি উক্ত গ্রামের শোভা আরও বদ্দিত করিয়াছে। ধোরনা 
গ্রামের শালঙ্কায়ণ বংশের বহু দানধর্শ, কীর্তিকলাপ চতুদ্দিকে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । এই বংশে বহু ধর্ধপ্রাণ ব্যক্তি বহু বিপ্রকে জলাশয় ৪ 
জযিসহ বাড়ি ভিটা! প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গ্রদিদ্ধি আছে কানু নগো 
পাড়া গ্রামের স্থ প্রসিদ্ধ সর্বববিদ্ভাবংশ ধোরন। গ্রামের শালঙ্কারণ বংশের 
স্বাপিত ব্রাহ্ষণ । এই বংশের কয়েক জন সন্নযান ধশ্ম গ্রহণ করিয়াভেন, 
তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অব্ূদাচরণ চৌধুরী -শ্রীম পরমানন্দ পরমহংস নাম খারণ 
করিয়া বৃন্দাবনধামে ৬রাধাকুণ্ডের পায়ে আশ্রম নিশ্বীণ করিয়াছিলেন; 
এক্ষণে তিনি নিরুদেশ ৷ এই গ্রামে এই বংশের ছুর্গাদাদ চৌধুরী, টবষ্ণৰ 
চরণ চৌধুরী, লাস চন্দ্র চৌধুরী এবং মূরলীবর চৌধুরী বিশিষ্ট বাক্তি 
ছিলেন । ৬মুরলীধর চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র সংস্কৃতঙ্ত শ্রীযুক্ত দিগন্গর চৌপৃরী 
কবিরাজ মহাশয় চট্টগ্রামের একজন বহুদর্শা প্রধান আমুর্ষ্বেদ চিকিৎসক । 
তাহার জোষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাঁচরণ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের একজন 
কৃতি সম্তান। তিনি স্বদেশবৎসল স্থবিদ্বান, তেজন্বী, পরছুঃথকাতর ৪ 
উন্নতহৃদয় ব্যক্তি। চট্রগ্রামের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে তি সংলিষ্ 
আছেন । তিনি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কার্য পরিচালন] করিতেছেন। 
(১) অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনাসপাল কমিখনার, চট্ট গ্রাম 
( মিউনিসিপাল করদাত। সভার সুৃতপূর্বব সম্পাদক ) 
(২) চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের সহকারী লভাপতি। 
(চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্বব সম্পাদক ) 
(৩) চট্টগ্রাম নাইটস্কুল কমিটার সম্পা«ক। 
(৪) চট্টগ্রাম হিত-সাধন-মণ্ডপীর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ | 
(৫) চট্টগ্রাম আর্য) সঙ্গীত সমিতির সভাপতি । 


২৮৮ বংশ-পরিচয়। 


(৬) চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের ধনাধাক্ষ । 
(চট্টগ্রাম এসো!সিয়েসনের ভূতপূর্বব সম্পাদক ) 

(৭) চট্টগ্রাম টাউনহল বিল্ডিং কমিটার সম্পাদক । 

(৮) চট্রগ্রাম কটন কমিটার সম্পাদক ইত্যাদি । 

এতদ্যাতীত ত্রিপূরা বাবু চট্টগ্রাম মহালম্ত্বীবেঙ্কের জেনারেল 
ম্যানেজার এবং ধোরনা, কান্ুনগোপাড়। কো-অপারেটিভ বেস্কের 
সভাপতি । তিনি বনু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মেম্বর ও সভাপতিবূপে 
কাধ্য করিতেছেন। তিনি প্রতিবত্সর চট্টলের বিভিন্ন গ্রামের 
সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করিয়া আপিতেছেন। অন্থান্ত জননায়কদের 
্যায় শুধু চট্টগ্রাম সহরে তাহার কার্য সীমাবদ্ধ নতে। তিনি গ্রামের 
অভ্যন্তরে কাঁধ্যলীম! বিস্তার করিয়াছেন। তিনি একজন সাহিত্যিক; 
ভারতবর্ষ, স্থপ্রভাত প্রস্ততি মানিক পত্রিকায় তাহার গবেষণাপ্ণ ৰস 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । তিশি অনেক সাহিত্য সভায় সভাগতিত্ব 
করিয়াছেন। এই বংশের শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রলাল চৌধুরীর সামরিক 
পত্রিকায় অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি প্রবাহিক' 
নিমীলন প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 

ছনদস্তী শ্রামে এই বংশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি-_লঙ্কর দান সরকার । 
তিনি স্গুসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তীহার নামে দীঘি, রাস্তা ও 
শিবমন্দির উক্ত গ্রামে আছে। রাজ! রাজবল্লভ কানুনগে। মহাশয়ের 
দীঁঘিও উক্ত গ্রামে দেখা ঘায়। এই গ্রামে এই বংশে বৃন্দাবন চৌধুরী, 
স্রাহিরাম চৌধুরী, রাধামোহন দাস, হুতনচন্্ দাস, চন্দ্রকুমার দাস ও 
চন্দ্রকাস্ত দাস বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল্নে। বর্তমানে শ্তরীধুক্ত কালীকুমার 
দাস কবিরাজ মহাশস্ চট্টগ্রাম পহরে আযুর্ধেদ চিকিৎসায় স্থনাম অঞ্জন 
করিয়াছেন। ছনদণ্তী গ্রাম শালঙ্কায়ন বংশের আদি নিবান হইলেও 


শীলঙ্কায়ণগোত্র দাস ৰংশ। ২৮৯ 


এক্ষণে এই গ্রামে এই বংশের অনেকটা অবনতি হইয়াছে । ইহাদের 
অনেকেই কালবিপর্ধ্যয়ে হৃতসর্বশ্ম হইয়াছেন। এই বংশের শ্্রীবুক্ত 
রমনীরমণ চৌধুরী বি-এ, পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্ধ্ে 
ব্যাপূত আছেন । 

এই শালঙ্কায়ণ বংশ যদিও দান উপাধি দ্বারা তৃষিত, তথাপি 
অনেকে রাজসম্মানে ভূষিত হওয়ায় কেহ বা রায়, কেহ বা' “লালা,* 
কেহ বা “কাহুনগো।” কেহ বা "চৌধুরী, উপাধি লিখিয়া আসিতেছেন। 
বর্তমানে আবার কেহ বা “দাস গুপ্তও লিখিতেছেন, এই শালক্কান্বণ 
গোত্র দাস চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণীর বৈদ্থজাতি। 


১৪৯ 


স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী 


যে নকল মহাশ্থভব কর্ববীর এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া স্বদেশকে ধন্থ এবং জীবন সার্থক করিয়া! গিয়াছেন, পরলোকগত 
গোলাপচন্দজ্র সরকার তাহাদিগের মধো অন্ততম। ইনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 
২৪শে জুলাই বাঁকুড়া জেলার অক্তর্গত ইন্দাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ৰাকুড়া জেলাদ্ধ এতাবৎকাল তাহার মত যশস্বী আর কেহ হইতে পারেন 
নাই । ইহার পিতার নাম শতচন্ত্র। গোলাপচন্ত্র পিতার তৃতীয় পুন 
ডিলেন। তাহার! পাঁচ সহোদর ছিলেন। কনিষ্ঠ শ্রীঘুক্ত নটবর 
মরকার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শান্ধে পারদর্শী হইয়া এম, বি 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সাজ্জারি (ব্যবচ্ছেদ-বিস্তাম্) প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ইন্দাসের সরকার পরিবার বদ্ধিষুত জমিদার এবং 
সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ বলিয়া চিরকাল পরিচিত । গোলাঁপচন্দ্র কলিকাতায় 
বাল্যকাল হইতে শিক্ষিত হন এবং বাল্যকাল হইতেই তাহার বুদ্ধিনন্তা 
এবং শিক্ষার প্রতি অঙ্্গরাগ লক্ষিত হইয়াছিল । সংস্কৃত ভাষায় এবং 
গণিতে ইহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৮৭১ থুষ্টাব্ে ইনি সংস্কত কলেজের 
এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শাস্ত্রী 
উপাধি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ব এবং শিবনাঁথ শাঙ্ী 
ইহার সতীর্থ । ইনি তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কাওয়েল 
€0০জ]] ) সাহেবের প্রিঘ্ন শিষ্য ছিলেন এবং গুক্ষর প্রতি তাহার 
প্রগাঢ় ভক্তি এবং কুতজ্ঞতার নিদর্শনত্বব্ূপ তিনি তাহার প্রণীত হিন্দু 
আইন (71009 1ম ) কাওয়েল সাহেবের নামে উৎদর্গ করেন। 





ন্বগীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী 


স্বর্গীয় গোলাপ চন্দ্র সরকার শাস্ত্রী । ২৯১ 


প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি 
১৮৭৩ গ্রাষ্টাে ২রা এপ্রেল হাইকোটের উকিল শ্রেণীভুক্ত হন, এবং 
ছুই এক বৎসরের মধো তিনি ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে অগ্রগণা হয়েন। 
তিনি হিন্দু আইন সন্ধদ্ধে প্রামাণ্য (52৮70115 ) বলিয়া পরিচিত 
হইলেন এবং হিন্ু আইন তাহার এক প্রকার একচেটিয়া হইয়াছিল 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পধ্যন্ত তাহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় বুযুৎপন্ধ 
উকিল হাইকোর্টে অতি অন্পই দৃষ্ট হয়। দেশে সংস্কতজ্ পণ্ডিত 
থাকিলেও তাহারা আইনজ্ঞ ছিলেন না এবং আইনজ্জ উকিল সংস্কৃত 
ভাষায় এবং শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন) স্থতরাং হিন্দু আইন, প্রধানতঃ 
এই ইংরাজী আমলের হিন্দু বিধিব্যবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিবে 
তাহা কেহুই স্থচাকুরূপে নিরূপণ করিতে পারিতেন না। তাই যেন 
ভগবান গোলাপচন্দ্রকে পাঠাইলেন ' গোলাপচন্দ্রের পাশ্চাত্য আইনে 
যেরূপ বু[ৎ্পত্তি ছিল, শাস্ত্রেও তদহুরূপ গভীর পাগ্ডিত্য ছিল; স্থৃতরাং 
এই উভন্ই তাহাতে যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইল এবং তাহার প্রণীত 
হিন্দু আইন এবং তাহার মুখোচ্চারিত হিন্দ আইনের বিধি (192৪1 
01010. ) অভ্রাস্ত এবং প্রামাণ্য বলিয়! গৃহীত হইতে লাগিল । ক্রমে 
তাহার 'যশোরশ্রি সমগ্র ভারতবর্ষে উদ্ভাসিত হইল। তিনি মান্ছাজ 
হাইকোর্টে পক্ষ সমর্থন. করিবার নিমিত্ত ছইবার এবং নাগপুর মধ্য 
প্রদেশের বিচারালয়ে একবার আহত হন। তাহার মৃত্যুর অধ্যবহিত 
পুর্বে শেষোক্ত আদালতে আর একবার আহ্‌ত হন। কিন্ত সেখানে 
কাধ্য করিবার পূর্বেই তীহার মৃত্যু হয়। ভিজিগাপাটামে তিনি আর 
একটি মোকন্দমাশুত্রে নিযুক্ত হন। সময়ে সময়ে হাইকোর্টের 0781091 
91994 ঝ লেটারস পেটেন্টের (13968615 785৮৩06 ) বিশেষ নিম্বম 
অনুসারে হিন্টু আইনের কতিপয্ন কুট এবং জটিল বিষয় মীমাংসার 


২৯২ বংশ-পরিচয় ৷ 


নিমিত তাহার সাহাধা প্রার্থিত হম্ন। হিন্দু আইন সম্বন্ধে তাহার মত 
এত প্রবল হইয়াছিল ঘে, বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীদব 
জজেরাও তাহার মত উদ্ধত করিতেন এবং কোন কারণে মতদ্ৈধ 
হইলেও তীহাঁর প্রতি সম্মানস্থচক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন! লর্ড 
ষ্রেনলে (15010965019 ) তাহাকে এই সময়ে জুডিসিয়াল কমিটি 
সংক্রান্ত এসেসর (95950 ) পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু বিলাত যাইতে তাহার আপত্তি ছিল বলিয়। তিনি অস্বীকার 
করিয়াছিলেন | 

গোলাপচন্দ্বের যশ: যে শুধু তাহার আইন-জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল 
তাহা নহে; তাহার সকল বিষয়েই অগাধ পাগ্ডত্য এবং গবেষণ। ছিল । 
এবং স্ইজন্য শিক্ষা বিভাগেও তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কলেজ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তানাগর কর্তৃক মেট্রপলিটন 
ল কলেজ ([.&চ 0০11989) এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং যতদিন এই 
[দ্য 0011659 বর্তমান ছিল ততদিন তিনি সুখ্যাতি ও পারদর্শিতার 
সহিত আইন অধ্যাপনা! কার্ধ্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে তিনি 
ছাত্রদিগকে যে নোট দিতেন তাহাই তাহার বন্ধুদিগের ত্বহুরোধে হিন্দু 
আইনে পরিণত হয় । বিষ্ভাসাগরের পরলোক গমনের পর মেষ্রপলিটন 
কলেজের খন পতনাবস্থা হয় তখন তিনি তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা কাধ্যে 
বিশেষ সহায়তা করেন এবং কলেজ কাউন্লিলে সেক্রেটারী পদ্দ শ্বীকার 
করিয়া জীবনের শেষদিন পধ্যস্ত কলেজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। 
পরে যখন বিশ্ববিষ্ঞালয়ে ল কলেজ স্থাপিত হইল, তখন কর্তৃপক্ষ 
তাহাকে প্রিন্সিপালের পদ দিতে চাহিয়্াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং অধ্যাপকের কাধ! নির্বিরোধ এবং শাস্তিপৃণ 
বলিম্না' তাহাই গ্রহণ করেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে, 


স্বগগাঁয় গোলাপচজ্জ সরকার শীস্ত্রী। ২৯৩ 


স্থপরিচালিত স্বতন্ত্র ( 1589 ) ল কলেজের পরিচালন-প্রণানী ১৮৯২ 
সালে তাহারই মস্তি হইতে প্রথম উদ্ভূত হয়। কিন্তু নান! বাধা-বিঙ্ 
উপস্থিত হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। বিশ্ববিগ্তালয়ে ল 
কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি ভিন (1)৪9%7 ) পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং 
তিনি তাহার পরামর্শ এবং সাহাব্য-দানে আইন শিশ্1 গ্রণালীর চরম 
উৎকর্ষ সাধিত করেন। এতন্তিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আরও অনেক 
সম্মানপ্রাপ্ত হন । তিনি চ110স, 9070810879-এর মেম্বর, ডিন, উচ্চ 
পরীক্ষার পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইয়! শিক্ষা! 
কাধ্যের যথেষ্ট পোৌষকতা ককিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৮ গ্রীষ্টান্ধে তিনি 
ঠাকুর আইনের লেকচারার (1:55079 [দে 158৫6079:) নিযুক্ত হন 
এবং সেই সমস দত্তক আইন (1.2 0 400750107 ) সম্বদ্ধে তিনি যে 
গব্ষেণাপূর্ণ সারগর্ভ বন্ৃত। করিয়াছিলেন তাহা দণ্তক আইনের চুড়ান্ত 
মীমাংসা বলিয়া এখনও গৃহীত হয়। পরে উহ! পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত 
হইয়। [ল্য 0? 4১0000107 নামক পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। 
এতত্াতীত তিনি অনেকানেক হিন্দু শাস্ত্রের ইংরাজী অন্থবাদ করিয় 
ভারতবর্ষকে খণী এবং বঙ্গবাসীকে গৌরবাম্িত করিয়া গিয়াছেন ॥ 
বীরমিত্রোদয়, দায়তত্ব, দায়ভাগ, বিবাদরত্বাকর প্রভৃতি অত্যাবশ্ঠক 
হন্দু আইনের ইংরাজী অন্থবাদ করিয়। হিন্দু আইনকে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। ফলতঃ গোলাপচন্ত্র বর্তমান হিন্দু আইনকে নবজীবন 
দান করিয়াছেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া এবং প্রভূত সম্মানে 
ভূষিত হইঞ্' তিনি ১৯১৫ 'খুষ্টান্বে ২৪শে আগষ্ট ম্গলবারে ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুলংবাদ পাইবামাত্র সকলেই মনে 
করিলেন ভারতাকাশ হইতে একটি উজ্জল নক্ষত্র অস্তহিত হইল । 
চারিদিকেই শোকসভা হইতে লাগিল। হাইকোর্টে যে শোকসভ। 


২৯৪ বংশ-পরিচয়। 


হইয়াছিল, তাহাতে (প্রধান বিচারপতি) 00186 1086100 90 [48ঘ8008. 
82015 যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল- 

“একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ এবং ধীমান পঙ্ডিত আমাদিগকে ছাড়ি! 
চলিয়া গেলেন! তাই অগ্য আমর! গোলাপচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ত 
শোক করিতেছি! প্রায় বিশ বৎলর পূর্বে তিনি তাহার শক্তির চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, দে সময় তাহার মত আইনজ্ঞ পণ্ডিত 
এবং প্রকৃত শাস্ত্রের উপর প্রাতিষ্ঠিত হিন্দু আইনকে বুঝাইতে আর দ্বিতীম্ন 
কেহ ছিলেন না। তাহার পর হইতে তাহার বন্ধুগণ দেখিয়! 
হুঃখিত হইয়াছিলেন যে, যদিও তাহার মেধা পূর্বের স্তায় 
তীক্ষ ছিল, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ভগ্র হইয়া আদিতেছিল। 
তথাপি তিনি যে এত শীঘ্ব মার! যাইবেন, তাহ কেহ ভাবেন 
নাই এবং তাহার মৃত্যুতে আমর! মন্ঘ্াহত হইয়াছি। কেবল মাত্র 
গত কল্য কোন মোকদ্বমায় তাহার রচিত যুক্তি তর্কে (9০০ 19 
9 ৬/ ঘ 1157) তিনি যে অপাধারণ পাগ্ত্য এবং তীক্ষতা। 
দেখাইরাছেন তাহা আমি আলোচন। করিবার অবসর পাইয়াছি। 
অন্থস্থতানিবন্ধন তিনি বিচারালয়ে আসিয়া বক্তত| কিতে পারেন 
পাই, সেজন তাহার পুত্র সেই কাযা তেজন্ষিত। ও দক্ষতার সহিত 
সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহার প্রতি আমরা যথেষ্ট সহাঙ্ভূতি প্রদর্শন 
করিতেছি । তাহার সহিত আমরাও শোক করিতেছি এবং যদিও 
আমাদের হুঃখ তাহার মত নহে তথাপি তাহার ন্যায় বন্ধুর বিয়োগে 
ঘে আমরা পৃর্ববাপেক্ষা কাঙ্গাল হইলাম তাহা আমরা সকলেই অস্কৃভব 
করিতেছি। কারণ তাহার পাগ্ডিতো, আত্মোৎকর্ষে এবং অকলঙ্ক 
চরিত্রে আমর! সন্মান এবং প্রগাঢ় অন্ুরাগের সহিত আকৃষ্ট না হুইয়। 
থাকিতে পারি নাই ।” 


স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী ৷ ২৯৫ 


গোলাপচন্দ্রের জীবনে আমরা এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই 
যে, ইংরাজী বিস্তার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া, প্রভূত ধন উপার্জন 
করিয়াও এবং ইংরাজরাজের প্রিয়পাত্র হইয়াও তানি বিকুতম্‌ন্তিষ্ক হন 
নাই। তিনি সাহেব সাজেন নাই, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় গ! ঢালিয়া 
দেন নাই। তিনি নিজের ধশ্ম কণ্ম তুলিয়। যান নাহ । তিনিযে হিন্দু 
সম্তান ছিলেন, ম্ৃত্যুকাল পধ্যস্ত সেই ধিন্দু সম্তানই ছিলেন। তিনি 
হিন্দুজাতিক্ুলভ সরলতা পোষাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বরশূন্যতা, চালচলনে 
অভিমানহীনতা এবং স্বসমাজে, শ্বধর্শে দৃঢ়তা রক্ষা করিম্াছিলেন এবং 
এরূপ দীনভাবে থাকিয়াও তিনি যখেষ্ট সম্মান এবং যশঃ লাভ করিয়া- 
ভিলেন। তাহার স্বধশ্মনিষ্ঠত৷ সম্বন্ধে তাহার প্রণীত হিন্দু আইন (11170 
10 01020. 1] 12, 89) হইতে কিয়্ংশের বঙ্গা্থবাদ প্রদত্ত হহপ-_ 

“অনেকেই পাশ্চাত্য জাতিদিগের এহিক সভ্যত। এবং রাজনীতিক 
উন্নতি দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া আপনাদের সামাংজক আচার-ব্যবহার এবং 
ধর্মকে তাহাদের সামান্রেক নিয়মপ্রণালার তুলনায় নিক্বষ্ট মনে করে। 
খ্রীষ্টানদিগের পরম্পর সম্মতিক্রমে বিবাহপদ্ধতিট1! তাহাদিগের চক্ষে 
বড়ই ভাল লাগে, এবং হিন্দুর্দিগের অন্য প্রকার বিবাহপ্রথা তাহাদের 
নিকট স্ভ্যতাবিরুদ্ধ এবং জঘন্য বলিয়। 'প্রতীত হয়। কিন্তু প্ররুত 
হিন্দুগণ বলিবে যখন তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী অথবা অন্ত 
কন্ঠ আত্মীয় তোমার নির্বাচিত নহে, তখন তোমার স্ত্রীটি কেবল তোমার 
[নর্ববাচিত হইবে ইহা কি প্রকার / ম,বাপ, ভাই, ভগিনী যদি 
তোমার নির্বাচিত না হইয়াও তোমার প্রিয় হইতে পারে, তখন 
তোমাৰ স্ত্রী তোমার মাত! পিতা বা অপর কতৃক নির্বাচিত হইয়াও 
তোমার মনোমত হইবে না কেন? এরপ স্ত্রী যে প্রিয় হইতে পারে 
তাহা হিন্দু সমাজে স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইয়াছে । পরম্পর সম্মতিক্রমে 


₹৯৬ ংশ-পরিচয়। 


উদ্বাহপ্রথা যে দৌধাবহ তাহা শ্রীষ্টান সমাজে ডাইভোল”ব। বিচ্ছেদের 
বাহুল্য হার! প্রমাণিত হয়, এবং এরূপ বিবাহ যে সাংসারিক স্থথের 
সমীচীন পথ নহে তাহাও বুঝা যাইতেছে । আবার দেখা যায় ষে+ 
রাজনীতিক উন্নতি এবং ধর্োন্তি পরস্পরবিক্ষদ্ধ, ইহ ধর্মপরাম্বণ 
ব্যক্তিদিগের মত, কারণ কোন জাতি রাজনীতিক উন্নতি প্রাপ্ত হইতে 
গেলে অনেক সময়ে অন্য জাতির ধ্বংসের কারণ হয়, ইহা! অবশ্যই 
ধর্ম বিরুদ্ধ |” 

এইরূপ [1700 1,8৮৮ এবং তাহার 1৮ 0 £১001080া,এ 
গোলাপচন্দ্র হিন্দুদিগের ধর্ম, কণ্ম এবং মুল মন্ত্র সাহেব এবং সাহেবিয়ান। 
হিন্দুদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । তীহার 19 ০ 4.0070100 
এর দ্বিতীয় লেকচার সকল হিন্দুরই পাঠ কর] উচিত। কারণ পাশ্চাত্য 
সভ্যতার ম্বোতে পড়িয়া আমরা হিন্দুধর্মের এবং হিন্দু সমাজের 
মূলমন্ত্রগুলি একে একে তুলিয়া যাইতে বসিয়াছি এবং তাহাদিগের 
পরিবর্তে একে একে বিজাতীয় ভাবগুলি আনয়ন করিয়া আমাদিগের 
অধোগতির পথ পরিফ্ষার করিতেছি । তাহার 1 ০? 4.000610]0 
7,6060176 ]],) 1), 9%, হইতে কয়েক পংক্তির নিযে বঙ্গানুবাদ 
প্রদত্ত হইল :-_ 

“বৈদেশিকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন ন! কি প্রকারে হিন্দু সমাজে 
দারিদ্র্যপীড়িত গরিব ছুঃখিগণ সন্তষ্রচিত্তে কালযাপন করে। তাহার! 
জানেন ন! যে, ধশ্মের গভীর তথ্যসকল তাহাদের অস্থিমজ্জাগত 
থাকাতেই তাহাবরা৷ এহিক ন্ুখকে ভ্রক্ষেপ করে না এবং সেই জন্তই 
প্রফুল্ল থাকে |” ৃ 

হিন্দু আইন লিখিয়া গোলাপচন্দ্র ষে দেশের কি মহৎ উপকার 
করিয়াছেন অনেকেই তাহা! অবগত নহেন। তৎকালে মেন (1811, 


স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী ৷ ২৯৭ 


18509) কোলক্রক (1175 0018:০019 ) প্রভৃতি সাহেব-রচিত 
হিন্দু আইন প্রচলিত ছিল এবং তাহাই অন্রান্ত বলিয়। গৃহীত হইত । 
বল! নিশ্রয়োজন যে, হিন্দুর সনাতন আইন তাহাদের হন্ডে পড়িয়া 
বিকৃত হইয়াছিল .এবং ক্রমশ: ইংরাজী ছাচে নূতন করিয়া গড়া! 
হইতেছিল। এন্সপ লঙ্কট সময়ে গোলাপচন্দ্র না দ্লাড়াইলে হিন্দু'দিগের 
যে ছুর্গতি হইত তাহ! সহজেই অন্মেয়। তিনি মেন, কোলব্রক, 
মেকনাফটেন প্রভৃতি কত হিন্দু আইনের পক্কোদ্ধার করিয়া! এবং সংস্কৃত 
শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে মূল গ্রন্থ হইতে বিধি উদ্ধৃত করিয়া 
এবং তাহা ইংরাঁজীতে তঙ্জমা করিয়! হিন্দু আইনের বিশুদ্ধতা] রক্ষা 
করিয়াছেন। তিনি এই মহৎ কার্ধ্য উদ্ধার করিবার জন্য কত পরিশ্রম, 
কত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন তাহা লিখিয়। প্রকাশ করিবার বিষয় নহে 
এবং বিজাতীয় বিচারকর্তীদিগের ভূল ও পাশ্চাত্যপ্রিয়তাদদোহ 
দেখাইতে যে তিনি কি প্রকার সৎসাহস, ন্তায়পরায়ণতা দেখাইয়াছেন 
তাহা তীহার রচিত হিন্দু আইন যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই অবগত 
আছেন। সাহেব-বিচারকগণ যখন হিন্দু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ক্রমশঃ সঙ্কোচ 
করিয়।৷ আদিতেছিলেন তখন তিনি তাহাঁদিগের প্রতি কিরূপ তীব্র কটাক্ষ 
করিয়াছেন তাহ! নিম়োদ্ধত অংশ পাঠ .করিলে পাঠক-পাঠিক। বুঝিতে 
পারিবেন £_ 

“কি দায়ভাগ, কি মিতাক্ষরা উভয় মতেই সত্রীজাতি-সংক্রান্ত আইন 
তাহাদিগের বিপক্ষে অর্থ করা হইয়াছে । এহিক সভ্যতায় হীন 
ভারতবর্ষের মত দেশেও যে হিন্তু রম্ণীগণ বিলাতি রমণীগগণ অপেক্ষ। 
উচ্চতর অধিকার ভোগ করিবে ইহ! সাহেব আইনজ্ঞদিগের ধারণার 
অতীত ছিল ।” প্ররুত শ্বদেশপ্রেম ও ন্বধর্মনিষ্ঠা ন! থাকিলে তিনি 
কখনই এ মহৎকাধ্য করিতে পারিতেন ন1। 


২৯৮ বংশ-পরিচয় । 


গোলাপচন্দ্র নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন কি প্রকারে স্কুল কলেজের 
খিক্ষালন্ধ বিদ্যাকে স্বদেশের কার্ষো, স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ কর! যাইতে 
পারে। ভিনি 1, 4, 7, 7 পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকিল হইয়াই 
ভাকি। আশ্রয় করেন নাহ। তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পথ্যস্ত জ্ঞানের 
চচ্চা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আইন, গণিত ব্যতীত, দর্শন, ইকনমিক্স, 
পলিটিক্যাল ফিলদফি, ফল্যানাটমি, ফিসিয়লজী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই 
চর্চা করিতেন এবং তীহাঁর বিশাল পুস্তকাগার তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
এই সকল পুস্তকে তাহার স্বহস্ত-লিখিত টাকাটিগ্রনী এখনও দেখিতে 
পাওয়। যার । তাহার বিছ্যা “পুস্তকস্থাপিতা” ছিল না। তিনি যাহ! 
পাঠ করিতেন তাহা হ্বদয়ঙ্ম করিতেন এবং কাধ্যক্ষেত্রে তাহ। নিয়োভ্রিত 
করিতেন । এইরূপ করিতেন বলিয়াই তিনি বিদ্যায় বুৎপন্তি এবং 
পরিপন্কতা লাভ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু আইনের মত একটা 
সর্ববাঙ্গস্থন্দর গ্রন্থ লিখিরা আপনাকে এবং দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। 
গোলাপ বাধুর জ্যো্ট পুত্র শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ সরকার, দ্বিতীয় পুত্র সতী 
নাথ নরকার, বি, এ, তৃতীয় পুত্র এজগদিজ্জ নাথ সরকার বি, এ, পর- 
লোক গমন করিয়াছেন। 'গালাপবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ঝধীন্দ্রনাথ 
সরকার এম, এ, বি, এল হাইকোটে ওকালতি করিতেছেন। ইনি 
সম্প্রতি বেঙ্দল লেজিস্লেটিভ কাউনসিলের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। 





৬ খবাশ্রনাথ সরকার 


টেপার জমিদার বংশ । 


পরগণা টেপা পুর্বে ফতেপুর চাকলার অধীন ছিল । উদ্ত ফতেপুর 
চাকলা, কাকিনা, বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্বভাগ সহকারে কোচবিহার 
রাজ্যের অংশতৃক্ত ছিল। ১৬৮৭ খুষ্টান্ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনানী 
এবাদৎ খ। রংপুর আক্রমণ করতঃ চাকল। কাকিন। ও ফতেপুর অধিকার 
করেন, কিন্তু তাহার টসনিকগণ কোচবিহারাধিপতি কতৃক পরাজিত 
হওয়ায় অন্থান্ত চাকলা অধিকারতুক্ত করিতে পারেন নাই । প্রায় 
পঞ্চবংশ বর্ধ যাবৎ মুসলমানগণ কোচবিহার আঁধকারতুক্ত করিবার 
আশায় ভীষণ যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৭১, খৃষ্টাব্দে কোচবিহার 
রাজের ভ্রাতা শান্তনারায়ণের পরা ক্রমে মুসলমানদিগকে সন্ধিহ্ত্রে বাধ্য 
হইতে হয় । উক্ত সন্ধি অনুদারে চাকল। বোদ।, পাটগ্রাম ও পূর্ববভাগ 
নামমাত্র মুসলমানদের অধীন করিয়া শান্তনারায়ণ এ সকল চাকল। 
কোচবিহার রাজের পক্ষে ইঙ্জা্া বন্দোবস্ত করিয়। লইম়াছিলেন। 

তুষভাগ্ডার ও কাকিনার ন্যায় টেপার তৎকালীন জমিদারগণও 
মুনলমানগণের আমলের পূর্বে কোচবিহারাধিপতি বূপনারায়ণের 
অধীনে বর্তঘান করদ মিত্র রাজগণের মত করদ্‌ ভূন্বামী (1180080:5 ) 
ছিলেন । তখন কোঁচবিহারের রাজা ছিলেন তথাকার 12%7507050 
07191, আর বর্তমান জমিদারর। ছিলেন £69081 700188, ইউরোপের 
মধ্যযুগের মত তখন জমিদারগণের অবস্থা । মুসলমানগণ এই প্রদেশ 
যখন প্রথম আক্রমণ করেন, তথন টেপার বর্তধান জমিদার বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ত্বর্গীয় মহাদেব রায় অরাতি সৈম্তগণকে বাধা প্রদান 


৩০০ বংশ-পরিচয়। 


করির়াছিলেন। কিন্তু এবাদৎ খাঁর স্থশিক্ষিত বিপুল বাহিনীর নিকট 
পরাভৃত হন) মুসলমানগণ কর্তৃক তাহার সম্পত্তি অধিকৃত হইলে 
তখন বাধ্য হইয়া! তিনি মুললমান সেনাপতির সহিত সন্ধি করেন। এবং 
এবাদৎ খ। তীহাকে মুললমানদিগের অধীনে জমিদার বলিয়া স্বীকার 
করেন। এই সময় হইতে টেপার অবস্থা করদ ভুম্বামী হইতে 
জমিদাররূপে পরিণত হয়। ১৭৬৫ গ্রী: হইতে ইংরাজ অধিকার পথ্যস্ত 
টেপার জমিদারগণ জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। 

মূপলমান অধিকার হইতে টেপার জমিদার-বংশের একটা 
ধারাবৃহিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, মহাদেব রায় এবাদৎ খাঁর সহিত প্রথম বন্দোবস্ত করেন। তিনি 
এবং পরে তাহার পুত্র মনোমোহন রায় চৌধুরী মুসলমানগণের আমলে 
জমিদারগণের সম্পূর্ণ অধিকার পরিচালনা করিয়াছেন; মুসলমানের! 
তাহাতে কোন বাধা প্রদান করেন নাই। বরং মনোহর রায়কে 
“চৌধুরী” উপাধিতে ভূষিত করেন । সেই হইতে প্রায় চৌধুরী” উপাধি 
চলিয়া! আসিতেছে । মুসলমানদের এবং ইংরাজদের সহিত বন্দোবস্ত- 
কালের যে সব ফরমান কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ ছিল তাহা ১৩০৩ 
সালের ভূমিকম্পে দালান চাপা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় । টেপার 
তৎকালীন ভৃম্বামীগণের বিচারালয় ছিল এবং প্রজাদের মধ্যে ষে সমুদয় 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হইত তাহার নিস্পত্তি তাহারাই 
করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর 
তীহার স্ত্রী জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয় জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাহার 
সময় এই প্রদেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্টিত হয় । 

১১৮৪ বঙান্দে যখন সমুদায় জেলার ইজারা বন্দোবস্ত হয় তখন 
টেপার এবং অন্যান্য জমিদ্ধার বংশের অত্যন্ত দুঃসময় বলিতে হইবে। 


টেপার জমিদার বংশ । ৩০১ 


স্থানীয় জমিদারদিগের দাবী উপেক্ষ! করিয়া বার্ধত হারে অন্যান্য 
ইজারাদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করায় জমিদারগণ তৎকালে অতি ছুঃখে 
পতিত হইয়াছিলেন। অমিদারগণ কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী 
প্রাপ্তির বহুপূর্বব হইতে ভূমির পুরুষাহুক্রমিক অধিকারী ছিলেন । 
এক্ষণে এ সকল ইজারদার জমিদারদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া 
প্রত্াক্ষভাবে প্রজাদের নিকট হইতে খাজন! আদায়ের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । জমিদারগণ মুসলমানদিগের রাজত্বকাল. হইতে এ পধস্ত 
অর্ধ ত্বাধীন ছিলেন; এক্ষণে তাহাদের কিছুই থাকিল না। ইজারদারগণ 
বদ্ধিত খাজন।, দড়িভিম্না এবং কোচবিহারের নারাম়ণী মুদ্রার প্রচলন 
রহিত করিয়৷ প্রজাদের নিকট হইতে ফরাশী আর্কট টাকার বাট্রা। প্রভৃতি 
নানারপ আবওয়াব আদীয় করিয়া লইত এবং নানারূপ অত্যাচার 
করিয়া কৃষকগণকে ভূমি হইতে বিতাড়িত করিত। এই প্রকার 
অত্যাচারে দেশের সর্বত্রই প্রজাগণ বিদ্রোহী হইমাছিল; পরস্ত কোন 
কোন ক্ষুত্র জমিদার এ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কোম্পানীর এই ছুঃসময়ে টেপার জমিদারগণ বিদ্রোহে লিপ্ধ হন নাই 
এবং তাহাদের এলাকায় পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহীগণের আক্রমণ হইলেও 
তাহারা কখনও তীহার্দিগকে পাহায্য করেন নাই, পরন্ধ পুর্ববান্ধে 
গভর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন । ১৭৮২-_৮৩ খুঃং টেপার 
পক্ষে অত্যন্ত ছুঃনময়। এই নময়ে একদল বিদ্রোহী টেপায় উপস্থিত 
হইয়া! তথাকার নায়েব এবং আরও ৭1৮ জন কশ্মচারীকে হত্যা করে। 
(৮179 1২802087 10156796 08266696717 002) 0182161 ) 
তৎকালে টেপার বাড়ীতে কেবল মাত্র এজয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়া 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহস সহকারে বিদ্রোহীদিগকে 
নিজ বাড়ী হইতে দূরীভূত করেন। এখানেই তাহার দুঃখের পর্যবসান 


৩০২ বংশ-পরিচয় । 


হয় নাই। পুনরায় দেবী সিংহের লোকজন (৮115 £/0£901 
[0796706 0৯896৮65£ 17 ৫৮ 01821 ও মুর্শিদাবাদ কাছিনী 0) 
নিখিলনাথ রায় ) (সম্ভবতঃ ইহারা স্ত্রী সৈন্ত হইবে ) বলপূর্্বক টেপান' 
বাড়ীতে প্রবেশ ও জুলুম করিযা তাহার নায়েব ইজারদারকে বঞ্ধত হারে 
খাজন! দিবার একরারনামা! দিতে বাধা করে। অতঃপর স্বর্গীয় 
জয়মণি চৌধুরাণীর সহিত দশশাল! বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই সময় 
হইতে পরগণার ছুঃখদারিদ্র্য দূরীভূত হইল । 

৬জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়া বদান্ততাগুণে সর্বত্র স্ুপরিচিত। 
ছিলেন, এবং স্বগ্রীম টেপা মধুপুরে শিব ও কালী দেবীর অনেকগুলি 
মন্দির নির্শাণ করাইয়াছিলেন; পরে তীহার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক 
আরও কয়েকটা মন্দির নিশ্মিত হয় । এই কালী বাড়ীতে ৬লম্দ্রীনারায়ণ 
আছেন। প্রবাদ যে বর্তমান টেপা পরগণায় পুর্ব লক্কর উপাধিধারী 
এক বংশ ছিল । এখনও টেপ গ্রামে “লঙ্কর পাড়া” বলিম্না একটা 
পাড়া আছে; কিন্তু লস্কর বলিয়া কেহ নাই এবং অবস্থাপন্রও কেহ 
নাই, কোনও রূপ ধ্বংসাবশেষ চিহও নাই; তবে কাছে একটা দিঘী 
আছে, তাহার নাম “চাকীর দিঘী”; এই চাঁকী কে এবং লঙ্করদের 
সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক ছিল জানিবার উপায় নাই। প্রবাদ এ সম্বদ্ধে 
মুক। বর্তমান জমিদার বংশের স্থাপয়িত। শ্রীযুক্ত মহাদেব বাম্ব মহাশয় 
কোচবিহার রাজ্যে চাকরীকালীন শাহ কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা 
উক্ত লক্করকে ধার দেন। ধার দিবার সময় এই সর্ত হয় যে, নির্দিষ্ট দিনের 
মধ্যে টাকা শোধ করিতে না পারিলে বন্ধকী সমস্ত সম্পত্তি তাহার 
হইবে। বলা বাছুল্য, সেই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে লক্কর টাকা দিতে 
পারিল না; সম্পর্তি বর্তমান বংশের প্রতিষ্ঠাতার হস্তগত হইল | কোচ- 
বিকার রাজও তাহাকে করদ ভূত্বামী বলিয়! স্বীকার করিয়া! লইলেন। 





বর. অন্রদাশোহন রায়চৌধুরা বাহাছুর 


টেপার জমিদার বংশ । ৩০৩ 


কথিত আছে, জয়কালীমাতা! জাগ্রতা। কালীমাতাকে বিন! মিষ্টিতে 
টক রাধিয়া কখনও ভোগ দেওয়া হয় না। শুন। যায়, এক দিন বিনা 
মিঠটিতে টক ভোগ দেওয়া হয়! রাত্রিকালে প্রতিষ্ঠাতা জয়মণি 
চোধুরাণী মহাশয়। স্বপ্রে দেখিলেন কালীমাতা৷ বলিতেছেন “দেখ আজ 
আমাকে টক দেওয়া হইয়াছিল তাতে একটুও মিষ্টি ছিল না, আমার 
দাত ট'ক গিয়াছে ।” সেই হইতে নিয়ম হইয়াছে বিনা মিষ্টিতে টকভোগ 
দেওয়া হইবে না। আর একবার নাকি একটী ঘটন। ঘটে, সকাল 
বেলা পৃজারী উঠিয়। দেখিলেন, কালীমাতার পায়ের চুট্টকী নাই, অমনি 
ভ্লস্কুল পড়িয়া গেল, কালী মাতাকে ব্রাঙ্গণ ছাড়া আর কেস্প্র্শ করিবার 
সাহস করে! ব্রাক্ষণদেরই কাজ-- এই মনে করিয়। জাঁমদারদের তরফ 
হইতে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের! কিছুই 
স্বীকার করে না। রাত্রিতে একটা ঘরে তাহাদের বন্দী করিয়া রাখা! 
হইল । রাতে কাঁলীমাত] স্বপ্রে দেখা দিয়ে বলিলেন. “দেখ. তোর! 
মিছিমিছি বামনদের কষ্ট দিচ্ছিস ওরা নেয়নি । আমি রাত্রে পুকুরে 
ঝাপাই খেল্তে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছি”। পরদিন পুকুরে চুট.কি 
পাওয়া গেল। এইরূপ আরও বহুপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। 
কতদূর সত্য কে জানে? বর্তমানে তিনটা শিবমন্দির, একটা কালী 
মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন । একটা মন্দির প্রস্তরনির্মিত। এটী 
প্রস্তত করিতে বহু অর্থবায় হইয়াছে। ছুর্তাগাক্রমে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়! 
পড়িয়াছে। অন্যান্য মন্দিরগাত্রে নানামৃর্তি খোদিত আছে। 

৬জয়ম্ণি চৌধুরাঁণী মহাশয়ার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আনন্দমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয় টেপার জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাহার পরলোক 
প্রাপ্তি ঘটিলে তৎসম্পত্তি তাহার পত্রী ৬অনঙ মঞ্জুরী চৌধুরাণী মহাশয়! 
ও তাহার তিন পুত্র কালীমোহন রায় চৌধুরী, তারিণী মোহন রাম 


৩৯৪ বংশ-পরিচয়। & 


চৌধুরী ও হরমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রাপ্ত হন। ক্কালীমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয় ৬জয়মণি চৌধুরাণী মহাশ্বার প্রতিত্িত কালী 
বাড়ীর সংস্কার করেন। 

১২৩৯ লালের পৌষ মানে ৬তারিণী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় 
স্র্গগমন করিলে তৎ্পত্তী ৬গঙ্গাহুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়! উল্লিখিত 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এই সময় কালীমোহন রায় চৌধুরীর সহিত 
তারিণীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দের বিধবাদের সম্পত্তি তিনভাগ 
হইয়া যায়। কালীমোহ্‌ন রায় চৌধুরী ।/৪ পাই, গঙ্গাহ্থন্দরী চৌধুরাণী 
( ভারিণী মোহন রায় চৌধুরীর বিধবা পত্বী )1/৪ ও হরমোহন রায় 
চৌধুরীর বিধবাপত্বীদয়! 1/৪ পাই । কালীমোহুন রায় চৌধুরী মহাশয় 
পুরাতন বাড়ীতেই থাকেন) অন্য সরিকগণ কিছু দূরে দূধে বাড়ী 
করেন। ৬গঙ্গান্থন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়া ১২৫২ সালের মাঘ মাসে 
হবর্গীয় তারামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়্কে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন । 
তিনিই টেপাপরগণার ।/৪ পাই অংশের বর্তমান মালিক শ্রীষুক্ত রাম 
অন্নদীমোহন রাঁয় চৌধুরী বাহাদুরের পিতা । শ্রীযুক্ত রায় অন্নদামোহন 
রায় চৌধুরী বাহাছুর মহাশয়ের জনশীত্রয়ের গর্ভে ক্রমে ক্রমে চারি ভ্রাতা 
জন্মগ্রহণ করেন। অপর তিন ভ্রাতা অতি শিশু অবস্থায় মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

৬কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিধবা পত্বী ৬দক্ষিণামোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয়কে পোস্তপুত্র গ্রহণ করেন ও হরমোহন রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের দুই বিধবা পত্বী ৬সারদামোহন রাম্ম চৌধুরী ও *দুর্গামোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়কে পোস্থাপুত্র লয়েন। 

৮দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী মহাশয় টেপার জমিদারদিগের মধ্যে 
প্রথম অনারারি ম্যাজিষ্রেট হন । তীহার কোন পুত্র সন্তান জীবিত ন। 
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থাকায় তিনি শ্রীযুক্ত দক্ষজামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়কে পোত্পুক্র গ্রহণ 
করেন। ইনিই এক্ষণে টেপা বড তরফের বর্তমান মালীক 

এসারদামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র; শ্রীযুক্ত অস্থিক! 
মোহন রায় চৌধুরী ও ৬খোগীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী ৷ শ্রীযুক্ত অদ্বিক 
মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় জমিদার হইলেও দেশের হিতার্থে 
প্রেসিডেন্ট, পর্চায়তের কাধ্য করেন । 

৬ছের্গামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিধবা পত্ঠী এজগদস্বা চৌধুরাণী 
মহাশয়া শ্রীযুক্ষ যতীন্ত্রমোহন রায় চৌধুরীকে পোত্বপুত্র গ্রহণ করেন। 
ইনিই বর্তমান টেপাপরগণার ৮৮ ছুই আনা আট পাই অংশের মালীক। 
ইস্তার কোন সম্ভানাদি না হওয়ায় জ্ঞাতি ভ্রাতৃষ্পুত্রকে পোস্পুত্র 
লইয়াছেন। 

৬তারামোহন রায় চৌধুরীর ছুই পত্বী টেপাবস্থিত বাটির নিকট 
পুগ্ষরিণী খনন করাইয়া উৎসর্গ করেন । বর্তমান জমিদার শ্রীধুক্ত রায় 
অন্রামৌহন রায় চৌধুরী বাহাদুর নিজ পিতার নামানুসারে স্বগ্রামে মধ্য 
ইংরাজী বিদ্যালয় ও জমিদারী মধ্যে ১০।১২টী উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় ও 
মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং মাসিক অর্থদানে তাহাদিগকে 
সাহাযা করেন। তিনি রংপুর সহরস্থ বালিকা বিগ্যালম্র গৃহ ৫৮০০ টাক! 
বায় করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন । রংপুর সাহিত্য পরিষদ ও টোলে 
ত্বাহার মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে । তিনি ছুস্থ সাহিতা সেবীদিগের 
সাহায্যের জন্য রংপুর সাহিত্য পরিষদের হস্তে ২০*০২ছুই হাজার টীক1 এ 
রমেশ-স্থতি-ভবন ( কলিকাতা ) নিশ্বাণ জন্য ৫০০২ টাকা দিয়াছেন এবং 
টেপাগ্রামে তাহার পূর্ববপত্বীর নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্কাপন 
করিয়া ছুস্থ দরিদ্র রোগীগণের স্চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
তাহার বিষাতার নামে রঙ্গপুর হাসপাতালে মুমূর্য.গণের অবস্থিতি জন্য 

স্ও 
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একটী ঘর প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। তিনি চেষ্টা করিয়া দ্বগ্রামে 
পোষ্টাফিস ও রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন করাইয়াছেন এবং বছ অর্থ বায় 
করিয়৷ স্বয়ং এবং ভিন্্ীক্ট বোর্ডকে সাহাঘ্য দিয়া জমিদারীর মধ্যে পুল, 
পুক্ধরিণী রাস্তাঘাট তৈয়ারী করাইয়াছেন। তিনি দামোদরের বন্যার 
সময় ৫০২ টাকা ও ১৩১০ সালে রংপুর সহরের বহুলোক দর্ণিবা্ুতে 
গৃহশূন্য হওয়ায় তাহাদের সাহাধ্যার্থে ১০০০২ টাঁকা, এবং ১৩১৩ সালে 
রঙ্গপুরের ছুর্ভিক্ষের সাহাধ্যকল্পে ৮**২ টাকা দান করেন। তিনি 
১৩১৪ সালে বগুড়া জেলার ছুতিক্ষের সময় নিজ প্রজাদ্দিগকে বিনান্থদে 
১০০০০ দশ ভাজার টাকা ধার দেন এবং রংপুরে ১৩১৩ সালের 
ছুর্তিক্ষের সময় ২০০*২ দুই হাজার টাকার চাউল অল্প মূল্যে বিক্রুয় 
করেন। তিনি বেঙ্গল এই লেন্স-কোরে ৫০০০২ পীচ হাজার টাকা এবং 
ভারতীয় সৈন্যগণের সাহাঁধার্থে ১*০*২ হাজার টাকা ও বিগত যুদ্ধে 
নানা কণ্ডে নানাক্পে অর্থ দিয়া ৬ ওয়ার লোন ক্রয় করিঘা সাহায্য 
করিয়াছেন । তিনি রংপুরে কলেজ স্থাপনের জন্য প্রথম লক্ষ টীক! 
দেন। এই দানের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে রংপুরের তত্কালীন ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব তন্ত্রত্য কলেজ স্থাপন উপলক্ষে বঙ্গের লাউ বাহাদুরের 
সমক্ষে বলেন :_- 
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ইনি নিজ জমিদারীর আয় প্রায় দ্বিগুণ করিয়াছেন । ইহার তিন 
পনর ও এক কন্তা বর্তমান আছেন। একটা পুত্র ইতিপূর্ব্রেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে। রংপুরের জমিদারগণের মধ্যে ইহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 
নলিনীমোহন রায় চৌধুরী সর্বপ্রথমে 9, 4 পাশ করেন। ইহার 
দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 
নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ভারতরক্ষী টৈন্দলে যোগদান করেন এবং 
্রযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বুটিশ কমিশন পাইয়া লেপ্টেন্যাপ্ট 
হইমাছেন। 

ওঞ্য়মণি চৌধুরাণী মহাশয়ার প্রতিষ্টিত অতিথিশালায় বহু দরিক্র, 
নিরন্স, নিরাশ্রয় লোক আশার করিত । বর্তমান সময়েও পথিকগণ এ 
সকল দেব মন্দিরে আহার ও আশ্রয় প্রাঞ্ধ হয়। তথ্প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিক 
গ্রভৃতি অগ্ঠাপি অতীতের সাক্ষ্যত্বরূপ বিদ্যমান আছে। 

টেপা বংশের প্রতিষ্ঠাতা! ন্বর্গীয় মহাদেব রায় মহাশয় পাবনা জেলার 
অন্তর্গত কড়াইল গ্রাম হইতে কোচবিহার সরকারে চাকুরী করিতে 
আগমন করেন। তিনি আর পূর্বগ্রামে ফিরিয়া! না যাইয়া টেপাতেই 
থাকিয়া যান। ইহার! বারেন্দ্র কায়স্থ। 

টেপাগ্রাম তত বৃহৎ নহে, লোকবিরল ও মুসলমান প্রধান । 
এইখানে মানস নামক একটি নদী আছে। ইতস্ততঃ ছুই একস্বানে 
প্রাচীন গড় ও বদ্ধ নদীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্বান 
খনন করিলে পুরাকীন্তির নিদর্শনম্বরূপ কিছু পাওয়া যাইবে কি না 
ভগবান বলিতে পারেন। এতদ্বাতীত এইস্কানে দুই চাগ্টী বিল 
আঁছে। মধ্যম তরফের বাড়ীর সন্ত্রিকটে দুই'টী পুষ্করিণী আছে, একটার 
নাম সান্তালের দীঘি, অপরটির নাম পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই ছুইটী 
দীঘির নামকরণের ইতিহাস অজ্ঞাত। মধ্যম তরফের বাড়ীর অদূরে 


ত)৩ ৮ ব্ংশ-পরিচয় 1 


মানস নদীর তীরে একটা বৃহৎ ভগ্ন মন্জিদ আছে। প্রবাঙ্গ, মহম্মদ 
সাহ নামক জনৈক মুপলমান কর্তৃক ইহা' স্থাপিত, এখন ইহা! বনাকীর্ণ। 
মসজিদের সোপান নদীতে নামিয়া গিয়াছে । এই সকল ব্যতীত 
এতদঞ্চলে আর কিছু বিশেষ দর্শনযোগ্য নাই । 


ংশ তালিকা | 
মহাদেব রায় 


| 
৬মনোহর রায় চৌধুরা 


৬মনোমোহন রায় চৌধুরী 


| 
৬আনন্দমোহন রাম চৌধুরী 
1 
1. । ক] 
৬কালীমোহন তারিণীমোহন হরমোহন 
| | 1. ঃ 
দক্ষিণামোহন ৬তারামোহন | 








] | ৬সারদামোহন ৬ছুর্গীমোহন 
দক্ষজামোহন অন্নদামোহন ] ] 
[ [রা সতীন্ত্রমোহন 
|... [ | অস্বিকামোহন ৬খোগীন্দ্রমোহন | 
সতোন্্রমোহন হেমেন্ত্রমোহন নলিনীমোহন ] | িতেন্দ্রমোহ 


] ] 1 | | 
জ্ঞানেন্্র তৃপেন্্র ধীরেন্র রবীন্দ্র মণীন্্র 


শসা টি অর 





সগীয় ধটকৃষ পল । 


স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল 


যিনি বঙ্গের বাণিজ্য-জগতে সমুজ্জল নক্ষত্রব্ূপে উদ্দিত হইয়া, 
ক্গিগ্ধ-স্থন্দর কিরণরাজি বিকীর্ণ কারয়া স্বনাম্খ্যাত হইয়াছিলেন-__-যিনি 
ব্যবসায়-বুদ্ধি-হীনতার কলঙ্ক বিমোচিত করিয়া, বাঙ্গালী বণিক সমাজের-_. 
এমন কি বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন, সেই পরলোক 
গত্ত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের কর্মময় জীবলের ইতিহাস জানিতে কাহার 
না ইচ্ছা! হয়? 

কেবল কলিকাত। নহে, বঙ্গদেশ নহে, ভারতবর্ষ নহে, ইউরোপ ও 
আমেরিকাতেও হার বাণিজ্য ব্যবসায়ের যশঃ বিস্তীর্ণ। তিনি 
ধনশালী পিতার পুত্র ছিলেন না। কেবলমাক্ম ব্যবসায় বুদ্ধি 
লইয়াই তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই তিক্ষু ব্যবসায় বুদ্ধিই 
তাহার সম্থল--তাহার একমান্র মূলধন ছিল। সেই মূলধনের বলেই 
তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া, 
জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বা।ণজ্য ব্যবসায্ববুদ্ধি নাই বলিয়া ষে 
কলস্ক কালিমা বাঙ্গালী জাতির ভালে আরোপিত হইয়াছে, তাহ! 
ভ্রান্ত । বটকৃ্ণ পালের ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইংলগ্ু, ফান্স, 
জাম্মণী এবং আমেরিকার প্রধাণ প্রধান ওষধ ব্যবসায়িগণ মুগ্ধ হইয়া, 
তাহাকে ব্যবসায়ী বীরক্ধপে সব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন । 
পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসিগণ যেমন গুণীর গুণ বুঝিতে, গুণীকে মান্য 
করিতে জানেন, জগতের অন্ত প্রান্তের লোকের! সেরূপ জানেন না । 

কি ধনী, কি নিধন, বাহার জীবনে আমর! সুশিক্ষা লাভ করিতে 


৩৬০ ং₹শ-পরিচয় । 


পারি, সেই জীবনই আদর্শজীবন এবং সেই আদর্শ মানবই শ্বনাম্ধন্তরূপে 
জগতে গণ্য মান্ত হইম্ থাকেন । বটকঞ্চ পালের জীবন আদরশজীবন 
কিনা, তাহার জীবনী আালোচনা করিলে আমর! বাঙ্গালীজাতি 
ন্ুশিক্ষালাভ করিতে গারিব কি না, লে শব্বদ্ধে, তথ্য সংগ্রহ কর! 
আবশ্তক নহে কি? 

লক্ষপতি, ধনপতি, শ্রীমস্ত, চাদ সওদাগর প্রভৃতি বঙ্গের ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ বণিকগণ ষে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্বরাম 
চক্রবর্তী প্রমুখ প্রাচীন কবিগণের অমৃত নিঃম্তন্দিনী লেখনী 
ধাহাদিগের অঙ্ক্ষণ কীত্তিকলাপ কীর্তন করিয়া, তাহাদিগকে অমর 
করিয়া গিয়াছে, সেই বৈশ্য গন্ধবণিক বংশেই বটকুষণ পাল আবিভূততি 
হইয্বাছিলেন । 

গন্ধ বণিক জাতি চারটা আশ্রমে বিভক্ত (১) দেশ, (২) শঙ্খ, 
(৩) আবট এবং (৪) সত্রীশ। গম্কবণিক জাতির ইতিহাসে এপ প্রবাদ 
প্রচলিত আছে যে, কুলদেবী গন্ধেশ্বরীর শ্রাচরণ হইতে ধাহারা উৎপন্ন, 
তাহারাই সত্রীশ আশ্রমতুক্ত। সত্র হইতে সত্রীশ শব্দের উৎপত্তি, তাহার 
অর্থ হইতেছে গৃহপত্তি, এই চারিটা আশ্রম এক জাতীম় হইলেও চারি 
আশ্রমের মধ্যে সাধারণতঃ বিবাহের আদান প্রদান অথব। অক্নাহারের 
প্রথা প্রচলিত নাই । সমাজকে পবিভ্রভাবে রক্ষা এবং সমাজস্থ 
ন্রনারীর চরিত্র নিক্ষলঙ্কভাবে রক্ষা করিতে গন্ধবণক জাতি চির 
চেষ্টিত। দেই জন্যই সন্ত্রীশ আশ্রমতূত্ত গন্ধবণিক সমাজ কঠিন শাসন- 
শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। বটরুষ্ণ পাল সেই সত্ত্রীশ 
আশ্রমভূক্ত। অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব পাল" উপাধিধারী সত্রীশ 
আশ্রমতুৃক্ত জনৈক গদ্ধবণিক বাণিক্গ্যব্যপদেশে আসিয়া! হাওড়ার 
সন্গিকটে শিবপুর গ্রামে বাদ করেন, এই বংশ অত্যল্পকাল মধ্যেই 
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স্বগ্গায় বটকুঞ্ণ পাল। ৩১১ 


শিবপুরের ধনশাঁলী বণিকরূপে গণ্য হন। অবশ্য এই বংশের ভাগ্যে 
বছকার উত্থান ও পতন ঘটিয্বাছিল। এই বংশে লক্ষ্মী নারায়ণ পালের 
রসে শ্টামান্থন্বরী দীলীর গর্ভে ১৮৩৩ খুষ্টাঝে বটরুষ্ পাল জন গ্রহণ 
করেন। বটকুষ্ণের পিতামহের নাম রামজীবন পাল ও প্রপিতামহের 
নাম বৈগ্যনাথ পাল। বটকৃষ্ণ পিতার তৃতীয় পুত্র। ৬কালীরুষ 'এবং 
নবীন রুষ তীহার অগ্রজদ্বয় ও শ্রীযুক্ত অমৃত লাল পাল তীহার 
অনুজ। 

বটরুষ্জ পাল যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে এই বংশের 
আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি প্রাঈীন গণা মান্য সন্ত্াম্ত বংশে 
জন্মগ্রহণ করিলেও, ছুঃখ দারিব্র্যের বিকট বিভীষিকা তাহাকে প্রথম 
জীবনে নানাপ্রকারে আক্রমণ করিয়াছিল। বাল্যাবন্থাতেই তিনি 
পিতৃমাতৃহীন হন। কিন্তু বালক বটকুষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত 
না হইয়া দারিত্ব্যের ভীষণ ক্রকুটার 'প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, জীবন- 
সংগ্রাষে প্রবৃত্ত হইলেন । তথন তাহার একমাত্র সহাক্ম সম্গল_-অনন্য 
সাধারণ প্রতিতা । 

[পতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বটকুষ্চের ভাগে), উচ্চ ইংরাজী 
শিক্ষালাভের কথা দূরে থাকুক সামান্য ইংরাজী শিক্ষালাভও ঘটে নাই। 
সে সময়ে একালের মত, বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে গ্রামে এরপ ইংরাজী 
শিক্ষার বিস্তার ছিল না! সে সময়ে আমাদের প্রাচান রীতি অন্ুসারেই 
পন্বীবালকগণের শিক্ষার ভার গুরুমভাশয়দিগের পাঠপালাতেই 
ন্তত্ত ছিল । 

বালক বটকৃষ্ণের শিক্ষালাভ এইক্প পাঠশালাতেই হইয়াছিল। 
বাল্যকালে তিনি অতিশয় দুরস্ত ছিলেন বলিয়া! মধ্যে মধ্যে গুরুমহাশয়ের 
তাড়না ভোগ করিতে হইত, কিন্তু অস্কশান্ত্রে তাহার অনন্ত সাধারণ 
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প্রতিভা দেখিয়। গুরুমহাশয় তাহাকে স্সেহ না করিয়া থাকিতে পাঁরিতেন 
না। দুঃখের বিষদ্ঘ তাহাকে আর অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে 
হইল না। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি পাঠশাল! ত্যাগ করিয়া নিজের 
তাগ্য পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। ছাদশ বর্ষীয় অনাথ বালক বটকুষ্ণ 
তাহার মাতৃল রামকুমার দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, রামকুমারবাবু 
অপুকত্রক ছিলেন) তিনি ও তীহার সহধর্টিণী বটকৃষ্ণকে পুত্রাধিক 
ম্েহ করিতেন । 

তাহার মাতৃল বংশ এক সময় অত্যন্ত ধনবান হইলেও, রামকুমার 
বাবু তত ধনবান ছিলেন না। কিন্তু তাহ! বলিয়া তাহার সংসারে 
কোনরূপ অসচ্ছলতা ছিল না। 

কলিকাতা নূতন বাজারে রাম্কুমারবাবুর একখানি মসলার দোকান 
ছিল। ৬প্রসন্নরুমার ঠাকুর, ৬এগোপাললাল ঠাকুর, ৬মহারাঙ্জ! রামনাথ 
ঠাকুর প্রভাতি কলিকাতার অনেকগুলি সম্ত্াম্ত ধনবান আপনাদিগের 
নিতা প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই এই দোকান হইতে ক্রয় করিতেন ? 
রামকুমীরবাবু স্বীয় বালক ভাগিনেয় বটকুষ্ণকে এই দোকানে ব্যবসা- 
কার্য শিক্ষার জন্ত নিযুক্ত করিলেন। প্রবীণ বণিক রামকুমার বালক: 
বটকৃষ্ণকে লযত্বে ব্যবসা কার্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন; মাতুলের 
একাস্ত যত্বে ও শিক্ষাগডণে, বালক বটকৃষ্চ শীপ্রতই দোকানের কাধ্ো 
বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করলেন । 

এই মময় হইতেই আমর তাহার মনে উচ্চাকাজ্ষার আভাস 
পাইয়া থাকি। মাতুলের দোকানে তাহার মন টিকিল না। তাহার 
উচ্চাকাজ্ছার আভাস পাইয়া, তাহার মাতৃল কোন বাধ! দিলেন না। 

ইংরাজী ১৮৪৬ সালে ষোড়শ বর্ষ বয়সে বটকৃষ্ণ স্বীয় মাতুলের দোকান 
ত্যাগ কষ্সিয়, একাকী জগতে ভাগ্য পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। 
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স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল। ৩১৩ 


ব্যবসা করিতে হইলেই মূলধন প্রয়োজন, কিন্তু বটরুষ্ণ সে মূলধন 
কোথায় পাইবেন? তাহার একমান্্র ভরসা! ছিল--তীহার প্রতিভা, 
এই প্রতিভা বলেই তিনি এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । 

মাতুলের দোকান ত্যাগ করিয়া ষোড়শ বরীয় যুবক বটকৃষ্ণ একটি 
অহিফেনেপ দোকানে নিষূক্ত হইলেন; কিন্তু এ কার্ধ্যও তাহার 
মনোমত না হওয়ায়, কয়েক মাস পরে সে কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া! 
বৈদ্যবাটীর হাটে পাটের কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। 

যে সময় বটকৃষ্ণ বৈগ্যবাটার হাটে পাটের ব্যবসায়ে নিধুক্ত ছিলেন, 
সে সময় তিনি একবার স্বৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। [নি প্রত্/হ নৌকায় 
গঙ্গা পার্‌ হুইয়। বৈদ্যবাটাতে যাইতেন। এক দ্দিবস দুর্ভাগ্যক্রমে নৌকা 
জলমগ্র হইলে তিনি জলমপ্র হন, কিন্ত ভগবানের রুপায় সে যাত্রা 
আম্চধ্যবূপে রক্ষা! পান। 

এই দূর্ঘটনার পরেই তিনি বৈদ্বাটাতে পাটের কাধ্যও ত্যাগ 
করেন এবং শীগ্রই বরাহনগর নিবাসী ৬রাধানাথ পালের সহিত মিলিত 
হইয়া কলিকাতা খোংরাপটা স্ত্রীটে একটি মসলার দোকানে নিযুক্ত 
হইলেন । 

এই সময় আঠারো! বৎসর বয়সে তিনি পটলডাঙ্গ| নিবাসী গোলক 
চন্দ্র নাগ মহাশয়ের বালিক। কন্যাকে বিবাঠ করেন, বাত্তবিকহ সেই 
বালিকা গৌরীবপেই পতিগৃহে আসিয়া পতির ভাগ্য-_-পতির সংসার 
উজ্জ্বল করিয়াছেন । 

যেসময় তিনি রাধানাথ পালের সাহত খোংরাপটী স্বীটে দোকান 
করিতেন; সেহ সময় একবার তিনি বিস্থচিকা রোগে আক্রীস্ত হন । 
আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু বটকুষ্ণ বাণিজ্য জগতে প্রশংসনীয় অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন, 


৩১৪ বংশ-পরিচয় । 


তাহাকে কাল অকালে গ্রাস করিবে কিন্ধপে? তিনি সে যাত্রাও রক্ষা 
পাইলেন । যখন ভিনি রোগশধ্যায় ভূগিতেছিলেন সেই সময় 
জোডাসাকোর খ্যাতনামা গন্ধবণিক ৬মাধবচন্দ্র দা তাহাকে প্রত্যহ 
দেখিতে আসিতেন। বটকৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করিলে, মাধব বাবু 
বলিলেন--প্তুমি রাধানাথের দোকানে আর যাইও না, তাহার সঙ্গে 
ধেকাজ করে তাহারই এই মত একটা না একটা বিপদ ঘটে । তুমি 
একটা দোকান খোল আমার যতদূর সাধ্য সহায়তা করিব ।” তীহার 
পরামর্শ অন্সারে বটকুষ্ণ ১২১ নং খোংরাপটা স্্রীটে হ্বয়ং মসলা; মেওয়া, 
বাতি প্রভৃতির একটি দোকান খুলিলেন। 

পূর্ব প্রতিক্রতি মত মাধব বাবু তাহাকে সাধ্যমত সাহায। করিয়া 
থাকেন । বটরুষ্ণের প্রথর ব্যবসা বুদ্ধি উদ্যম এবং আগ্রহ দর্শনে 
যাধব বাবু চমত্রুত হইলেন এবং বটরুষ্কে স্বীয় ব্যবসায়ে অংশীদার 
রূপে গ্রহণ করিলেন । মাধব বাবুর কারবারের নাম হইল “বটরুষঃ 
পাল এবং মাধবচন্জু দী1 1” 

বটকৃষ্ণের প্রবল পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে তাহাদের কারবার অচিরেই 
লাভবান হইতে লাগিল। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক বটকুষ্ণের ব্যবস! 
বুদ্ধি দর্শনে অন্তান্ত দোকানদারগণ বিস্মিত হইয়। পড়িল। 

বটকুষ্টের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ছিল “ক্রেতাকে কখনও প্রতারণ। 
করিব না, অগ্পমাত্র লাভেই তুষ্ট থাঁকিব।* আজীবন এই মূলমন্ত্র 
অবলম্বন করিয়া বাবসা চালাইয়া তিনি জগতে আদর্শ বণিকরূপে 
পরিচিত হইয়াছেন। 

একটি আকাঙ্ষা বহুদিন হইতে বটকৃষ্ণের অন্তরে ছিল। তখন 
বঙ্গদেশে একালের মত এত বেশী এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ও ওঁষধ 
ব্যবহার ছিল না। তখন কলিকাতা সহরে কয়েকটি মাত্র ইংরাজ 
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পরিচালিত ডাক্তারথান! ছাড়া কোথাও এলোপ্যাথিক ওঁধধ পাওয়া 
যাইত না এবং ওুঁধধাদি অত্যন্ত মহার্থা মুল্যে বিক্রীত হইলেও 
ক্রেতার! প্রতারিত হইত । 

বটরুষ্ণের মনে এই প্রতারণা নিবারণ করিবার প্রবল ইচ্ছ। হইল । 
তখনও তাহার হস্তে এত অর্থ সঞ্চিত হয় নাই যাহা দ্বারা তিনি বিলাত 
হইতে শুঁধধ আনাইয়! নিজে একটা স্বতন্ত্র উধধালয় স্থাপন করিতে 
পারেন, কিন্ত তিনি নিরাশ হইলেন না। অদম্য উৎসাহে কার্য 
করিতে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই তাহার সন্করন কার্যে পরিণত হইল । 
সন.১২৬৫ সালে তিনি ১২২ নং খোংরাপটা স্ত্রীটের ক্ষুত্র দোকান ঘরে 
স্বটকুষ্ণ পাল এণ্ড কোং” নামে বিলাতী গুঁষধধের একটি দোকান 
থুললেন। এতদিনে তাহার আশা ফলবতী হইল। 

ববস। ধার গতিতে উন্নত লাভ করিতে লাগিল বটে, কিন্ত তিনি 
তাহাতে তুষ্ট হইলেন না। তখন বিলাতী ঁধধ আনাইতে হইলে, 
কলিকাতায় সেই ওঁষধ ব্যবশায়ীদিগের এজেপ্টদিগের দ্বারা আনাইতে 
হইত, তাহাতে ক্রেতাদিগকে স্থলভ মূল্যে বিক্রয় করার স্থবিধ! 
হইত না। বটকুষ্চ নিজ বুদ্ধিবলে কয়েক বর্ষের মধ্যেই সে অভাব 
মোচন করিতে সমর্থ হইলেন । 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার ব্যবসায়ের এরপ প্রসার হইল যে, 
তিনি নিজে একাকী আর ব্যবসায় চালাইঠে সকলদিকে দৃষ্টি রাখিতে 
অবনর পাইতেন না। স্ৃতরাং ১৮৮১ খুষ্টাবে তিনি স্বীয় জযোষ্ঠ পুত্র 
শ্রীমান্‌ ভূতনাথ পালকে স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুঞ্ত করিলেন। শ্রীমান 
ভৃতনাথের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র। 

শ্রীমান্‌ ভূতনাথ শৈশবাবধিই ধীর, স্থির, অচঞ্চল ও স্বল্পভাষী ছিলেন 
বলিয়া, আত্মীয় স্বজনেরা ভাবিতেন যে, ভূতনাথ মেধাবী নহেন, কিন্ত 
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প্রতিভাশালী পিতার স্ুশিক্ষা় অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভূতনাথের 
প্রত স্বভাব, চরিত্র এবং মেধা ও প্রতিভা সমুজ্জল বর্ণে প্রকাশিত 
হইল। পিতাও পুত্রের অসামান্য প্রতিভাবলে, অচিরেই ব্যবসায়ের 
সফলতার পূর্ণ মৃত্ঠিতে দেখ! দিতে লাগিল। 

শীপ্রই ব্যবসায়ের প্রসার এইরূপ বাড়িতে লাগিল ষেঃ ১২২ নং 
খোংরাপটীর ক্ষুদ্র দোকানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নিকটেই কয়েকটি 
গুদাম ভাড়া লইয়া মাল রাখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও অস্থবিধা 
হইলে অচিরেই বনফিল্ডস্‌ লেনের ৭ নং বাটীতে কাধ্যারস্ত কর! হহল। 
ক্রমে সে বাটাতেও স্থান না হওয়ায় বটকৃষ্ণ বাবু বনফিল্ডস্‌ লেনে ১২ নং 
জমি ক্রয় করিয়া কয়েক লক্ষ টাক1.ব্যয়ে ত্রিতল বিশিষ্ট এব বিরাট 
অট্রালিকা নিশ্শীন করিয়া কাধ্য আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে ১৬ নং 
এবং ১৭ নং জমি ক্রয় করিয়! প্রকাণ্ড গুদাম বাড়ী নিশ্থাণ করেন । 
এক্ষণে ৭ নং বাটাতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৩ নং বনফিল্ডস্‌ লেনের 
জমি ক্রয় করিয়! অট্রালিক! নিশ্মীণ পূর্বক কার্ধ্য আরম্ভ করা হইয়।ছে। 

এক্ষণে উপরি উক্ত সাত খানি বৃহৎ বাটাতে তাহার ব্যবসা 
চলিতেছে । যে অনাথ বালক বটঞ্ণ একদিন সামান্য মূলধনের জন্য 
কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ; আজ তাহার ব্যবসায়ের প্রসার দেখিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। পাশ্চাত্য সমস্ত প্রধান প্রধান পেটেন্ট শষধ 
বিক্রেতারা বি, কে, পাল কোংকে আপনাদ্িগের একমাত্র এজেন্ট 
নিষুক্ত করিম্বাছেন। আজ তাহার ফারমের নাম যুরোপের সকল 
প্রদ্দেশেই ধ্বনিত হইতেছে । 

ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বটকৃষ্ণ বাবু একটি রিসার্চ 
লেবরেটারী স্থাপন করেন। সর্ববাংশে শ্রেষ্ট কেমিষ্ট ও ডাক্তারগণ 
তাহার তত্বাবধানে নিযুক্ত হন। এই লেবরেটারী হইতে নানাবিধ 


৮৮ 


$৩9০০০ 5৭), 


॥ল » স্লা দালালরা ৬০ ৮... 
রে 0 








বাগান বাটা। 
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উষধ প্রস্তত হইতেছে। তাহার মধ্যে "্্যা্টি ম্যালেরিয়া! স্পেসিফিক* 
সবিশেষ উল্লেখষোগ্য । তিনি দরিভ্র ম্যালেরিয়াপীড়িত ব্যক্তিগণকে 
প্রত্তি রবিবার প্রাত্তঃকালে নিজ ঘুঘুভাঙ্গার বাগানবাটীতে এবং ৩০ নং 
শোভাবাঙ্জার স্ট্রাটের বাটাতে বিনামূল্যে গঁধধ দান করিতেন, এখনও 
সে প্রথা প্রচলিত আছে। এলোপ্যাথিক ওধধের বিক্রয়ের প্রসার 
বাডিলে, বটকুষ্ণ বাবু একটী হোমিওপ্যাথিক উষধ বিক্রয়ের দোকান 
করিতে ইচ্ছা করেন এবং ১২ নং বনফিল্ডস্‌ লেনের বাটীতে “গ্রেট 
হোমিওপ্যাথিক হল” নামক উধধালয় স্থাপন করেন। ৩০ নং 
শোডাবাজার স্্ীটে ইহার একটা শাখ! সংস্থাপিত হয়। 

আযুর্বেদীয় গুঁষধ এবং কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি বটরুষ্ণ বাবুর 
চিরকালই অনুরাগ ছিল। যাহাতে সাধারণে অকৃত্রিম আদুর্বেবেদীয় 
উধধাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেইজন্ভ ৩* নং শোভাবাজার স্থীটস্থ 
বাটীতে তাহার নিজ তত্বাবধানে স্থবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত করিয়। ওধধাদি 
প্রস্তুত করাইতেন এবং এক্ষণে তাহার স্থযোগ্য পুত্রগণ তদ্বিষয়ে প্রথর 
দৃষ্টি রাখিস্বা & কারবার চালাইতেছেন। 


বংশ-তালিক। | 
মোদ্‌গল্য গোত্র প্রবর- উর্ধব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্রয, আপ্র,বৎ। 

(১) ৬বৈদ্যনাথ পাল 
| 

(২) ৬রামজীবন পাল 
| 

(৩) এলন্ীনারায়ণ পাল 

1 


৩১৮ ংশ-পরিচয় । 


(৪) ৬বটকষ্ণ পাল 
| 
ঢা রা 
৬ভূতনাথ পাল হরিপদ পাল শ্রীহরিশঙ্কর পাল শ্রীহরিমোহন পাল 





পূর্ণচন্্র পাল, গৌবহরি পাল, নিতাইচন্দ্র বিমলরুঞ্ণ পাল স্থবলরুঞ্ণ পাল 
পাল, কানাইলাল পাল, পশুপতি পাল 

এ পধ্যস্ত তাহার ক্ষ্মময় জীবনের পরিচয় দিয়া আমিলাম, কিন্ক 
তাহার স্থবিমল চরিত্র ও ধণ্ময় জীবনের কোন পরিচয় না দিলে এই 
প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া সংক্ষিপ্ঠভাবে কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিয়া 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম ন1। ভগবানের অন্তগ্রাে 
বটকৃষ্ণের পরিবার অংখ্যা বর্ধিত হইলে তিনি তাহাদিগকে লইয়া পরম 
কুশলে স্থথশান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। বটকুষ্ণের 
সহিত ধাহারা সাক্ষাতৎভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহারা সকলেই একবাকো 
স্বীকার করিবেন যে, তাহার স্বভাব চরিত্র পরম পবিত্র ও নতিকজ্ঞানে 
পূর্ণ ছিল। 

বটরুষ্ণের শৈশব হইতে আজীবন চরিজ্র একভাবেই বিদ্যমান ছিল । 
নিঃস্ব অবস্থা হইতে ধনকুবের অবস্থায় উন্নীত হইলেও তাহার স্বভাব 
প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্তে ঘরে বাহিরে একভাবেই পরিদৃশ্য হইত। স্বন্তাব 
কেবল বিনয়-নম্র নে, নৈতিক সাহসে পূর্ণ, দেহ অপাপবিদ্ধ, এবং মূন 
পবিত্র ও উদার ছিল, পৃথিবীস্থ অনেক জাতি যখন তাহাকে 
প্রতিভাঁশালী পুক্ষষ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল , তখন তাহার 
স্বভাব চরিত্র সম্বদ্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই | তিনি বরল হৃদয়, 
অকপট, পরহিত সাধনে চিরনিযুক্ত, সর্বসাধারণের হিতৈধী এবং 


টুনগজজালগাজাজিনিটাতিনিনিসিগি 
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স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল । ৩১৯ 


নিষ্কামকর্খ্ী ছিলেন । ধনগর্বা এবং অহঙ্কার তাহাকে স্পর্শ করিতেও 
পারে নাই। দ্বেষ, হিংসা, পরঞ্রীকাতরতা কাহার মনে কখনও স্থান 
পাঁয় নাই। সরল ব্যবহারে তিনি মকলকেই মুগ্ধ এবং সেই স্থত্রে 
সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন । তাহার এমন একটি অনাধারণ 
শক্তি ছিল যে, যিনিই তাহার সহিত একবার আলাপ করিতেন, 
তিনিই সেই অনন্য সাধারণ শক্তির বলে তীহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
গড়িতেন। 

এ জগতে তীহার কেহ শক্র ছিল না৷ ইহাই তাহার সাধুত1, অমায়ি- 
কতা এবং সকলের প্রতি সদ্ধা বহারের চূড়ান্ত নিদর্শন। তিনি নিজে কখনও 
কাহারও সহিত শক্রত। করেন নাই এবং শক্তা উৎপার্দনের কারণও 
উপস্থিত হইতে দেন নাই । তাহার অভ্ুদয়ে কেহ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছেন 
শুনিলে, তিনি তাহার প্রতি এরূপ পৌক্জন্ত প্রকাশ করিতেন যে, 
সে বাক্তি নিজে লঞ্জিত এবং মন্বাহত হইত । 

ধন, ঘৌবন, স্বাধীনতা এবং স্বাস্থ্য এই গারিটী একত্র সমবেত 
হইলেই মানুষের স্বভাব বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে । বটকুষ্ণের ভাগ্যে এই 
চারিটির মধ্যে কোনটিরই অভাব ন! 'ঘটিলে তিনি এই চারিটার প্রতি 
আজীবন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। স্কৃতরাং এই চারিটী 
কোন দিনই তাঁহার চরিত্রের নৈতিক নিশ্বলতাকে মলিন করিতে 
সমর্থ হয় নাই। 

ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে পদমর্ধযাদ। প্রকাশ জন্য স্বান্থ্য পরিচ্ছদ 
পরিবন্তিত করিয়া থাকেন, কিন্তু বটকৃষ্ণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্ঠ 
দেখাইয়। গিয়াছেন। পরিধানে সামান্য সাদ! ধুতি, অঙ্গে একটি ছোঁট 
মেরজাই, স্বন্ধে একখানি চাদর, এবং পদযুগঞে ঠনঠনের চটিজুতা_- 
কচিৎ পেনালা জুতা এবং শীতকালে গাত্রে সামান্য বালাপোষ, ইহাই 


৩২০ বংশ-পরিচয়। 


তাহার চিরব্যবহাধ্য পরিচ্ছদ ছিল । প্যাণ্ট, চোগা, চাপকান, পাগড়িকপ 
বড়াচুড়া পরা দূরে থাকুক তিনি কখনও জীবনে মোজ। পর্যন্ত বাবহার 
করেন নাই। শীতকালে গরম কাপড়ের বনাতের জ্কামা বাবহার জন্য 
একসময়ে পুত্রগণ সবিশেষ জিদ করাম্, তিনি অগত্যা একদিন তাহ! 
বাবহার করিতে বাধা হয়েন। বাটীতে অসংখ্য মুলাবান শাল, 
আলোম্ান প্রভুতি থাকিলেও তিনি শীতকালে বালাপোষ ভিন্ন সহজে 
তাহা বাব্হার করিতেন না, কেবল €োথায়ও নিমন্ত্রণ রুক্ষাকালে_- 
কোন বিশেষ কাধ্যোপলক্ষে পুত্রগণের প্রার্থনামত আলোয়ান বা শাল. 
বাবহার করিতে বাধ্য হইতেন বটে, কিন্তু কার্য সমাধার পর তাহা 
ত্যাগ করিতেন। বটকুষ্ণের নিকট বেশ সম্বন্ধে ইহাও এক 
মহাশিক্ষা । বটরুষ্ণের পিতৃমাত উভয়কুলই পরম নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু 
ছিলেন। এখনকার দিনে পিতামাতা, পুত্রকে বিঙ্গীতীপ্ 
শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া আপনার্দের দায়িত্ব পালন শেষ হইল মনে 
করেন, কিন্তু ইহার পুর্বে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং পরে 
দীক্ষার্দাতা গুরুহ পরিবারের সকলের ধর্মশিক্ষকের কাধা করিতেন, 
স্থতরাং ফল শ্তভমদ্্ হইত। কিন্তু বর্তমান কালে প্রচলিত পাশ্চাত্য 
শক্ষার প্রভাবে অধিকাংশ স্থলেই অন্বন্েশীয় যুবকগণ ঈশ্ববে বিশ্বীপহীন 
হইয়। পড়েন। কিন্তু বটকৃষ্ণ কখনও এ শিক্ষার প্রভাবাধীন হন নাই 
বলিয়৷ হিন্দুধর্শে একান্ত অঙ্থরক্ত এবং দেব দ্বিজে পরম ভক্ত ছিলেন। 
বটকুষ্ণের পৈত্রিক বাটী শিবপুরে যহাসমারোহে আ্শ্রএশারদীয়া 
পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । কিন্ত তিনি তাহার কলকাতার 
বেনিয়াটোলার বাটাতে জগদ্ধাত্রী ও স্বরত্বতী পূজার অন্থষ্ঠানের প্রচলন 
করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি নিজ ক্কজাতীয় মগ্ডলীকে এবং 
অন্যান্ত শ্রেণীর বন কৃতবিদ্ধ লোককে পরম ষত্বে আমন্ত্রণ করিতেন। 





কলিকাতার আদি পুরাতন বাটা 


স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল! ৩২১ 


স্থানীয় এবং কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানের দ্েবদেবী দর্শনে 
বটকৃষ্ণের বিশেষ তৃপ্তি হইত। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার বগড়ীর 
কষ্টরায়কে দর্শনে তিনি সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন । 

বটকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ ভক্তির কথ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। নান! 
অভিপ্রায়ে বহু ব্রাহ্মণ তাহার নিকট প্রার্থারপে উপনীত হইতেন। 
তিনিও সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন! একাদশীর দিনে তিনি 
সমাগত প্রত্যেক ত্রান্ধণকে 1০ আন৷ প্রণামী দিতে আরম্ভ করিলে, 
ক্রমে, বছ ব্রাহ্মণ সমাগত হইতে আর্ত করিলেন । বটকৃষ্ণ তাহাতে 
আসন্ধষ্ট না হইয়া বরং পরম হষ্ট-চিত্তে 1১ আনার স্থলে ॥* আন! প্রণামী 
দিবার ব্যবস্থা করিলেন । গঙ্গা স্নান এবং গঙ্গাতীরে বাস সেবন উপলক্ষে 
কলিকাতা এবং নিকটস্থ যাবতীয় স্নান ঘাটের উড়িয়। ব্রাহ্মণগণ বটক্ুষ্ণের 
পরিচিত ছিলেন । তিনি তাহাদিগকে প্রণামী এবং কার্যোপলক্ষে 
নবিশেষ ভুরি ভোজে তৃপ্ত করিয়া শ্বন্ধং তৃপ্তি লাভ করিতেন । 

১৩২০ বঙ্গান্দের কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে কলিকাতা হইতে 
২৬ মাইল দূরবর্তী কামারপাড়া নামক স্থানে পতিতোদ্ধারিনী জাহ্মবী- 
পলিল-বিধৌত, জনৈক সাধকের আশ্রম ভূমির উপর তিনি এক মন্দির 
নিশ্মাণাস্তে গদ্ধবণিক জাতির ঞুলদেবী গঙ্ধেশ্বগী প্রতিন। প্রতিষ্টা করেন। 
কোজাগরা পুর্ণিমার দিনে প্রতিমা প্রতিষ্টা হয়, কিন্ত পূজার দিন টবশাবী 
পূর্ণিমায় । এই গন্ধেশ্বরী পুজোপলক্ষে বটরুষ্ণ তথায় বহু ব্রাহ্মণ ভোজন 
ও অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের জন্য বহু অর্থ বয় 
করিতেন । 

পঞ্জিক। ব্যতিরেকে ধশ্মপ্রাণ হিন্দুর তিলাদ্ধ চলিতে পারে না; 
কিন্তু সকলেই মূল্য দিয়া পণ্ভিকা ক্রয়ে সমর্থ নন। সুতরাং হিন্দুগণের 
এই অভাবমোচনার্থে বটকৃ্ণ নিজ ব্যয়ে উপযুক্ত গণকের দ্বারায় পঞ্জিকা 

২১ 


৩২২ বংশ-পরিচয় । 


লিখাইয়া তুলট কাগজে ছাপাইয়া ব্রা্ষণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিনামূলযো বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে, হিন্দু সমাজের বিভিন্ন 
সম্প্রদায় তাহার নিকট প্রার্থীরূপে উপস্থিত হওয়ায়, তিনি অধিক সংখ্যক 
পঞ্জিকা! ছাপাইয়! সর্ধসাধারণকে প্রদান করিবার বাবস্থা করেন। কিন্তু 
পাছে অন্তান্ত পঞ্জিকা বিক্রেতাগণের বাবসায়ের ক্ষতি হয় এই ভাবিয়।, 
তিনি অঙ্ুসন্ধান করিয়া জানিলেন থে পঞ্জিক বিক্রেতাগণ নববর্ষের বন্ধ 
পূর্বে অগ্রহায়ণ মানে পঞ্জিক! প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্মতএব তিনি 
বাবস্থা করিলেন যেন তাহার পঞ্জিকা চৈত্রমাসে বাহির হয় । 

বটরুষ্ণ তীর্থদর্শনের সব্ংশষ পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি ভারছের 
অধিকাংশ তীর্থস্তান দর্শশ করিয়াছিলেন £ অনেক সময় হয়ত হঠাৎ 
ঠাহার কোন তীর্থভাঁম দর্শনেন উচ্ছা হইত । তৎক্ষণাৎ তিনি শ্ৰীয় 
বন্ধুবাদ্ধবগণ পরিবৃ তয় তীর্থ ঘাত্রা করিতেন । বলা বাহুল্য, ভিনিই 
সকলের ব্যয় ভার বহন করিতেন । [কন্ত তিনি ঘে শুধু তীথ স্থান দর্শন 
করিমা তৃপ্ত ভউক্েন তাহ নহে, পরস্ত তীর্থ স্থানের অবশ্য করণীয় কণ্ম 
সম্পাদনে তিন কখনও ক্রুটী কবেন নাই । 

হরিনাম সংকীত্তনে বটকুষ্ণের বভ প্রবল অনুরাগ ছিল । বালক 
বটকৃষ্ণের অস্তর মধ্যে কীর্তনান্রাগের বাসনা প্রথম হইতে নিঠিত 
ছিল! এই বাসনা বয়োবুদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে অন্থকুল অবস্থার সহায়তায় 
সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাল)কালেই বটকুষ্ণ মাতুলালয় 
বেনিয়াটোলায় আগযন করেন। এই বেনিয়াটোলায়, মহাপ্রভু শ্রীরু্ণ- 
চৈতন্টের প্রধান এবং প্রিয় শিক্ক পরম পৃজ্য নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবতংস 
এক শাখা বহুকাল অবধি বাস করিয়া আসিতেছেন। এই গোস্বামী 
বংশের, স্বর্গীয় রাজকুষণ গোস্বামী মহাশয় সংকীর্ভন বিদ্যায় সবিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । এই রাজরুষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 





বাপ--৯২ নং শোভাবাজার শ্রী 


স্বগীয় বটকৃষ্ণ পাল। ৩২৩ 


বটরুষ সংকীর্তন শিক্ষা করেন। বেনিয়াটোলার যে স্থানেই সংকীর্থন 
সম্প্রদায় গমন করিতেন, বটকৃষ্ণ প্রায়ই তাহাদের অগ্রণী থাকিতেন। 

শিক্ষা বিস্তারে বটকৃষেেনে একান্তিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি 
উচ্চ শিক্ষা অপেক্ষা! প্রাথামক শিক্ষ। বিস্তারের সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। 
তিনি বেনিয়াটোলায় প্রথমে এক পাঠশাল। স্থাপন করেন। পরে 
তাহারই যত্বে এবং আন্থকুল্যে পরে এঁ পাঠশালা, নিম্ন প্রাথমিক এবং 
উচ্চ প্রাথমিক বিগ্যালয়ে পরিণত হর। এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ 
কোন,কোন বালক কোন কোন বৎসর মষগ্র কলিকাতার মধ্যে হয়ত 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকে । পরীক্ষোত্ীর্ণ বালকগণকে তিনি 
রৌপ্য পদক এবং পুস্তক ইত্যাদি পারতোধিক দিতেন । পারিতোধিক 
[বিতরণ সভায় প্রত ব্সর সভাপতিরূপে বালকগণকে তিনি বিবিধ 
জ্ঞানগর্ভ সছৃপদেশে তৃস্ত কারতেন। বেনিয়াটোলার পার্্ববর্তী অস্থান্ 
পাঠশ।লা এবং বঙ্গ গ্ভালয়ের অধ্যক্গগণ তাহার নিকট অনেক স্ন্ন 
নানাবিধ লাহাযোর জন্য উপস্থিত হইতেন। 

বটকঞ্চের জন্মস্থান শিবশুরে। কোন সময়ে শিবপুরের অধিবাসিগণ 
তাহার নিকট লমবেত হৃইয়। তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তত্রস্থ 
ৰালকগণের শিক্ষার জন্ত ৫কান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নাই; বটকৃষ্ণ এ 
অভাব মোচনে বদ্ধপারকর হইয়াছিলেন , 

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারেও বটরুষ্ণচ সবিশেষ যত্ববান ছিলেন | 1নজ 
পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি যাহাতে স্থায়ী হয়, তপতি তাহার 
আজীবন লক্ষা ছিল। আহিরীটোল। রক্ষাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের 
প্রতিও তাহার খুব বেশী যত্ব ছিল। উত্ভয় বালিক৷ বিষ্যালফের 
পারিতোধিক বিতরণকালে তান নিক হস্তে বালিকাগণকে পদক এবং 
স্থবর্ণালঙ্কার দান করিতেন। 


৩২৪ বংশ-পরিচয় । 


কাশীধামের স্বীয় বাটাতে ব্টকৃষ্ণ অন্রসত্র স্থাপন করিয়া তথা 
পঞ্চদশটি বেদশিক্ষার্থী ব্রাক্মণ বালকের আহারাদির ব্যবস্থা করিম্া 
দিয়াছেন। 

বেনিম্বাটোলা পল্লীতে স্থৃতিশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব অনেক দিন 
হইতেই পরিলক্ষিত হইত। এই অভাব বিমোচনার্থে বটকুষণ 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নিজ ব্যয়ে একখানি বাটা ক্রয় করিয়া তথায় 
একটি টোল স্থাপন করতঃ, তিনি শ্রীযুক্ত রামলাল স্বৃতিতীর্থকে অধ্যাপক 
পদে নিযুক্ত করেন। 

বটরুষ্ণের নিকট হইতে কথনও ক্ষোন সাহাযাপ্রার্থী ফিরিয়া যায় 
নাই । কোন কোন লোক তঁচহার নিকট সাহায্য প্রার্থনার্ধে উপনীত 
হইলে, বটকুষ্জ অন্যের ক্রতি-পথান্তরালে তাহার বক্তব্য শ্রবণানস্তর 
যথাকর্ভবা বিহিত করিতেন । স্থতরাং দারিদ্র্য-ছুঃখভোগী, পিতৃ, মাতৃ, 
বা কন্যাদায়গ্রস্ত কাহাকে কখনও ঝটকৃষণ বঞ্চিত করেন নাই । 

বটকুষ্ণ শুধু নিতা দান করিতেন না. অন্ঃপুরে কর্রীও অন্যান্ত 
দান ব্যতীত দুই খানি উদ্যান হইতে আহরিত বিবিধ ফল এবং বিন্ব, 
তুলসী পত্রাদি পাড়া প্রতিবাসী সকলকে বিলাইতেন। 

বটকৃষ্ণ, সমুচ্চ প্রতিভা এবং অলোকসামান্য বৃদ্ধিবলে স্বীয় 
অবলম্িত ব্যবসায়ের চূড়ান্ত উন্নতি সাধন-_অচল-_-অটল--দৃঢ় ভিত্তির 
উপর ব্যবসায়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় ঘশ: গৌরব অর্জনপূর্বক 
পুত্রদিগকে স্বীয় অবলম্বিত মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া, তাহাদিগকে 
সম্পূর্ণ যোগা হইতে দেখিয়া কিঞ্চিদূণ ৬০ বর্ষ বয়সে ধীরে ধীরে ব্যবসায় 
হইতে অবসর গ্রহণের পূর্বে প্রায় বিংশতি বর্ষের অধিককাল তিনি 
স্বধণ্ম, প্রদেশ, স্বজাতি এবং সমাজ লইয়া কি ভাবে জীবনাতিবাহিত 
করেন তাহা পাঠকগণকে আমরা বিদিত করিয়াছি। 





৭৭ নং বেণিয়াটোল। ধাচ, পুরাতন বলত ঝাটা। 


স্বর্গীয় বটকৃষণ পাল । ৩২৫ 


বটকৃষ্ণের তিরোভাবের অতি অল্প দিন পূর্বে তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য 
পরিদৃষ্ট হয়। কোন যাতনা নাই, শধ্যাশায়ীও নহেন, কেবল 
অস্থিরতার আবির্ভাব। তাহার প্রাণ যেন কি পাইবার জন্য-- 
আকুল-_অস্থির। ইহ] ষে, দেহের রোগ নহে, তাহা কেবল তিনিই 
বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র পরিবারবর্গ আত্মীয় শ্বজনগণ উৎকন্িত 
ইইলেন। বটরুষখ কলিকাতার সমস্ত খ্যাতনামা চিকিৎসকেরই 
স্থপরিচিত ছিলেন। তাহারা আমিয়া চিকিৎসা! করিতে লাগিলেন । 
অন্ত্্রীকে পুত্র পরিবারবর্গ তাহার মঙ্গল কামনায় নানাবিধ ধর্াহুষ্ঠান 
আরম করিয়া দ্রিলেন। মৃত্যু সন্নিকট জানিতে পারিস্া তিনি স্বগৃহে 
বিরাট পাশ্পত্যব্রত উদ্যাপন পূর্বক সমুদ্র বিষয় বৈভৰকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়! শ্বইচ্ছাম্ সেই টকবল্য প্রদায়ক বিশ্বেশ্বরের পাদপস্ম স্মরণ পূর্ববক 
৬কাশীধামে যাত্রা করেন এবং তথায় নানাবিখ ধশ্বানুষ্ঠান করতঃ 
নশ্বরদেহ ত্যাগপূর্বক বিগত সন ১৩২১ সালের ২৯শে জ্যেষ্ঠ দিব্যধামে 
প্রস্থান করেন । 

প্রায় ছুই বৎসর হইল বটকৃষ্ণের জোষ্টপুত্র ভূতনাথ পাল মহাশয়ও 
স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদবাধ তাহার সহোদর শ্রীযুক্ত হরি শঙ্কর 
পাল তাহার অনুজ শ্রীযুক্ত হরিমোহণ পালের সাহচধ্যে বিশাল কারবার 
পধ্যবেক্ষণ করিতেছেন ও ইহার পুর্ববখ্যাঁতি অক্ষু্ রাখিয়াছেন। 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর । 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অতি 
প্রাচীন । ধনে, মানে, দানে, শীলে এই বংশ চিরকালই স্প্রসিদ্ধ । 
ইহাদের কুলদেবী পিংহবাহিননী দেবী চতুতূ জা, শঙ্খচক্রধনূর্ববাণধারিণী, 
গজসিংহাসনা । ইনি বহুবৎ্সর যাবৎ এই বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
কথিত আছে, এই বংশের আদিবাস ত্রিবেণীতে । একদিন একজন 
সক্স্যাসী ইহাদের ভবনে আতিথ্য স্বীকার কৃরেন। সন্ত্যাসী পূর্বে 
কোন দেশের রাজা ছিলেন, পরে সন্্যাসধ্ম গ্রহণ করিয়া এই 
মুদ্তিটকে গলদেশে ধারণ করিয়া দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিতেন | 
এখানে আতিথাসৎকারে তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৃতীয় দিবসে, দেবীর 
স্বপ্রাদেশে, এই বংশীয় বনমালী দে মহাশয়ের ছুই তিন পুরুষ উদ্ধতন 
সেই অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহস্থকে এই মুদ্তি দান করিয়া সেই সঙ্ক্যাসী 
চলিয়া! যান। অপুত্রক বংশে ইহার পুজা নিষিদ্ধ । তদবধি দেবী এই 
ংশের পৃজা অর্চনা পাইস়্া আসিতেছেন। মৃত্তিটা দেখিতে বড় স্বন্দর | 
যে দিন হইতে বাণিজ্যগতগ্রাণ ইংরাজের অধ্যবসায় ও উদ্যমে কলিকাতা 
নগরী শ্রীসম্পন্জ হইতে লাগিল+ সেই দিন হইতে দৃরদর্শী, লক্ষ্মীর বরপুত্র 
স্থবর্ণধণিক-সস্তান সপ্তগ্রামের তৎকালীন অতুল বাণিজ্যগৌরব চিরতরে 
সরান হইতেছে নি:শ্চত জানিয়াঃ প্রথমে হুগলিঃ তৎপরে জব চাণ্নকের 
নবপ্রতিষ্টিত নগরীকে ব্যবস! বাণিজ্যে মুখরিত ও কম্ময়্ করিবার 
ইচ্ছায় দলে দলে আসিতে লাগিলেন । আর অচিরকাল মধ্যে তাহাদের 
কর্মকুশলতা, স্ততীক্ষ বুদ্ধি ও বাবদায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ইংরাজের 





শ্রীযুক্ত রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছর 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাহুর। ৩২৭ 


হতীক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইতরাজের রাজ্য ও বাণিজ্যা-স্থাপনে ও 
স্্প্রতিষ্ঠায় যেমন তাহার! প্রধান সহায়ক হ্ইয়াছিলেন, তেমনি 
তৎকালীন উদার ও কৃতজ্ঞ ইংরাজ ব্যবসায়ী ও রাজপুরুষগণের আনুকূল্য 
৪ নিজেদের পুরুষকারের বলে তাহারা ব্রিটাশ সাততরাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ 
নগরীতে এশ্বর্ষো মধ্যাদায় ও পরোপকারে প্রধান অধিবাসী 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; তাই আজও দেখিতে পাওয়! 
মায় কলিকাতার অধিকাংশ ভূম্বামী ও সওদাগর স্বর্ণ-বণিক-কুল- 
উপঠ। 
পর্ণ শুধু যে ইংরাজের দরবারে স্থুবণ বণিক-সস্তান বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও 
গুদায্যে সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছেন তাহা নহে, সেই অতীতকালে 
ভারত-সম্রাটের হদূর দল রাক্জধানীতে বণিক-মন্তানের গৌরব-কাহিনী 
গিয়া পৌছিত - তাই দিলীর সম্রাটের বহু সম্মান প্রদত্ত “মল্লিক” (]০,9) 
উপাধ আা্গ চারি পাচ এত বৎসর ধরিয়া স্থবর্ণবণিকসম্তান উপযুক্ত 
ভাবে ধারণ করিয়া আমিতেছেন। বল। বাহুল্য, এই উপাপি সম্রাটের 
নিকট হহতে প্রাপ্ত 5ওয়। কম গৌরবের কথা নহে। 
রায় বাহাছুর দেবেন্দ্র বাবুর পৃর্ধ্ব পুরুষ ধদমাল] দে হাশর সন ৯৭০ 
সালে অর্থাৎ ১৫৬৩ খ্রীঃ অঃ তৎকালীন দিলীশুর ভারতের প্রধানতম 
সমর আকবরের নিকট হইতে বংশাক্ুক্রমিক ভাবে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত 
হন। তখনকার ওম্পাওবের মত এহ পদগৌরব লাভ করিতে 
বনমালা বাবুকে যে যথেষ্ট রলাতিত্ব দেখাহতে হইয়াছিল, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি ? বনষালী বাবুর পুত্র বৈদ্যনাথ মল্লিক সন ১০৪৪ সালে 
পরলোক গমন করেন। তৎপুত্র কষ্দাস সন ১০৮৬ সালে, তৎপুত্র 
রাজারাম সন ১১০৮ সালে, তৎপুত্র দর্প নারায়ণ সন ১১৪৬ সালে, তৎপুদ্র 
ন্য়ান্টাদ সন ১১৮৩ সালে যথাক্রমে মানবলীল! সংবরণ করেন। 


৩২৮ বংশ- 


বংশাহছগত গ্রণাবলী তাহাদের ছিল, এবং তীহারা স্বীয় বংশকে 
উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন । তাহারা ধার্মিক, পরোপকারী ও. 
বৃদ্ধিমান ছিলেন । পরে নয়ানঠাদ মল্লিক মহাশয়ের নিমাইষ্টাদ নামক 
একটী পুজরত্ব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিল। বালক 
প্রতিভাবলে উপথুক্ত শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়া পৈতৃক বাবসায়ে 
নিযুক্ত হইলেন। সপ্তগ্লামের ক্রমাবনতি ও কলিকাতার ভবিস্তুৎ উন্নতি 
স্থনিশ্চয় জানিয়া, তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ অন্দে তৎকালীন বঙ্গের বাণিজাকেন্ম 
সপ্তগ্রামের টপতৃক বাসস্থান পরিতাাগ করিয়া! কলিকাতায় বাস কবা। 
আদেন। তখন তাহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর, যৌবনের উদ্যম ও শী 
শরীরে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান । কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে 
তিনি নৃতন কর্শক্ষেত্রে "ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী” ও অপর সমস্ত সওদাগর- 
মণ্ডলীর সহিত বাণিজ্য সস্বন্ধ স্থাপন করিয়া যথেষ্ট ধনোপাজ্জন করিয়া 
একজন প্রধান সওদাগর ও মহাজ্জন (88007) বলিয়া পরিগণিত হন। 
সে সময়ে (8009৮) নিমাইচরণ মল্লিকের তোড়ার হষ্টি হয়, এ তোড়া 
নোটের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়াদি ও সমস্ত কার্যো বাবহৃত হইত । তিনি 
এতদূর বিশ্বাস ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, নিমাইচরণ মল্পিকের 
তোড়া! বলিলে কেহ পরীক্ষার প্রয়োজন মনে করিত না। বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের শাসনকালে তাহাঁকেই মল্লিক বংশেব আ'দপুরুষ বল। 
ষাইতে পারে । তিনি অতি দগ়্ার্রচিত্ত ও পরোপকারী ছিলেন। যেমন 
একদিকে প্রভূত ধনোপাঞ্জন করিয়াছিলেন, আবার অন্যদিকে বাখিত 
ও অভাবগ্রস্তের দুঃখ-বিমোচনে ও ধশ্মকশ্মে তাহার ধনভাগ্ার পর্ববদা 
মুক্ত রাখিতেন। গঙ্গান্মানার্থী ব্যক্তিগণের মহা অন্থবিধ! ও কষ্ট দেখিয়া 
তিনি বিপুল অর্থবায়ে হাবড়া পুলের নিকট একটী প্রকাণ্ড হুন্দর স্নানের 
ঘাট নিশ্দাণ করাইয়া! দেন। আজিও এই হ্থম্দর বন্দোবন্তের জন্ত কত 


রায় দেবেজ্্রনাথ মল্লিক বাহাছ্র। ৩২৯ 


শত মুক্তিকামী নরনারী নির্ব্িক্সে গঙ্গাঙ্গান করিয়া, পৃতদেছে নিমাই 
বাবুর আত্মার সদগতি কামন! করিয়া থাকেন। 

এই শ্থদৃষ্ট ঘাট আজও পনিমাই চরণ মল্লিকের ক্সানের ঘাট” 
( শবা7081 00850 0001116 086)106 1856% ) বলিয়া স্বপরিচিত। 
পূরীতে তীর্থযাত্রিগণের অত্যন্ত কষ্ট ও অন্থবিধা দূর করিবার জন্য 
ধর্শালা স্বাপন ও তাহাতে তীর্থযাব্রিগণের স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের যথেষ্ট 
নু করিয়া দিয়াছেন। আজও এই ধশ্বশাল। তীর্ঘযাত্রিগণের যথেষ্ট 
উপ রে আমিতেছে । আবার বুন্দাবনে যাত্রিদিগের নিবাসের জন্য 
রর প্রকাণ্ড অষ্টালিক! নিশ্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তীর্ঘযাত্রিদিগের এই 
আবাস ও আরামের স্থান আজও বুন্দাবন-যাত্রীকে সাদরে আহ্বান 
করে। এই তীর্থস্থলসমূহে পাস্থশালা স্থাপন ব্যতীত দেব-দেবীর 
মন্দির-প্রতিষ্ঠাও তাহার বড প্রিয়কাধ্য ছিল। হুগলি জেলাস্থ যাহেশ 
এবং বল্পভপুরে তিনি প্রকাণ্ড ঠাকুরবাটা স্থাপন ও ৯৪ পরগণ! জেলায় 
কাচড়াপাডায় এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই নকল 
মন্দিরে নিতা দেবদেবীর পৃজার্চনা হয় এবং বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রসাদ 
পাইয়া! থাকে । শেষ মহীশূর যুদ্ধে তিনি ইষ্ট, ইত্ডিয়া কোম্পানীকে বছ 
অর্থ বার বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

তীঙার ধনগৌবরব ও কীন্তিগৌরবের জন্ত তিনি স্বর্জাতীর মপো 
দলপতির্ূপে নির্বাচিত ও আ-মরণ মহাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
মহাহ্গভব নিষাইচরণ ১২১৪ লালের »ই শনিবার আশ্বিন কষ্ণা্রমীতে 
মানবলীলা সংবরণ করেন। নিমাই চরণ মলিক মহাশষের ৮টী সন্তান । 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র রামগোপাল মল্িক দলপতি পদে 
বৃত হন। তিনিদাতা ছিলেন। তিনি কলিকাতার স্থরতিবাগানে 
একটা শিবমূর্ি প্রতিটা ও মন্দির স্থাপন করেন। এই ুত্তিপ্রতিষ্ঠা- 
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উৎসবে তিনি বহুসংখ্যক ব্রাক্ষণকে ভোজন এবং প্রত্যেক ব্রাঙ্মণকে 
উপযুক্ত দক্ষিণার সহিত এক একথানি শাল উপহার দেন। 
তাহার জ্ো্টশুত্র রায় বাঞাছুর দেবেন্দ্রনাথের জোষ্টত্বাত অভয়চরণ 
মন্ত্রকের বিবাহ উপলক্ষে তিনি বহু সংখ্যক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার 
বিবাহের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করিয়া তাহাদিগকে কন্তাদায় হইতে মৃক্ত 
করিয়াছিলেন । ববাহ-রাত্রে তান আনন্দচিত্তে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতকে মুক্তাহার উপটঢৌকন দেন এবং এই উপলক্ষে কতক গুন 
খণদায় গ্রন্থ, খণপরিশোধে অক্ষম বন্দীর খণের টাকা পরিশোধ কব 
তাহাদগকে কারাগার যুক্ত করিয়! দিম়্াছিলেন। ্ 
রামগোপাল মলিক মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথেন 
'পতাঠাকুর স্বগীয় অদ্বৈতচরণ মল্লিক মহাশয়ও দানধশ্মে অন্থরাগী 
ছিলেন। তাহার দান অনেক প্রকারের ছিল। তিনি শ্রীষ্টীয় ১৮২১ 
অব্েে জন্মগ্রহণ করেন । খাসময়ে তান মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যান 
করেন । স্বনামধন্য ন্বর্গীর মাতলাল শীল মহাশয় তখন কলিকাতার 
একজন ধনকুবের । তান স্বজাতীয় বনিয়াদী ও প্রধান কুলীন বংশে 
স্কার কন্তাকে পাত্রস্থ করিবার বাসনা করেন এবং উপযুক্ত বংশের উপযুক্ত 
বংশদর অদ্বৈত5চরণের হণ্ডে কম্যারত্বকে মহাস্মারোহের সহিত সম্প্রদান 
করিয়া সে বাসন পুর্ণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর (তিনি স্বর্ণবণিক 
সম্প্রদায়ের প্দলপতি” পদে বার্ত হৃহয়াছিলেন / তিন "মজিক দাতব্য 
ভাগারে”র (11160 01090165016 পাওছে। ) কাধ্যাধ্যক্ষ € £০6০ঘচে 
360৪62) ) ছিলেন । তান বড়হু দয়াপ্রচিস্ত ছিলেন। রামগোপাল 
মল্লিক মহাশয়ের পালাক্রমে তাহার পুত্র অদ্বৈতচরণ সিংহবাহিনী দেবীর 
সেবার সময়ে ছুর্গোৎ্সব উপলক্ষে বিপুল সমারোহে দেবীর অর্চন। 
করিতেন এবং পুজার কয়দিন ব্রাক্ষণ, শ্বজাঁতি ও অনাথ দরিদ্রদিগকে 
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ভূরিভোজন ও অর্থ বস্ত্রাদিদানে আপ্যায়িত করিতেন। স্থুবণবণিকদিগের 
ব্রাহ্মণগণ তাহাদের প্রতি তাহার সহাম্ভূতিদর্শনে তাহার দলপতিত্ব 
স্বীকার করেন: আজ প্রায় একশত ঘর ব্রাহ্মণ এই বংশের দলপতিত্ব 
স্বীকার করিয়া আমিতেছেন। প্রত্যং বনুসংখ।ক ভিক্ষুককে ভিক্ষা 
না দিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি নিজ জাতিকে 
তুলেন নাই । তিনি জানিতেন, গরীব স্থবর্ণবণিককে ধনী স্থবর্ণবণিক 
প্নেতের চক্ষে না দেখিলে, তাহাদের ছুঃখ অপর কাহারও সবার! দূর হওয়া 
অসম্ভব । স্বজাতীয়গণের অভাব মোচনার্থ তিনি ১৮৮৯ শ্রীঃ অবে 
কর্ণ বাণক দাতথ্য সভা (1006 9000500৮,7090117 00550165016 
১৪৪০০181017 ) প্রতিষ্টা করেন । ম্বনাম্ধন্ত মহারাজ] ছুর্গাচরণ লাহা, 
স-আহ-ই মহোদয় উহার প্রথম সভাপতি এবং তিনি সহঃ সভাপতি 
নির্বাচিত হন। অদ্বৈতবাবুর উপযুক্ত কৃতাঁবগ্য জোষ্টপুত্র ব্রজেন্্রনাথ 
মূলক (এটণী ) মহাশয ইহার প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক শিষুক্ত 
হহ'রাছিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু এই দাতব্য সভাটাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্াপন করিবার জন্ত কাগজপত্র প্রস্তত করিয়া, ইহাকে রেজেষ্টারী করিয়া 
দেন। তখন হৃহা। মাসিক চাদধার উপর চলিত। অদ্বৈত বাবুই প্রথমে 
সপ্তগ্রাধীর ও দাক্ষণ শ্রেণীর মধে) আদান প্রদানের ছার উদ্ঘাটন 
করেন। প্রথমে তীভার সহ-দলপাতিরা মত দেন নাই । কিন্ত তাহার 
সংকল্প দু ছিল) তিনি জাতীয় সন্ধীর্ণতা দূর করিবার জন্য তাহার 
বূপগুণসম্পন্ন পুত্র ব্রজেন্ত্রনাথের সহিত দক্ষিণ শ্রেণীর দলপতি 
৬মথুরামোহন সেন মহাশয়ের পুত্র এজীবনকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের কন্যার 
বিবাহ দেন। জাতীয় উন্নতির জন্য তিনি বাটীয় সমাঞ্জে আদান- 
প্রদানেরও চেষ্র। করিয়াছিলেন। ৩*শে সেপ্টে্র ১৮৯৯ খ্রীঃ অব 
ভিনি পরলোক যাত্রা করেন। 
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রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর অদ্বৈত বাবুর পুত্র । তিনি ১৮৫২ 
শব: অষে ১৭ই সেপ্টেম্বর তাহার মাতামহ মহানুভব মতিলাল লীল 
মহাশয়ের ভবনে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ছুইটী কুলীন ও সৎকর্মপরায়ণ 
ংশের শোণিতধারা দেহে ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে 
গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথাসময়ে তিনি হিন্দু স্কুলে 
ভষ্তি হইয়া প্রথম শ্রেণী পধ্যত্ত বিদ্যাভ্যাস করেন' বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়নকালে তিনি তাহার শ্রেণীর একজন উৎকুষ্ট ছাত্র বলিঘা পরিগপিত 
ছিলেন। তৎকালেই তাঁহার মহদস্তঃকরণের পণ্রচয় পাওয়া! গিয়াছিল। 
নানা কারণে তিনি তাহার শিক্ষক ও সহপাঠীদিগের অতি প্রিয়পীত্_ 
হইয়! উঠিয়াছিলেন । বিদ্যালয় হইতে বাটী আসিবার পথে বখনই তিনি 
অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, দরিদ্র এবং অন্য অসমর্থ ব্যক্তিদ্িগকে দেখিতেন, 
তখন ত্বাহার বালকহৃদয় তাহাদের দুঃখে চঞ্চল হইয়া) উঠিত এবং 
মথাশক্তি তিনি অর্থ দিক্ন। তাহাদের ছুঃখমোচনে আনন্দ বোপ করিতেন্‌। 
'এই সকল কারণে তিনি তাহার অভিভাবকের নিকট হইতে যথেষ্ট 
উৎসাহ পাইলেও নিজের খরচের জন্য মাসিক যাহ! প্রাপ হইন্ডেন, 
ভাহাও বাজে আমোদ-প্রয়োদে ব্যয় না করিয়া অনাথ আতুরের 
উপকারের জন্য সঞ্চয় করিতেন । ১৮৭১ খ্রীঃ অন্দে উনিশ বৎসর বয়সে 
তিনি জোড়াসাকে। চিৎপুরের বিখ্যাত মল্লিকবংশীয় বাবু হরনাথ শীল 
মল্লিক মহাশয়ের পৌত্রীকে বিবাহ করেন! এই মল্লিকবংশ৪ 
কলিকাতার অপর একটি বহ্ুমান্ত ও ধনাঢা কুলীন বংশ । ১৮৭২ খু: 
অন্দে কুড়ি বংসর বয়সে তিনি হিন্দুদ্থল তাগ করিয়া চায়ের ব্যবস! 
শিক্ষা করিবার জন্ত কলিকাতার জে টমাস এণ্ড কোম্পানীর আপিসে 
প্রবিষ্ট হন। তথায় উপযুক্ত জ্ঞান লাভ হইলে তিনি এ আপিস ছাড়িয়া 
দিশ্বা শ্বাধীনভাবে নিজে চায়ের কারবার আরম্ভ করেন। এর সময় 








স্বর্গীয় অবৈত ঠচরণ ॥ মল্লিক 
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হইতে তিনি চায়ের সওদাগররূপে স্বীয় সমস্ত কর্ত্বকুশলত। নিয়োগ 
করেন । তাহার আপিসের নাম "ডি এন মলিক এও কোং” (,8195877- 
7). ঘি. 8101110) & 09. ' রাখা হয়। এই কোম্পানী প্রতি বৎসর 
বছ পরিমাণে ভারতীয় চা বিলাতে রপ্তানি করিতেন। তিনিই প্রথমে 
ভারতীয় চা কলিকাত। প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ইহাদের 
অধাক্ষের মারফতে ব্যবহার করাইতে আরম্ভ করেন। পূর্বে এই সকল 
হাসপাভালে চীন দেশী চা ব্যবহৃত হইত। একশ বর্কাল এই 
চায়ের কন্দে কৃতিত্বের সহিত নিযুক্ত থাকিয়া, তিন প্রভূত ধনোপাজ্জন 
কর্ধত: ১৯-৪ খুঃ অন্যে অবসর গ্রহণ করেন। এই সমম্ম হইতে তিনি 
কলিকাতায় জমি ও অদ্রালিকা ক্রয়-কাধ্যে মন:সংযোগ করেন এবং 
তদবধি এই কাধ্যেই অর্থ নিয়োজিত করিতেছেন। তিনি কতকগুলি 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বাটা সম্প্রতি নিশ্মাণ করাইয়াছেন। তীাহাএ 
পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্থবর্ণ বণিক সমাজের “দলপতি” নির্বাচিত 
হুন। তিনি এখন হ্থবর্ণ বণিক দাতব্যভাগারের (900270% 138101 
07590169019 25590108100 ) অন্ততম সম্পাদক এবং এই ভাগারের 
কাধ্যসৌকধ্যার্থ নিজ বাস-ভবনের একাংশ ছাড়িয়। দিয়াছেন। রায় 
বাহাদুরের প্রত্যেক কাধ্য পাকা বন্দোবস্তের উপর অন্ুষ্ঠিত। সাময়িক 
উত্তেজনায় কোন কাধ্য করিয়া কিছুদিন পরে তাহা বন্দোবস্ত ও 
অর্থাভাবে লোপ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিতেও তিনি যেন কষ্ট 
পান। ইহার দৃষ্টান্ত তাহার অনেক কাধ্যে বিদ্যমান । পূর্বেঘ বলা 
হইয়াছে যে, স্থৃবণ বণিক দাতব্য সভা (990199708 1990010 051092168018 
48800186107 ) মাসিক চাদার উপর চলিত। তিনি অবৈতনিক 
সম্পাদক হইয়া ইহাকে চিরস্থায়ী করিবার মানসে প্রভূত পরিশ্রম ও 
স্বার্থত্যাগ করিয়া চাদাঁ আদায় করতঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন দাড় 


৩৩৪ বংশ-পরিচয় । 


করাইয়াছেন। এখন ইহা একরপ ম্বাধীন অনুষ্টান (911 
৪ায্ান) 3 একেবারে লোপ পাইবার আর আশঙ্কা নাই। এই 
ভাণ্ডার হইতে হিন্দু বিধবা এবং অনাথদিগকে মাসিক সাভাষ্য প্রদত্ত 


হয়। "কলিকাতা অরফ্যানেজ" ও “বেফিউজ্জ” নামক অনাথ-ভাগারে 
তিনি সময়ে সময়ে গো-শকট-পূর্ণ চাউল ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকেন। 


দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতিও তাহার সহান্সভূতি কম নন্কে। তিনি কয়েকটি 
ছাত্রকে স্কল এ কলেজে পড়িবার জঙ্ক [নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিয়া 
থাকেন। এই ছুশ্দলাতার দিনে তিনি প্ররুত অভাবগ্রত্তের ছুঃখ- 
বিমোচনে আনন্দ ও জীতি উপভোগ ক্ষরিয়ী থাকেন। সম্প্রতি তিনি 
কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তির কন্যাদায় মৌচানের জন্য বিবাহের সমস্ত ব্যয় 
স্বীয় সন্ধে বন করিয়াছিলেন । তিনি গোপনে এই সমস্ত দানকাখা 
করিতেই ভালবাসেন। এইবরূপে কত আত্ম'য-স্বজন ও দরিদ্র ভদ্র 
পরিবার গোপনে ও সসম্মানে তীভীব দানে উপকৃত হভয়াছেন । 
কলিকাত1 রামবাগান অঞ্চলে সাধারণের জন্ত 'একটী রাস্ত! করিয়া দিলে 
লোকেব বড় উপকার হয় শ্রনিয়া রায় বাহাছুর আজ প্রান্ন ৩০ বৎসর 
পূর্বের এ অঞ্চলে রাস্তার নিমিত্ত ৩০৭ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া এক 
খণ্ড স্মি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করেন । সেই রাস্তাটা 
অছৈত মল্লিকের রোড (4021৮ 0 101110109৮7) এই 
নামে খ্যাত হইয়া রায় বাহাছুরের পিতাঠাকুরের নাম চিরম্মরণীয় করয়া 
রাখিবে। বায় বাহাছুর তাহার পাতিপুকুর দমদমাস্থ “দেবেন্্র-কানন” 
নামক উদ্যানে একটা ঠোমিওপ্যাথিক দাতব্য গুঁষধালয় ও একশত 
দরিদ্রকে নিত্য অন্নদানের জন্য একটী অতিথিশাল। স্থাপন করিয়াছিলেন । 
স্কানীয় দীন দুঃখী ও অপর অনাথ আতুরদিগের জন্তই তিনি এইরূপ 
বন্দোবস্ত 'করিক়াছিলেন এবং প্রায় ৮৯ বৎসর স্থন্দরভাবে চালাইয়া 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছুর। ৩৩৫ 


যখন শুনিলেন, অন্তত্র ভাল হাদপাতাল হওয়ায় তাহার ওধধালয়ের আর 
প্রয়োজন নাই, এবং তাহার অভ্তিথিশালায় স্থানীয় বাগানের মালি, 
মজুর, হাটবাজারের ফোড়েরা ও অগ্ঠান্ত সমর্থ ব্যক্তিগণ আহার 
করিতেছে, তখন তিনি অংতখিশালার উদ্দেশ্যমত কাধ্য হইতেছে ন। 
দেখিয়! এই ছুই অনুষ্ঠান তুলিয়। দিতে বাধ্য হন! তিনি চিরকালই 
প্রকৃত অভাবগ্রন্তের ও আপ্তের বন্ধু। “তেল! মাথায় তেল দেওর।” 
তিনি ম্বণা করেন এবং এই জন্যই বন্ড বড় লোকদিগের কথ! তিনি 
অনেক সময় রাখিতে পারেন নাই । ১৯ ৫ খ্রীঃ অন্দে বাঙ্গালার প্রথম 
লাট লর্ড কারমাইকেল মহোদমের শাসনকালে গভর্ণমেন্টের তত্বাবধানে 
একটা দাতবা মন্রষ্ঠানের বার্ষিক বায় সঞ্কুলানের গন্য প্রায় লক্ষ মুত্র! 
মূল্যের একটী অট্টালিকা দেবেন্র বাবু সরকারকে দান করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। সে সময়ে গভর্মেণ্ট & দান গ্রহণ করেন নাউ | 
অতঃপর ১৯১৭ গ্রীঃ অন্দে একদিন প্রাতঃকালে তিনি বেলগেচিয়ার 
মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে গিয়। দেখেন যে, 
বাহিরের রোগীদের জন্ত যেবাবস্থা আছে, তাহ। বড়ই সাগান্ ; 
তজ্জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ সেই গরীব আতুরদিগের জন্য এ ইাসপাতাল- 
সংলগ্ন ভূমিতেই একটী বৃক্ৎ দাতব্য ওষধালয় স্থাপন করিয়া! দিতে 
প্রতিশ্রত হন। তাই অল্পকাল মধ্যে মহাপ্রাণ ধায় বাহাদুর দেবেন্দ্র 
নাথ অকুস্ঠিতচিত্তে ১,২০০০০ টাক] বায়ে ওউঁষধালয় ও ইমারত নিশ্মাণ 
করাইয়া দিয়াছেন । শুধু তাহাই নহে, এই দাতব্য উষধালঘ্পের পঠ্রিচালন 
ও গুঁষধের ব্যয়ন্ব্ূপ বার্ষিক বারশত টাকা পাকা বরাদ্দ করিয়া 
দিয়াছেন। এই মেডিকেল কলেজের জন্য এইটুকু করিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হন নাই। যাহাতে আরও কতকগুলি দরিদ্র রোগী এখানে থাকিয়া 
চিকিৎসিত হইতে পারে, তজ্জন্ত ১৮টী রোগীর শধ্যার ব্যয় নির্বাহার্থ 


৩৩৬ বংশ-পরিচয়। 


তিনি মাসিক ছুই শত পঁচিশ টাকার স্থায়ী দানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
এই ভাবে প্রতিশ্রতিমত আন্তরিকতার সহিত কাধ্য করিয়া মুক্ত হস্তে 
অর্থব্যয় দ্বারা এই কলেজের তিনি কতকগুলি অস্থবিধ। দূর করিয়া 
লোকের চিরআশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন বিগত ৬ই এপ্রেল ১৯২০, সালে 
বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণালডসে এই উ্ধধালয়ের দ্বারোম্মোচন-সভার 
অধিবেশনে মন্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন । দেবেন্দ্র বাবু ্বর্ণময় চাবি 
তাহাকে উপহার দিয়া এ চাবির ছ্বারা দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
দ্বারোন্মোচন করিতে অন্থরোধ করিলেন। বঙ্গেশ্বর দ্বারোস্মোচন প্রনঙ্গে 
নিষ্ললিখিত বক্ত্‌তাটী দিয়াছিলেন £__ 
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রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছর । ৩৩৭ 


তুতপূর্বব বড়লাট-পত্থী মহাপ্রাণা লেডি চেমস্‌ফোর্ড মহোদয়া 
কুষ্ঠরোগীদিগকে সাহাষা করিবার জন্য সংবাদপত্রে সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । এই সংবাদ পাঠ করিয়া তিনি সানন্দে রেভারেগু 
ফাঙ্ক ওল্ডরিভ (59০7951) ৮ 676 [0015 111551017 6০ [80915 ) 
মহাশয়ের মারফতে ৮০্টী কুষ্টরোগীর জন্য মাসিক ছুই শত মুদ্রা 
স্থায়াদানের ব্যবস্থা করেন ॥ তাহাতে মহামান্য। লেভী চেম্দ্‌ফোর্ড 
মহোদয়া ১৯১৯ খুঃ অবের ৩*শে আগষ্ট সিম্লাতে কুষ্টরোগীদের শুশ্রুষ। 
জভায় (81155191101 1501)9৮ 10 10019র এক 10966156এ ) 
কৃতজ্ঞতাভরে বলিয়াছেন-__ 

58 19776]005016157 0 10. ইত 81000101507559866160 
5:01 ০৮৮] 07010819695 00 6108 08101706%, 1 0150010- 
৮৮০1] 10801101017, 

এই সমস্ত দাতব্য কাধ্য যাহাতে হ্থন্দরভাবে সমাধ! হয়, তঙ্জন্য 
বঙ্গদেশীয় সরকারী ট্রষ্টির হস্তে (011019] 1789695 0£ 13970224] ১ এক 
লক্ষ পচাত্তর হাজার ছয় শত ( ১, ৭৫, ৬০০২) টাকা মূল্যের সম্পত্তির 
দানপত্জ গচ্ছিত ঝাখিকাছেন । এহ টাকার স্থ্দ হইতে তাহার মহাপ্রাণত। 
দেশবাসীকে নিত্য ম্মরণ করাইয়। দিবে । 

অনেক মৃহামাত দানশোগু ব্যক্তি সাধারণ দানের জন্য স্যাস পত্র 
(405৮ 199৪4) করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত রায় বাহাদুরের ন্যাসপত্রে 
বেশ একটী নৃতনত্ব ও তাঁক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাঁওস্ব! যায়। ইহার আভাস 
পুর্বেবাক্ত )২]১০১এ দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত সম্পত্তির বার্ষিক 
আয় পনের হাজার টাকা ( ১৫,০০০) নির্দিষ্ট আছে। এই টাকার 
প্রায় এক তৃতীয়াংশ ঘারা শাবার একটা ফণ্ডের ( 8996:%০ [78000 ) 
স্ষ্ট হইবে এবং যখন এই চ২99৪:%৪ 50 প্রত্যেক পনর বৎসরে 

২ 


৩৩৮ বংশ-পরিচয় । 


লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে, তখন তাহা আবার মুলধনতৃক্ত .কর! হইবে 
এবং তাহার স্থদ হইতে আবার অতিরিক্ত দাতব্য-অন্ুষ্ঠান সম্পাদিত 
হইবে। এই প্রকারে পনর বৎসর অন্তর লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন 
যেমন বুদ্ধি পাইতে থাকিবে, বার্ধিক স্থদের পরিমাণ সেইব্দপ বৃদ্ধি 
পাইয়া দীন দরিদ্রের সেবা কাধ্যের আয়তনও ক্রমশ:ই বাড়িতে 
থাকিবে, এবং কালে মহাপ্রাণ দেবেন্দ্রনাখের নাম দেশের দীনছুঃখীরা 
গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইবে। এইখানেই দানবীর দেবেন্্রনাথের 
দান-কার্যের শেষ হয় নাই। রেভারেগ্ড ওন্ডরিভের (7২০৬, 
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মুখে মান্্রাজের লোকেরা অন্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা! কুষ্ঠরোগে বেশী 
আক্রান্ত হয় শুনয়। মান্দ্রাজের লোকের জন্যও তাহার কোমল প্রাণ 
ব্যথিত হইয়া উঠে । তাই সেদিন তিনি মান্দ্রাজের “ভেদাখোরাসলুর” 
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জন্য ৬৯০০২ টাক! দান করিয়াছেন । 

এ সম্থঙ্গে রেভারেণ্ড ফণী্ক ওল্ডরিভ মহোদয় তাহাদের মিসনের 
১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের বার্ধিক রিপোর্টে লিখিয়াছেন - 
(001187078 (1৮813 

৭8 চ0896081]) 18006190 61৭18557987 ৪৪ 611 
91৮০৮ 17 1389০০ 1০১970১8196) 11011105০01? 08101068, 
170 020০7০00811 00878৫0190৮ 8806 05195662 100019876 
1 01১91020005 01 0178 1367)09] 001018]0709668 %00. £017 61715 
000) 00511159100 18 60 190988, 80. [000960167 % 5010) 01 
ও 2400 1067 8100077) 800 1899759 [000 19 %180 199105 79116 


0] 10000 10101) 016 ৪10 61580. 60 6118 11158101) 090 16 








এটনাঁ-যাট, ল্ঃ 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর । ৩৩৯ 
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এইরূপ মহা প্রাণ ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাদের দেশের ও জাতির 
গৌরব । ভগবান তাহাকে নিরাময় ও দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের 
গৌরবভাজন করিয়। রাখুন । তাহার পাঁচটা পুত্র_-শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্দ্র, 
শ্রীযুক্ত গণেশচন্্র, শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র, শ্রীযুত গৌরচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ__. 
সকলেই বুদ্ধিমান এবং পিতার পদাক্ক অন্থলরণে সদা যত্ববান। তীহারাও 
অমায়িক এবং পিতার ন্যায় পরছুঃখে সহা্ভুতিসম্পন্ন । পুত্রগণ সকলেই 
স্বাধীন ব্যবসায়ে নিষুক্ত রহিয়াছেন। রায় বাহাদুরের বংশ লক্ষী ও 
সরম্বতীর মিলনভূমি। তাহার নান। সদ্গুণের পুরস্কারস্বব্ধপ গভর্ণমেণ্ট 
তাহাকে ১৯২০ খ্রীঃ অন্দে জুন মাসে “রায় বাহাছুর” উপাধি দ্বারা ভূঘিত 
ও সম্মানিত করিয়াছেন । 


অব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক । 


৬অদৈযৈত কুমার মল্লিক মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র ৬ব্রজেন্দ্রনাথ 
মল্লিক রায় বাহাছুর দেবেন্দ্র নাথের অগ্রজ | ইনি ১৮৫০ শ্রীষ্টাব্বের ১*ই 
ডিসেম্বর তাখিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ গ্রীষ্টাবের ৩০শে জাুয়ারী 
ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি ১৮৬৮ থুষ্টাবে হেয়ার স্কুল হইতে 


৩৪০ বংশ-পরিচয় । 


এগ্টান্স পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে 
ভষ্িহন। ১৮৭০ থুষ্টাব্বে ইনি এফ-এ পরীক্ষা দেন; কিন্তু অক্তকার্ধ্য 
হন। তাহার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত ইনি বাটীতে পাঠাভ্যান করেন। 
অত:পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এটা পিটার এণ্ড কোম্পানীর আফিসে 
আর্টিকেল ক্লার্ক হন । ১৮৭৯ খ্রীগ্ান্ে ইনি পিটার কোম্পানীর 
আফিল পরিত্যাগ করিয়া হ্যারি কোম্পানীর আফিসে যোগদান 
করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি এটর্পীগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'এটরাঁ- 
শ্রেণীভুক্ত হন । ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি “ডেনিস ও মল্লিক” নামে স্বতন্ত্র 
আফিদ খুলেন | ইনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ইনি মতিলাল শীলের ফি, স্কুলের সেক্রেটারা 
ছিলেন | ১৮৯০ হইতে ১৮৯৭ থৃষ্টাবঝ পর্ধান্ত ইনি পন্থ্বর্ণবণিক চেরি- 
টেবেল এসোসিয়েসনে”্র অনারারী সেক্রেটারী ও আইন-বিষয়ক পরামর্শ- 
দাতা ছিলেন । ইনি জীবনের শেষ পর্যন্ত কলিকাতার 156 ৪৮৮10 
[ু0া5, 00, 81015669 ছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবুর একমাত্র পুত্র নগেন্্রনাথ 
মল্লিক মহাঁশয় গত ১৯১৯ গ্রীষ্টান্দে ১লা জুলাই লোকান্তরিত হন। ব্রজেন্দ্রবাবু 
স্বাতিব্সল ও নীরব কর্মী ছিলেন। লাট প্রানাদের দরবারে ও লেভিডে 
তিনি নিমন্ত্রিত ইতেন । 


প্ীযুত কার্তিকচরণ মল্লিক। 


শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিক মহাশয় রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ 
মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র । তিনি সন ১২৮৫ সালে ৩০শে কার্ডিক কাত্িক 
পূঙ্জার রাত্রিতে তাহার মাতুল ৬হরনাথ মল্লিক মহাশয়ের চিৎপুরস্থ 
বাটাতে জন্মগ্রহণ করেন । কার্তিক পূজার দিন জন্পগ্রহণ করিয্বাছিলেন 
বলিয়। তাহার নাম কার্ভিকচরণ রাখ! হয় ৷ 





শ্রীযুক্ত কান্তিকচরণ মল্লিক 


রায় দেবেজ্্নাথ মল্লিক বাহাহুর। ৩৪১ 


ছয় বংসর বয়সে তিনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলে প্রেরিত হুন এবং 
সেখানে হুখ্যাতির সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। অধ্যয়নকালে তিনি 
ডিবেটিং ফুটবল প্রভৃতি ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। প্রতি বংলর তিনি 
পারিতোধিক পাইতেন। পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়৷ পিতা! রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছুরের বাবসায়ে যোগদান 
করেন। দেবেজ্্রবারু সেই সময়ে চায়ের ব্যবসা করিতেন । ব্যবসায়ে 
পুত্রকে মহযোগী পাইয়া দেবেন্দ্রবাবুর শক্তি দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল এবং 
পুত্র অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পিতার ব্যবসায়ে 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্ববান হইলেন ! 

ইনি ১৮৯৯ সাঁলে"কাত্িকচরণ এণু কোং*নামক একটা নৃতন ব্যবসায় 
আরম্ভ করেন। সেয়ার, কোম্পানির কাগজ, ব্যাক্কিং প্রভৃতি কাধ্যেও 
ইনি বিশেষ লাভবান্‌ হন। 

কান্তিকবাবু ১৯০০ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে চিৎপুরের রাজবংশীয় 
কুমার কেদারনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এ সময় তিনি 
বাবসায়ে বিলক্ষণ বুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায় কার্যে সম্মত 
দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া রাক্রিতে ইউরোপীয় শিক্ষকের নিকট 
অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ১৯০১ খুষ্টান্দে ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষা করেন 
এবং অর দ্রিনের মধ্যে গৃহ নিম্নাণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়। 
১৯০২ খুষ্টাৰ হইতে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর জন্য বড় বড় বাটা 
তৈয়ারি করাইতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় ইহার পূর্বে কাহিকবাবু 
যেরূপ ধরণের।বাটা ( 815091005 ) তৈয়ারি করেন, সেরূপ বাটী আজ- 
পর্যস্ত নিশ্মিত হয় নাই। আজকাল সাধারণে এরূপ গৃহের পক্ষপাতী, 
তাই কলিকাতায় এইকপ বহু গৃহ নিশ্মিত হইতেছে । 

প্রতিদিন কত খনী ব্যক্তি কি ধরণে গৃহ নিশ্মীণ করিবেন তাহার 


৩৪২ বংশ-পরিচয়। 


জন্ঠ কাণ্িকবাবুর সহিত পরামর্শ করিতে আনেন । তিনি অল্প দিনের 
মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন । 

যে সময় ভূতপূর্বব বড়লাট-পত্ঠী লেডি চেম্্সফোর্ড কুষ্ঠরোগীর 
চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্ত সংবাদপত্রের যারফতে ভারতবাসীর নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই সময় কার্তিকবাবু এ সছন্দেশ্ত-সাধনের জন্য 
পিতাকে লাট-পত্বীর প্রস্তাব অবগত করান এবং কালবিলম্ব ন! করিয়া 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কুষ্ঠনিবাসে যাহাতে রোগীরা! স্বচ্ছন্দ 
থাকিতে পারে সেইরূপ ভাবে প্তার অন্রকরণে অর্থ দান করিয়াছেন । 
ইনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে প্রতি মাসে গোপনে অর্থ লাহাষ্য করিম! এবং 
অনেক দরিদ্রকে বিপদের সময় অন্যের অজ্ঞাতসারে অর্থদান করির়! 
তাহাদের অভাব দূর করেন। কাঠিকবাবু তাহার পিতামহের সহিত 
বালাকাল হইতে একত্র থাকিতে ভালবাসিভেন। তাহার নিকট হইতে 
কাঠ্িকবাবু ধর্্শান্ত্র শিক্ষা করিতেন। কিরূপে সমাজ চালনা করিতে 
হয়, কিরূপে কাহার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, এ সমস্ত বিষয় অভি 
অল্প বয়সেই উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাই আজও যে সমস্য 
গুরুতর প্রশ্ন সুবর্ণ বণিক সমাজে উত্থা পিত হয়, তাহ তিনি স্বন্দরভাবে 
নিষ্পতত্ি করিয়া দেন। কাণ্তিকবাবু লোকপ্রিয় এবং শান্ত গ্রকতিবিশিষ্ট, 
সমস্ত দিন কার্ধান্ত্বে তাহাকে বিভিন্ন লোকের সহিত কথা কহিতে হয়, 
কিন্তু তাহার কখনও বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায় না । এই ভ্রাতৃবিরোধের 
দিনে কান্তিকবাবু ও তাহার ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব 
দেখিতে পাওয়া৷ যায় তাহ! অঙ্গকরণ যোগ্য । তিনি যেমন প্রিম্বদর্শন, 
তেমনই সচ্চরিজ্র । তিনি অনাড়স্বর, বিনয়ী ও সদালাপী । 








রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছর ৷ ৩৪৩ 


শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মল্লিক | 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গণেশ ঢজ্ 
অল্লিক ১৮৮৬ খুঃ অন্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার তারিখে ২৫ নং 
শোভারাম বসাকের লেনে তাহার পিভ্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন । অতি 
শিশুকাল হইতেই তিনি নিভীক। কাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার তিনি 
কখনই দেখিতে পারেন না। এবং বাল্যকাল হইতেই তিনি 
পরছুংখ দূর করিতে সর্ববদ! যত্ববান। বংশের প্রথাহ্ছসারে পাঁচ বৎসর 
বয়সে তিনি পাঠশালায় ও পরে হিন্দু স্কুলে প্রেরিত হন। তথায় নিয়মিত 
ক্লাসে পাঠ অধ্যয়ন করিয়া ০৮০৮০) 0০011659 এ প্রেরিত হন। অগ্রজ 
শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্দ্র মৃল্লিক মহাশয়ের ন্যায় ইনি ভিবেটিং, ফুটবল প্রভৃতি 
ছাত্রগণের উপকার-প্রদ অনুষ্ঠানে বিশেষরূপে সহায়তা করিতেন । ক্লাসে 
ইনি একজন ছাত্র মহলে নেতা! ও পারদর্শী সভ্য ছিলেন। গণেশ বাবু 
সাহদিকতা ও সত্যবাদিতার জন্য শিক্ষকগণের নিকট ভালবাসার পাত্র 
হইয়াছিলেন। ইনি বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া উনিশ বৎসর বয়সে 
চোরবাগানের স্থবিখ্যাত রাজা ৬রাজেন্তর মল্লিক মহোদয়ের 
প্রপৌত্রীকে বিবাহ করেন) এ সময় হইতে তিনি পিতার ব্যবসায়ে 
যোগদান করেন ।॥ কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়। তিনি বিশেষ যোঁগ্াতার 
সহিত বিষয় কন্দ পরিদর্শন করিতেছেন, তিনি কমশ্মচারীগণের 
প্রভু ও বন্ধু, তাহাদের নিকট হইতে কাধ্য আদায় করিতে ও 
তাহাদের প্রয়োজনে সর্বতোভাবে সাহীধ্য করিতে ইনি সর্বদা তৎপর 
যেকোন ছুঃস্থ ব্যক্তি অভাবের কথ! জানাইলে তিনি তাহার অভাব 
মোচনে সর্বদা ফত্ববান। কেবল তাহাই নহেঃ যে কোন সদছুষ্টানের 
জন্ত সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে তিনি সর্বদা তাহাতে সহাঙ্ছৃভৃতি করিয়। 


৩৪৪ বংশ-পরিচয় । 


থাকেন। এসমন্ত সৎগুণ গণেশ বাবু ও তাহার অনুজগণ কাষ্তিক 
বাবুর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। ইহারা সকলেই জ্োষ্ঠের 
অন্থগত । গণেশ বাবু স্বর্ণ বণিক দাতব্য ভাগারের (985210% 887] 
01506909 435001507 ) কাধ্য বিশেষ যত্ব সহকারে করিয়া 
থাকেন। এ সমস্ত সংগুণে ভূষিত বলিয়া অল্প বয়সেই তিনি অন্যান্ত 
সভার সবস্যরূপে গণ্য হইয়াছেন। তাহার পিতা ছুঃস্থদিগের ও কুষ্ঠ 
রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত হাসপাতাপ ও বাসাগ্রার দান 
করিয়াছেন, সেই সমস্ত কার্ধাভার ইহারই উপর ন্যস্ত আছে। 
বেলগেছিয়া হাসপাতালে রায় বাহাছবরের নামে যে ওয়ার্ড ও দাতব্য 
ওষধালয় (086090£ 07090169019 [0190909গ/য ) আছে, গণেশ বাবু 
তথাকার কাধ্য স্থচাক্ষবূপে নির্বাহ করিবার জন্য ও রোগীদিগের 
পথ্যাদি গুঁষধধের নিম্মম মৃত ব্যবস্থা হইতেছে কিন! দেখিবার জন্ত প্রতি 
সপ্তাহে ছুইবার করিয়। যাইয়! থাকেন। 


শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মল্লিক | 


শ্রীুক্ত মহেশ চন্দ্র মলিক রায় দেেবেজ্র নাথ মল্িক বাহাদুরের 
তৃতীয্ম পুত্র। তিনি ১৮৮৮ সালে কলুটোলা ২৫ নং শোভারাম 
বসাকের লেনে পিভৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বদর বয়সে তিনি 
পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেখানে পাঠ সমাপ্ত হইলে হিন্দু স্কুলে 
ভন্তি হন। তৎপরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা 
[0০%৪6০0. 01188 এ [7081708 018 পধ্যস্ত পাঠ করিয়া বিদ্যালয় 
ত্যাগকরতঃ বিষয় কম্ম করিতে আরম্ভ করেন। একুশ বখ্সর বয়ে 
তিনি একেদার নাথ রায়ের কন্তাকে বিবাহ করেন। তিনি বাল্যকাল 
হইতে পরছুঃখ-কাতর, বিনয়ী; মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান ও সৎগুণে বিহ্ৃষিত । 





শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মল্লিক 








লি 


নিত 





রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছুর । ৩৪৫ 


কেহ বিপদে পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি পিতা মাত! প্রভৃতি 
নকলের অজ্ঞাতসারে তাহার প্রার্থন! পূরণ করেন । 


শ্রীযুক্ত গৌরচরণ মল্লিক | 


১৮৯২ খুঃ অন্বে ওরা মাচ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত গৌরচরণ মল্লিক 
জন্মগ্রহণ করেন। গৌরবাবু রায় বাহাছুরের চতুর্থ পুত্র। ইনি পাচ 
ব্সর বয়স হইতে স্থানীয় পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। 
পরে কলেজে ভণ্তি হন এবং তথায় কেন্বিজ বিদ্যালয়ের টেন ষ্র্যানভার্ড 
পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া শারীরিক অস্থস্থতার জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে 
বাধা হন। অধ্যয়ন কালে ১৯১১ খুষ্টান্ধে কলিকাঁতার প্রসিদ্ধ দাতা রাজা 
৬রাঁজেন্দ্র ম্লিক মহোদয়ের পৌত্রীকে ইনি বিবাহ করেন। গৌর বাবু 
বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট অতান্ত ভালবাসার পাত্র 
হইয়াছিলেন। তাহার স্বভাব এখন ৪ শিশুর মত সরল, তাই ছোট ছোট 
শিশুর! তাহার কাছে সর্ববদ। থাকিতে ভালবাসে । পিতার সকল গুণ পুত্র 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 

তিনি কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী ৪ আধুনিক ব্যায়াম ক্রীড়ায় হুনিপুণ 
এবং স্থাসনিষ্ঠ, নর, মিষ্টভাষী ও আশ্রিত-বৎস্ল। 

ধনকুবেরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অহঙ্কীরেব বিন্দুমাত্র আভাস 
তাহাতে দৃষ্ট হয় না। 

তিনি স্থবর্ণবণিক দাতব্য সভার (898%5009 92105 007505019 
4888001860 ) সভ্য এবং লাট প্রাসাদের লেভির নিমস্ত্রভৃক্ত সভ্য ও 
নানা সভার সদস্য । 


৩৪৬ বংশ-পর্িচয়। 


শ্রীঘুত হরিচরণ মল্লিক । 

শ্রধৃত হরিচরণ মল্লিক রায় বাহাদুরের পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র । ইনি 
১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর 
বয়সে পাঠশালা ভর্তি হন। সেখানে পাঠ সমাঞ্ধ হইলে ডতেটন 
কলেজে, পরে সেখান হইতে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে কেমৃত্রিজ সিনিয়র 
্যাগডার্ড পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১৯১২ থুষ্টাবে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া 
বিষয় কার্য দেখিতে আরম্ত করেন। ইনি অতি উৎকষ্ট ছাত্র ছিলেন। 
নিয়মিত পাঠ অভ্যাস করিতেন বলিয়া শিক্ষকগণ ইহাকে বেশ তাল- 
বাসিতেন। বিদ্যালয় হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহ ভিক্ষুকদিগকে সঙ্গে 
যাহ। থাকিত তাহাই দান করিতেন। গুঁহে কেহ সাহাষ্য প্রার্থনা করিতে 
আসিলে পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তাহাকে অকুন্তিতভাবে সাহাঘ্য 
করিতেন । সেই জন্য অল্প বয়সেই 'স্থরর্ণবণিক দাতব্য সভার কর্তৃপক্ষ 
হরিবাবুকে তাহাদের সভার সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। কেবল তাহাই 
নহে, ইনি লাট প্রাসাদের লেতির নিমন্ত্র-তালিকা-তুক্ত ও অপরাপর 
সভার মদন্য ৷ 





স্বর্গীয় রায় রমণীমোহন রায় চৌ এুরী বাহাছুর 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাছুর। ৩১৬ ক 


রায় দেবেক্দ্র নাথ মলিক বাহাদুরের 
ংশ তালিকা! । 
দৈবায়ত্তৎ কুলে জন্ম । 


৬বনমালী মজিক ( দে-_গৌতম গোজ ) 
মৃত ১০১৪ সাল (০০স্নজিল্রন্ষ৮ উপাধি প্রার্চ হইয়াছিলেন ) 
] 
৮বৈষ্যনাথ 
| 
৬কষ্ণদাস 
মৃঃ ১০৮৬ সাল 
| 
৬রাজারাম 
স্বঃ ১১০৮ সাল 
1 
৬দর্পনারায়ণ 
সঃ ১১৪৬ সাল 
] 
৬নয়ানচাদ 
মু: ১১৮৩ । চৈত্র অশোক যষ্ঠী 
| 
৬নিমাইচরণ 
মুঃ ১২১৪ । ৯ কার্তিক শনিবার আঙ্বিন-কষ্ণাষ্ মী 


৩৪৬ খ বংশ-পরিচয়। 


৬রামগোপাল 
সঃ ১২৪০। ২৩ পৌষ কৃষ্ণা-একাদশী রবিবার 
1 
৬অদ্বৈতচরণ 
সঃ ১৩০৬1 ৩০ আশ্বিয 
] 
| ] | 
৬ব্রজেজ্নাথ (৮০/:)6) ৪৮ 14) রায় দেবেন্দ্রনাথ বাহাছুর যোগেন্দ্রনাথ 
17000 199109097 )1521561960, ] 
সঃ ১৩২৬ । ১৬ মাঘ শুক্রবার ভৈমী একাদশী | 
| | 
৬নগেন্্রনাথ | 
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তুষভাগ্ডার জমিদার বংশ । 
আদি নিবাস চব্বিশ পরগণা । 
বংশ-তালিক। 
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রাজারাম রায় চৌধুরী 
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( আওরঙজেবের সময় ) 


রামদেব রায় চৌধুরী 


দেবীগ্রসাদ 'রায় চৌধুরী রাজ! নরদেব চৌধুরী 
[ দত্তক পুত্র] | [ গরসজাত পুত্র ] 
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] 
সুর্ধাপ্রসাদ রায় চৌধুরী (দত্তক ) 


৩৪৮ বংশ-পরিচয়। 
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স্বর্গীয় ভগবতী দেবী চৌধুরাণী 





তুষভাণ্ডার জমিদার বংশ । ৩৪৯ 


তুষ ভাগারের জমিদার বংশ অতীব প্রাচীন । সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
সময় হইতে এই বংশের গৌরব প্রতিপতি অক্ষু্ রহিয়াছে । এই 
ংশের আদিপুক্রষ মুরারিদেক ঘোষাল ভট্টাচার্য । কলিকাতা 
মহানগরীর দক্ষিণ ২৪ পরগণ। জেলায় তাহার আদি বাসস্থান ছিল। 
তিনি রাজ! আদিশুর কর্তৃক আনীত মহধি ছান্দরের বংশ সম্ভৃত ভূ-কৈলাশ 
রাজপরিবারের অন্তর্তক্ত ব্যক্তি এবং একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন । 
তিন ৬রসিক রায় বিগ্রহকে লইয়। এতধঞ্চলে শুভাগমন করেন । সেই 
বিগ্রহ এখনও তুষভাগ্ডার জমিদার বাটীতে স্থাপিত আছেন। তিনি ঘটনা- 
ক্রমে ইং ১৬৩৪ সনে কোচবিহার রাজধানীতে উপনীত হন । ততকালে 
সমগ্র রংপুর কোচবিহার রাজোর অন্তরক্ত ছিল এবং বর্তমান করতোয়া- 
নদী পর্য্যন্ত ইহার সীমা ছিল । মুর্ারিদেব কোচবিহারে উপনীত হইয়া 
কোচবিভারের তৎকালীন অধীশ্বপ্পীর ( খাঁন ভাঙ্গর-রাই বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন) নিকটে উপস্থিত হন এবং এতদঞ্চলের বসতি স্থাপনের ইচ্ছা 
করিয়া কিছু ভূমি প্রার্থনা করেন৷ মহারাণী তাহাকে দেবসেবার জন্য 
ঘনেষ্টাম, * ছোট খাতা, বামুনীয়া ও সেখসথন্দর এই সমন্ত মৌজ। দান 








৬ এই স্ স্থানের বর্তমান নাম তুমতাণ্ডার | মুরারি (দেবকে কোচবিহারে মভারাণী 
কহিবারী দাল করিয়াছিলেন, বিস্তহিনি শুক্রের দান গ্রহণে অসম্মত ছন ও মহাৰাণীকে 
তাহার প্রদণ্ড সম্পত্তির জন্য কিছু খাক্ন! গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন | মহ।র'ণী 
তাহাকে বঙ্কেন যে, আপনার জমিদারীতে উৎপন্রধানা হইতে যে পকল তুষ পাঁওদ়| যাইবে 

তাহাই আমাকে পাঠাই দিঝেন,আমি তদ্দার! এখানে বজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিব. 
তদনুষায়ী পূর্ব্বকালে তুষার হইতে বনু "তুষ” কোচবিহারে প্রেরিত হইত । এই তুষ- 
গুলি তুষভাগারে জমিদার বাটার পূর্বে অনতিদুরে সংগ্রহ করিয়! শ্তপ করিয়া রাখ! হঈত। 
এই জন্তে এ স্থানের নাম তুষভাওর হুইয়াছে। বৃদ্ধ লোকদের মুখে শুন বার ৪০1৫, 
বঞ্চদর পূর্বে এ স্প খুঁড়িয়! দেখিলে তুষ বাহির হইত । এখনও জমিদারী কাগজপত্রে 
তুবভাগার লিখিত হয়৷ 


৩৫০ বংশ-পরিচয় । 


করেন। তজ্জন্য উক্ত প্রত্যেকটা মৌজার মধ্যে রসিক রায় দেববি গ্রহের 
নামে অন্যাপি দেবোত্তর সম্পত্তি বিদ্তমান রহিয়াছে । তদস্কুঘায়ী 
মুরারিদেব তুষভাগ্ডারে আগিয়া বলতি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তিনি 
কোচবিহারের রাজএষ্টেটে কোন কার্য করিতেন। তুষভাগডারেই 
তাহার বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা ক্রমান্বয়ে তুষভাগ্ডারে 
জমিদারী পরিচালন করিয়াছেন। যুরারিদেব ঘোষাল ভট্টাচার্যের 
পুত্র ৬মুকুন্দদেব ঘোষাল ট্রাচার্ধ্য তৎপুত্র ৬মধুস্থদন ঘোষাল ভষ্টীচার্য্য 
এবং তৎপুন্র ৬রাজা রাম রায় চৌধুরী । 

৬রাজারাম রায় চৌধুরী নবাব সরকার হইতে প্রায় চৌধুরী” 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এই প্রায় চৌধুরী” উপাধিটি ইহাদের বংশানু- 
ক্রমিক হয়। রাজারামের পুত্র রামদেব রায় চৌধুরী অপুত্রক অবস্থায় 
অনেকদিন অতিবাহিত করিয়া! দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ 
করেন। কিন্তু ভগবানের অঙ্গ গ্রহে কিছুদিন পরে তাহার গরমে একটি 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম রাজা নরদ্দেব রায় চৌধুরী । 
তিনি দত্তক-ভ্রীত| দেবী গ্রসাদ কর্তৃক উৎপীড়িত ও রাজাচ্যুত 
হইয়া মনোছুঃখে বাদশাহের রাজধানী দিল্লী নগরীতে গমন করেন। 
তিনি একজন স্থগায়ক ও সঙ্গীত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন 
দিল্লীর রাজপ্রাসাদের সন্লিকটে যমুনাতটে বসিয়া মনের দুঃখে 
এক বিষাদ সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। সেই স্থুললিত সঙ্গীততানে দিগন্ত 
মুখরিত হইতেছিল। বেগম সাহেবা অন্ত:পুর হইতে সেই মর্শম্পর্শা 
সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন ও গায়ককে রাজসভায় আনয়ন করিবার 
জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করেন। তদনুষায়ী নরদেব রাজসভায় নীত 
হইলেন ও বাদশাহ সমীপে স্বীয় জীব্ন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন । বাদশাহ 
ত্বাহার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়া! তাহাকে “রাজা* উপাধিতে ভূষিত করেন 


তুষভাগ্ডার জমিদার বংশ। ৩৫১ 


এবং তাহার সঙ্গে ১০০৭ হাঞ্জার ফৌজ দিয়া তুষভাগারে 
পাঠাইয়া দেন। তৎকালে খোড়াঘাট নামক স্থানে বাঙ্গালার স্থবেদার 
বাস করিতেন। বাদসাহ তাহার নামে এই মন্ে এক পরওয়ানা দেন 
ষে, প্রেরিত নরদেব চৌধুরী বাদশাহ সরকার হইতে “রাজা” উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাকে ঘোড়াঘাটের নিকটবর্তী সমস্ত ভূমি 
জায়গীর দেওয়! হইয়াছে, তিনি অগ্য হইতে জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত 
হইলেন। এদিকে দেবীপ্রপাদ এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন ও 
তুষভাগ্ার পরিত্যাগ করিয়া তদীয় জমিদারীর অন্তর্গত সিন্দুর্ণা গ্রামে 
(বন্তমান হাতীবান্ধায়) বাড়ী করিলেন। দুর্ভাগ্যবশত; রাজ! 
নরদেব চৌধুরী তুষভাগ্ডারে পৌঁছিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। 

তাহার মৃত্যুর পর দেবীপ্রসাদ পুনরায় তুষভাগ্ডারে আদিয়। 
জমিদারী পরিচালন। করিতে থাকেন । তিনি স্বীয় নামানগসারে দেবীগঞ্জে 
একটা হাট বসাইয়াছিলেন। তাহা এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে । তিনি 
অন্দর মহলের মিলান কোঠা! প্রস্তুত করেন; তাহা অগ্যাপি বর্তমান 
আছে। ইহাই তুষভাগার জমিদার বাটার প্রথম ইষ্টকালয়। দেবী 
প্রসাদের সহধর্মিনী ব্রহ্মময়ী দেবী স্বীয় পতিদেবের সহিত সহ্মৃতা 
হন। দেবী প্রসাদের দত্তক পুত্রের নাম স্ক্ষ্যপ্রনাদ রায় চৌধুরী । 
তিনি ক্রমান্বয়ে রংপুর জেলার অধীন নাঁওডাঙ্গ। গ্রাম নিবাসী শিবেশ্বর 
সেহানবীশের ছুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তীহার প্রথমা পত্বীর 
নাম ৬জয়দুগা দেবী চৌধুরাণী এবং দ্বিতীয়ার নাম মৃ্য়ী দেবা 
চৌধুরাণী (অপর নাম পরিজাত দেবী চৌধুরাণী )। জয়ছূর্গা দেবীর 
গর্ভে কানীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এবং মৃশ্মপ্ী দেবীর গর্ভে একটা কন্তা 
জন্ম গ্রহণ করে। সেই কন্তা অকালে কালগ্রাসে পতিতা হ্য়। 
জয়দুর্গা দেবীও ষথারীতি সংসারধশ্ন প্রতিপালন করিয়া! স্বীয় স্বামীর 


৩৫২ বংশ-পরিচয়। 


সহিত সহমত হন। তৎকালে তুষভাগ্ডারনিবাদী হিসাবিয়ারা 
তুষভাগারের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাহারা জয়ছুর্গা দেবীকে 
সহমৃত। হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্ত তিনি শুনিলেন না । 
তাঁহারা গোপনে ম্যাজিষ্রেট সাহেবকে এই সংবাদ দিলেন । ম্যাজিষ্টেট 
সাহেব তুষভাগীরে আসিয়া জয়ছুর্গা দেবীকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্ত 
তিনিও তাহাকে সন্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। জয়ছুর্গা দেবী 
ম্যাজিষ্্রেটকে বলিলেন, "আমি সতী, হ্বামীর পদ পৃজাই আমার 
জীবনের ব্রত, স্থতরাং তাহার মৃত্যুর পর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ 
কি? আমি স্বামীর সহিত নিশ্চয়ই সানন্দে সহমত! হইব, তাহাতে 
আমার একটু ও কষ্ট হইবে না।” তাহার প্রমাণ ম্বরূপ তিনি প্রজ্লিত 
অনলে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। হম্ত দঞ্চ হইতে লাগিল কিন্ত 
তিনি একটুও কষ্টান্থভব করিলেন না, ম্গাজিষ্ট্রেট সাহেব এই অলৌকিক 
কায) দেখিয়া বিন্মিত হইলেন এবং তাহাকে সহমৃতা হইতে আদেশ 
দিয়। চলিয়া গেলেন । জনুছূর্গী দেবী হাসিতে হাসিতে জ্জলন্ত চিতায় 


আরোহণ করিলেন । 
তিনি মৃত্যুকালে পুত্র ও পুত্র বধূকে কয্মেকটা উপদেশ দিয়া ঘান। 


(১) ৬বাসস্তী পুজা করিতে পারিবে না । 

(২) খাস্ব ভিটার চৌয়ারী (চারিচাল বিশিষ্ট ঘর) তুলিতে 
পারিবে না। 

(৩) অতিথি ফিরাইতে পারিবে না। 

(৪) পান গাছ রোপন করিতে পারিবে না। 

(৫) ঢে'কি করিতে পারিবে ন|। 

(৬) ত্রদ্ষোত্র অপহরণ কিংব! ব্রাক্ষপকে অপযান করিভে 
পারিবে না। 





স্বর্গীয় অনঙ্গমোহন রায়চৌধুরী 


তৃষভাগ্ডার জমিদার বংশ । ৩৫৩ 


বদি এই সকল কথার অন্তথা হয় তবে তোমাদের ভয়ানক অনিষ্ট 
হইবে এবং তোমরা নির্ববংশ হইবে | স্ুরধ্যপ্রসাদ বিভিন্ন স্থান হইতে 
ব্রাহ্মণ আনয়ণ কিম্বা তাহাদিগকে ব্রন্মোতর দান করেন। তদবধি 
তুষভাগ্ারে ব্রাঙ্মণগণ স্থায়ীভাবে বাস করিয়া আসিভেছেন। স্থধ্য প্রসাদ 
রায় চৌধুরীর পুত্র কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী রাজ্য কোচবিহারের অধীন 
গোবরাছরা নিবাসী ৬কালী প্রসাদ হিসবিয়া মুন্োফীর কন্ত। 
৬ভগবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তীহার নামানুসারে তুষভাগ্তারের 
পশ্চিমে অবস্থিত বন্দরের নাম “কালীগঞ্জ” হইয়াছে । তিনি অত্যান্ত 
বিগ্টোৎসাহী ছিলেন। তাহার যত্বে তুষভাগারে একটি টোল স্থাপিত 
হইয়াছিল। তিনি গয়া, কাশী প্রসৃতি তীর্থ পর্যটন করিয়া ৩২ বৎসর 
বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন। ভাহার ছুই পুত্র, রমনীমোহন ও 
অনঙ্গমোহন । তদীয় মৃত্যুর পর জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়, কিন্তু 
তাহার বুদ্ধিমতী পত্রী ভগবতী দেবী চৌধুরাণী মহামান্ত কোর্ট 
অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে জমিদারী ইজার! লইয়া নিজেই পরিচালন! 
করিতে থাকেন । তিনি ১২৯০ সালে একটা রথ প্রতিষ্টা করেন। ২৪ 
বৎসর পর্যন্ত এই রথ পৃজা হইয়াছিল। ইহাতে তুষভাগারে বিশেষ 
মহোৎসব হইত । তিনি প্রতি বৎসর বৈশাখ সে কালীগঞ্জ বন্দরের 
পশ্চিমে একটি জলসত্্ স্থাপন করিয়া পথিকগণকে দি চিড়া বাতাস! 
প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ করাইভেন এবং এই কাধ্যের জন্য তিনি এইখানে 
একটি পুক্ষরিণীও খনন করিয়াছিলেন । উক্ত পুষ্রিণীটী অদ্াপি 
জলসত্র দ্রঘী নামে কথিত হইয়া! আসিতেছে । 

১২৮৭ সালে তিনি ৬শিবলিঙ্গ, ৬ভবতারিণী ও কালী মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬কালী প্রসাদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 
রমনী মোহন রায় চৌধুরী ও কনিষ্ঠের নাম অন্জ যোহন রাক্স চৌধুরী । 

কত 


৩৫৪ বংশ-পরিচয় । 


রমনী মোহন রায় চৌধুরীই তুষভাগ্ারের সর্ববিধ উন্নতি সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি রংপুর সহরের উত্তরস্থ “ধাপ” নামক স্থানে 
মোহন মঞ্জুরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রমণী মোহন দান-দক্ষিণায়, 
জ্ঞান-বুদ্ধিতে, রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনে ও প্রজারঞনে দেবোপম 
মহাপুরুষ ছিলেন । তীহার কীর্তি-কলাপ ও গগ্রণগ্রাম বর্ণনাতীত। তিনি 
নৃতন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্শাণ এবং ফল পুণ্পের উদ্যান রচনা প্রভৃতি 
সৎকাধ্য দ্বারা তৃষভাগ্ডারের গৌরব ঘৎপরোনান্তি বদ্ধিত করিয়াছিলেন । 
ইংরাজী ১৮৭২ সালে (বাঙ্গালা ১২৭৮ সাল ) তিনি তুষভাগ্ডারে একটা 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হাইস্কুল; নাইট 
স্ধুল ও বালিকা স্কুল স্থাপন করেন এবং তীাহারই একান্তিক চেষ্টায় 
১৮৭৫ সনে তৃষ্ভাগারে একট সব, রেজেস্ট্রী আফিস খোলা হয়। উক্ত 
আফিস তুধভাগ্ারেই রহিয়াছে । 

তাহারই স্থাপিত এমদন মোহন দেব বিগ্রহের লীলা উপলক্ষে প্রতি 
বখমর বৈশাখ মসে একমাস কালব্যাপী একটি মেল ও বড় খাতা 
মহালে তাহাদের নামান্ুলারে রমণীগঞ্জ ও অনন্গগঞ্জ হাট নামে পৃথক 
পৃথক্‌ ছুইটা হাট বসাইয়াছিলেন। তিনি তুষভাগারে একটি পাঠাগাঁর 
স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পাঠাগারে বহু পুস্তক (লাইব্রেরী) সংবাদপত্র ও 
হস্ত লিখিত পুথি ছিল। তিনি রংপুর জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম একটী 
থিয়েটার দল বাঁধিয়া অভিনয় কার্য্যের সুত্রপাত করিয়াছিলেন। ইহাতে 
তাহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। তিনি ১২৮ সালের ছুর্তিক্ষে 
নিজবায়ে বছ ধান্ত চাউল ক্ষুধার্ত ও ছুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণকে বিতরণ 
করেন। তাহার ফলে ছূর্ভিক্ষ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয় । তাহার 
এই গুণাবলীর কথা তত্কালীন জেল! ম্যাজিষ্রেট মাননীয় ছ). 0. 
3185197 850, 0, 9, সাহেব লাট সভা লিখিয়া পাঠান । লাট সভা 





জ্রমোহন রায়চৌধুরী 


তে 


শ্বগীয় স 


তুষভাগ্ার জমিদার বংশ। ৩৫৫ 


হইতে রমণী মোহন চৌধুরীকে ইৎ ১৮৭৪ সনে *রায় বাহাছর” উপাধি 
প্রদত্ব হয়। রায় বাহাছুর রংপুরে প্রথম কলেজ স্থাপন সমম্ন বিশেষ 
উদ্মোগী ছিলেন এবং তিনি রংপুর জেল! স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন । তিনি 
বরাবরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা! অনঙ্গ মোহন রায় চৌধুরীর সহিত একান্নবর্তা 
থাকিয়া একত্রে জমিদারী পরিচালন] করিয়াছিলেন । তিনি নিঃসন্তান 
ছিলেন ৷ তাহার সম্পত্তি হইতে ১০০০০ দশহাজার টাকা মুনাফার 
সম্পত্তি তদীয় ভ্রাতুদ্পুত্রী জগন্মোহীনী দেবীকে ও অবশিষ্ট সম্পত্তি 
ভ্রাতুপ্পুত্র সত্যেন্্র মোহন রায় চৌধুরীকে দান করেন। বর্ধমান নিবাসী 
ম্হানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যা সরোজিনী দেবীর সহিত রম্ণী মোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুদ্পুত্র সতোন্দ্র মোহনের (অনঙ্গ মোহনের 
পুত্র ) মহাসমারোহের সহিত ১৮০,০০০ ব্যয়ে ১২৯২ লনের ফাল্তন 
মাসে শুভ বিবাহ দেন। এই বিবাহোৎ্সব রংপুরের মধ্যে একটা 
স্মরণীয় ঘটনা! রমণীমোহন অনেক দিন প্রজারঞ্জন করিয়া ১২৯৪ 
সনের ২২শে আ্াবণ তারিখে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। তাহার 
মৃত্যুকালে পণ্ডিত ৮ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৬কৃষ্ণদাস পাল, শোভা- 
বাজারের মহারাজ প্রমুখ দেশবিখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিক্নে। 
তাহার অভাবে তুষভাগারের যে ক্ষতি হইয়ান্ে তাহা! আর পুর্ণ 
হইবে কিনা সন্দেহ। রায় বাহাছুরের স্ত্রী মোহনমঞ্জরী দেবী 
১৩০৯ সনে ৬কাশী প্রাপ্ত হন। 

অনঙ্গমৌহন রাম্ম চৌধুরী ক্রমশঃ দুই বিবাহ করেন। তাহার 
প্রথমা পত্বী নৃত্যকালী দেবীর গর্ভে তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। 
কিন্ত প্রথম ছুইটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর তদীয় 
গুরুদেব সাধকপ্রবর গোপীনাথ ভট্টাচার্য অনেক যাগ ষজ্জ করিয়। 
তৃতীয় পুত্র সত্যেন্জ মোহনের জীবন রক্ষা করেন। ছিতীয়া/*পত্বী 
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করঙ্গিনী দেবীর গর্ভে জগন্মোহিনী দেবী ও আর একজন কন্তা জন্ম 
গ্রহণ করেন; কিন্তু দ্বিতীয়া কন্তাটী অকালে কালগ্রাসে পতিতা হম । 
অনঙ্গ মোহন বাবু ধর্ঘহ নিবাসী ৬কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র 
৬শনী ভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মহাসমারোহে তাহার 
একমাত্র কন্তা জগন্মোহিনী দেবীর শুভ বিবাহ দিয়! জামাতা ও কন্যার 
বসতির জন্ত নিজ বাটার পশ্চিমে অনতিদূরে একটা স্থরমা ইঞ্টকালয় 
বাড়ী নিশ্বাণ করিয়া! দেন। জগন্মোহিনী দেবীর গর্ভে শ্রীযুক্ত বিধৃভ্ণ, 
অন্থরেন্দ্রমোহন, প্রম্থ ভূষণ, মন্মথ ভূষণ নামক ৪টি পুত্র ও চারিটী কন্তা 
জন্মগ্রহণ করে। তাহারা অদ্যাপি সেই বাড়ীতেই বাস 
কারতেছেন। রর 

অনকঙ্গমোহন রায় চৌধুরী অতি সাধারণভাবে থাকিতেন। তিনি 
যূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পচ্ছন্দ করিতেন না; তিনি পুজা 
পার্বণ ও বিষয় কর্শে সুদক্ষ ছিলেন । ১২৯৭ সালের কার্তিক মাসে 
তুষভাগ্ডার ভবনে তদায় জননী ভগবতী দেবী পরলোক গমন করেন। 
অনঙ্গমোহন বাবু মহাসমারোহে মাতার দান সাগর শ্রাদ্ধ করেন। 
এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের বহু ব্রাহ্ষণ পণ্ডত 
নিমন্রিত হইয়া! তুষতাগ্ডার জমিদার বাঁটীতে উপস্থিত "হন। এই 
দান সাগর রংপুর জেলার মধো একটি ম্মরণীয় ব্যাপার । 

ইং ১৮৯৯ সালে জুলাই মাসে মাননীয় লেপ্ট,নেপ্ট গবর্ণর উভ্ভবরণ, 
(৬/০০৫৮০শ) ) সাহেব বাহাছুর রংপুর পরিদর্শন করিতে যান। 
অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বংপুর 
যাত্রা করেন, কিন্তু বিশেষ ছুরদৃ্ বশত: আকস্মিক জরাতিসার রোগে 
আক্ধান্ত হইয়া পড়েন এবং সেই কাল ব্যাধিই তাহাকে ইহুসংসার 
হুইতে চির শান্তিময় ধামে লইয়া যাওয়ার কারণ হদ্র। ইহাতে ছোট 


তুষভাণ্ডার জমিদার বংশ। ৩৫৭ 


লাট সাহেব বাহাদুর ছুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার দৌহিত্র বিধুবাবুকে 
একথানিঃপত্র লিখেন। 

অনঙ্গমোহন বাবুর পুত্র এসত্যেন্র মোহনের ছুই বিবাহ হয়। তাহার 
প্রথম। পত্বীর নাম রোজিনা দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয়ার নাম শ্রীযুক্তা 
বিজন বাদিনী দেবী । সত্যেন মোহন বাবু ১৩৫ সালের ৫ই বৈশাখ 
৬কাশধামে পরলোক গমন করেন। তাহার ১ম! পত্বী সরোজিনী 
দেবীর ১টি পুত্র সন্তান হইয়া! অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। হয়া স্ত্রীর 
কোন সন্তানাদি হয় নাই । তজ্জন্ত ১৩০৬ সালের ১৮ই শ্রাবণ সরোজিনী 
দেবা বর্ধমান জেলার খোসবাগান নিবাসী শ্তামলাল চট্রোপাধ্যাত্ 
মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজ! কুমার চট্টোপাধ্যায়কে দর্তক গ্রহণ 
করিতে কূতসঙ্কল্প হ্ইয়। রংপুরের তদানীস্তন কালেক্টর সাহেব 
বাহাদুরের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করেন। 

এতছুপলক্ষে সরোজিনী দেবী মহাশয়! ১৩০৬ সালের ৩২শে শ্রাবণ 
তারিখে রংপুরে পুত্রেষ্টি ষজ্জ সম্পন্ন করেন ও দত্বকপুজ্ধের নাম 
যুক্ত গিরিজ1 কুমার চট্টোপাধ্যায় স্থলে শ্রীযুক্ত গিরীন্র মোহন রায় 
চৌধুরী নামে পরিবন্তিত হয়। উক্ত যজ্ঞ সময়ে নলডাঙ্গার 
জহদার স্থপপ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণ-ভীর্থ 
ও ম্হামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব কবিসম্বাট 
প্রমুখ মহোদযুগণ উপস্থিত ছিলেন। দত্তক গ্রহণের পর ৬অনঙ্গমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র প্রত্তির সহিত পাাারবারিক 
জটিল মোকদ্দম উপস্থিত হম, কিন্তু এষ্টেটের তৎকালীন 
একমাত্র শুভাম্গধ্যামী ও উন্নত চরিত্র জমানবীশ ৬প]ারীমোহন দে 
মহাশয়ের একাস্তিক চেষ্টায় এষ্রেটের সর্বপ্রকার গোলযোগের শাস্তি 
স্থাপিত হইয়া! বহু ম্ঙ্গল সাধিত হয়। গিরীন্দ্রমোহন বাবু নাবালক 
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বলিয়া ১৯*৩-৪ সনে মহামান্য কোর্ট অব ওয়ার্ডন্‌ তদীয় জমিদারী 
পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থুলে ও মধ্য 
প্রদেশস্থিত "রামপুর রাজ কুমার কলেজে” রীতিমত শিক্ষা লাভ করেন । 
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আমলে তেলিনীপাড়! নিবাসী জমিদার ৬রাখাল 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয্নের কন্তা শ্রীঘুক্ত! অমীয়া বাল! দেবীর সহিত 
ইং ১৯০৯ সনের জুলাই মাসে গিরান্দ্র বাবুর পরিণয় কার্ধ্য সম্পাদিত 
হয়। তৎপরে তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই 
স্থানে তাহার একটি সর্বস্থলক্ষণফুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্য 
দোষে উক্ত পুত্রটা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বর্তমানে ইহার 
চারিটী কন্তা। গিরীন্্রমোহন বাবু য্থাসময়়ে সাবালক হওয়াস 
১৯১২ সালের ১৫ই নবেম্বর মহামান্য কোর্ট-অব-ওয়ার্ডন্‌ তাহার হস্তে 
জমিদারী প্রত্যার্পণ করেন। এই উপলক্ষে তুষভাগারে বিরাট দরবার 
হইয়াছিল। তৎকালীন মাননীয় ডিপ্রিক্টু ম্যাজিষ্টেটে মিঃ কে, লি, দে 
মহোদয় এই দরবারে উপস্থিত থাকিয়া! গিরীন্দ্র বাবুকে তাহার জমিদারী 
বুঝাইয়া দেন। সেই দরবারে তুষভাগ্ডার নিবাসী স্বকবি স্ত্রীযুক্ত 
যাদব চন্দ্র বাণীভৃষণ মহাশম স্বরচিত একটি স্ুললিত অভিনন্দন পত্র 
পাঠ করেন। 
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গিরীজ্জ মোহন বাবু উদার, মি্টভাখী এবং চরিক্বান। 
তাহার ব্যবহারে প্রজাপুঞ্ত সম্তষ্ট। তিনি স্বহস্তে জাম্দারী গ্রহণ 
অবধি প্রজাগণের মঙ্গলের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া আদিতেছেন। 


৩৬০ | বংশ-পরিচয় । 


তাহার চেষ্টায় এই অগ্পকাল মধ্যেই তাহার জ্মিদারীর অন্তভূপ্ক 
বড়খাতা গ্রামে তদীয় স্বর্গীয়! মাতৃদেবীর নামে (১৯১৭ সালে) 
সরোজিনী দাতব্য চিকিৎমালম় ও 'একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছে । 
পূর্বে এই স্থানে চিকিৎসকের অভাবে দরিদ্র প্রজাপুঞ্জ ভয়ানক কষ্ট 
ভোগ করিতেছিল। এই চিকিতনালয় হওয়াম্স তাহাদের সে অভাব পূর্ণ 
হইল। ইহ। দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে । তাহার 
উত্পাহে এবং সর্বসাধারণ প্রজাবৃন্দের চেষ্টায় তৃষভাগারে একটা 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে : আশা করি, এই বিদ্যালয় 
পুনরায় তৃষভাগ্ডারে স্বর্গীয় রমণীমোহন রায় বাহাছুরের পূর্ববগৌরব- 
শ্বতি জাগাইয়া তুলিবে। তুষভাগ্ডারে পূর্বে টেলিগ্রাফ আফিল ছিল 
না। তজ্জন্ত সকলকে ভয়ানক অন্কুবিধা ভোগ করিতে হইত। বর্তমান 
জমিদার মহোদয়ের চেষ্টায় এখানে একটি টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপনের 
প্রস্তাব চলিতেছে এবং এজন্ত ঘষে প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে, 
তাহাতে আশা কর! যায় অচিরেই টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হইবে। 
ইহ! স্থাপিত হইলে সর্ব সাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। 





খত রননাতনাহভন দাস ! 


স্বীযুক্ত রমণী মোহন দাস। 


বাঙ্গালা ১২৮০ সালের শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত রমণী মোহন 
দাস মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব পুরুষেরা পশ্চিম দেশ হইতে 
আপিয়! শ্রীহট্রের অন্তঃপাঁতী করিমগঞ্জে বাস করেন। ইহ্ঁরা জাতিতে 
ইবশ্ত এবং এদেশের কায়স্থ ও টদা সম্প্রদায়ের সহিত ইহ।দের ঠববাহিক 
সম্বন্ধ চলিয়া থাকে । ইহার বংশ-তালিক। নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
রায় আত্ম! রাম দাস 
] 
রা নিধিরাম দাস 
] 
রায় ধনীরাম দাস 
] 
শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাঁস 
শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস মহাশয় বিগত একুশ বৎসর যাবত লোকাল 
তোর্ডের মেশ্বর, মিউনিপসিপাল কমিশনার, জেল পরিদর্শক, বণিক সভ। 
ও জমিদার সভার নেতৃরূপে দেশের অনেক কাধ্য করিতেছেন । ইনি 
ভারতীয় জাতীয় ম্হাসমিতি ৭ কনফারেম্ন, ও অন্যান্ত সভ্তাসমিতির 
সহিত ঘনিষ্টন্ত্রে আবদ্ধ। ইনি আসাম লেজিস্লোটভ, কৌন্সিলের 
সভ্যন্বরপেএ দেশের অনেক ছুঃখ দূরবস্থা কতৃপক্ষের গোচর 
করিতেছেন। ইহার পিতৃদেব যেমন দানশীল ও পরোপকার-ব্রত- 
পরায়ণ ছিলেন, ইনিও দানশীলতায় ও পরোপকাঁর ত্রতে পিতার পদাস্ক 


৩৬২ বংশ-পরিচয়। 


অনুসরণ করিতেছেন। ইনি সর্বদা লোকহিতকর কার্য্যে যোগদান 
করিতে প্রস্তত। ইনি নিরপেক্ষ, কি মধ্যপন্থী, কি চরমপন্থী সকলেই 
ইহার নিকট সমান শ্রদ্ধার ভাজন। ইনি একজন আদর্শ জমিদার | 
কোন প্রজাকেই বাকী খাঙ্গনারদায়ে গৃহ-চ্যুত হইতে হয় না, কোন 
প্রজা কর দিতে ন| পারিলে ইনি তাহাকে সময় প্রদান করেন, তত্রাচ 
নালিশ করিয়। প্রঙ্জার দায় দ্বিগুণ করেন না। রমণী মোহন একজন 
উত্তম ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে “সাধুতাই সর্বশেষ্ট পন্থা” এই 
নীতির অন্ুনরণকারী। অবিশ্বাসী, প্রতারক লোকের স্থান তাহার 
দ্বারে নাই । ন্যায়, সত্য ৪ ধশ্ম -. এই তিনটা তাহার জীবনের আদর্শ । 
রমণী মোহন বিদ্যোৎ্সাহী। দেশে শিক্ষ। বিস্তারকলে তাহার চেষ্টা] 
ও উদ্যম অন্ুকরণীয়। তিনি স্বব্যয়ে একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপন 
করিয়া তাহ! সথচারুবূপে চালাইবার জন্য প্রভৃত অর্থ ব্যয় করিতেছেন । 





স্বগীয় বামতারণ চট্টোপাধ্যায় । 


স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায় । 


সন ১২৪১ সালে ৬রামতারণ চট্টোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
কাটোয়ার সন্িকট দাইহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । রামতারণের পিতা 
ওক্ষেত্রপাল চট্টোপাখ্যায় দাইহাটের প্রসিদ্ধ ঘোষাল পরিবারের ভাগিনেম 
ছিলেন। তাহার মাতুল তাহাকে এ গ্রামে কয়েক বিঘা ব্রন্ষোত্তর জমী 
এও বসবাসের জন্য একখানি দ্বিতল বাটী দান করিয়াছিলেন। এ গ্রামে 
ঘোধালদের একখানি নীলকুঠি ছিল, তিনি এ কুঠি ইজার! লইয়! নীলের 
কারবার করিয়া ও ব্রন্ষোত্তর জমীর উপসত্ব দ্বারা সংসার প্রতিপাজন 
করিতেন । ক্ষেত্রপালের তিন পুক্র ও ছম্ব কন্যা হয়, তন্মধ্যে এখনও 
চারি কন্য! জীবিতা আছেন এবং কাশীবাস করিতেছেন। রা'মতারণ 
গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া! চতুদ্দিশ বৎসর বদ্নসে 
তাহার পিতার সহিত কলিকাতায় শীল বিক্রয় করিতে আসেন। তাহার 
বিদ্যাশিক্ষার অত্যন্ত বলবতী হচ্ছা দেখিয়া তাহার পিতা ভবানীপুরে 
লগ্তুন মিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভঙ্তি করিয়া দেন। তাহার পিতা 
বৃহৎ পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া রামতারণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়বহন 
করিতে অসমর্থ হওয়ায় রামতারণ ভবানীপুরে ন্বরুষ্ণ দাসের বাটাতে 
অবস্থান করিতেন ও তাহার পুত্রগণের গৃহ-শিক্ষকের কাধ্য করিয়া যে 
যৎ্সামান্ত উপাজ্জন করিতেন তাহাতেই স্কুলের বেতন ও অন্থান্ত খরচ 
সঙ্কুলান করিতেন ৷ এই সময়ে তিনি মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত 
পরিচিত হন এবং তাহার ভবাশীপুরস্থ-ব্রাহ্মমমাজে যাতায়াত 
করিতে থাকেন। 


৩৬৪ বংশ-পরিচয়। 


যংকালে তিনি লগুন মিশন স্কুলে দ্বিতীয়শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, 
তখন তাহার পিতার বিশেষ অর্থকষ্ট হওয়ায়, তিনি তাহাকে কোন কাজ- 
কম্মের চেষ্টা দেখিতে বলেন। সেই সময়ে সাঁওতাল পরগণায় 
মাওতালগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, গবর্ণমেন্টকে কলিকাতা হুইতে তথায় 
বিভ্রোহদ্মন জন্য সৈম্ত পাঠাইতে হইয়াছিল। তখন মাত্র বর্ধমান পর্যন্ত 
রেল খুলিয়াছিল, স্ৃতরাং রেলে সৈম্ত ন। পাঠাইয়া রাজমহল পর্ধ্্ত 
্ামারযোগে সৈন্ভ পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় । নবকুষ্ণ বাবুর চেষ্টায় 
রাম্তারণ এই অভিযানে একটি কেরানীর পদে নিযুক্ত হইয়া (সন্যদিগের 
সহিত ্টীমারে কলিকাতা হইতে রাজমহল যাত্র। করেন এবং তথা হইতে 
পদব্রক্কে দুমকা গমন করেন। সাওতাল বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর 
তিনি তথা হইতে ছুটী লইয়া নিজবাটী দাইছ্াটে প্রত্যাবর্তন করেন । 

কিছুদিন বাটাতে অবস্থান করিয়া তিনি পুনরায় ভবানীপুর গমন 
করেন। গবর্ণমেন্ট হইতে পুনরায় ত্বাহার ছুম্কা যাইবার আদেশ 
হইলে, তিনি দ্বিতীয়বার ছুমক যাত্রা করেন । এবার গবর্ণমেণ্ট মারে 
যাইবার ব্যবস্থা করেন নাই, স্কতরাং তাহাকে ও তাহার চারিজন সহ 
কর্মচারীকে কলিকাতা হইতে বদ্ধমান পর্যন্ত রেলে, পরে তথা হইতে 
পদব্রজে দুমকা যাইতে হইয়়াছিল। পথে নানাপ্রকার কষ্ট ও অনিয়ম 
সহ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার দুইজন সঙ্গী অর্ধেক রাস্তা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করেন, কেবল রামতারণ ও তাহার অপর দুইজন সঙ্গী ৭.৮ 
দিন ক্রমাগত জঙ্গলময় বিপদসন্কুল প্রদেশের মধ্য দিয়া! যাত্রা করিয়। 
অবশেষে ছুমকাদ্ম উপনীত হন। সেখানে কয়েকমাস চাকরী করি্ধা 
প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ওঁষধি ও চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় ৮ 
জন সাঁওতাল বাহক সঙ্গে লইয়া ডুলি করিয়া ক্রমাগত ৪9৫ দিনের পর 
নিজ বাটীতে উপস্থিত হন। 


স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায় । ৩৬৫ 


ক্রমাগত ৬ মাস কাল বাটীতে নানাপ্রকার পীড়াভোগ করিয্া! তিনি 
অবশেষে আরোগ্যলাভ করেন এবং পুনরায় ভবানীপুর যাত্র! ও 
কলিকাতায় তাহার মুনিব সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ষে সকল 
কম্মচারী নণওতাল বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের চাকুরী লইয়া বিপদ ও 
কষ্ট গ্রাহ্হ না করিয়া সাওতাল পরগণায় ষাইয়া বিদ্রোহদমন ও শাস্তি- 
স্থাপন কাধ্যে সহায়ত! করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পুরস্কার 
ঘোষণা করিয়াছিলেন ৷ ধাহারা গিম়্াছিলেন তাহাদের কেহ কেহ 
পুরস্কার গ্রহণ কর্রলেন। রাম্তারণ পুরস্কারের পরিবর্তে কোন স্থায়ী 
চাকুরী প্রার্থনা করিলেঃতাহাকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে চ০960) 
(70215 1)715101) এ 87১ ০৮15821 পদে নিযুক্ত করেন। এ কারোর 
জনা তাহাকে ৫-০৯ টাকা জামিন দিবার হুকুম হয় । তিনি চাকুরী 
পাইয়। সন্তষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু জামিনের টাকার যোগাড় করিতে না 
পারায়, তাহার পক্ষে চাকুরী পাওয়া, না পাওয়া! সমান হ্ইয়াছিল। 
অবশেষে তীহার বন্ধু ও মুরব্বী নবকৃষ্ণ বাবু নিজের ৫০*২ টাকার 
কোম্পাণীর কাগজ জামিন দিবার জন্য তাহাকে প্রদান করেন। 
ত্রিশ টাকা বেতনের সব ওভারসিয়ার হইতে রাষতারণ ক্রমশঃ সব 
ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হুইঘ্ঘাপ্ছলেন1 তিনি যখন স্থরখালিতে নব ডিবি- 
সনাল আপিসারের কাধ্য করিতেন, সেই সময় খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
প্রসিদ্ধ পপন্তাসিক রাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, গৌরদাস বসাক, 
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ও মুন্সেফ বলরাম মল্লিক ও রাড়.লি কাটাপাড়ার জমীদার 
ডাক্তার পি, সি, রায়ের পিতা ৮হরিশ্চন্্ রাযচৌধুরী ইহাদের সহিত তাহার 
বিশেষ বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠত। হয়। তাহার একমাত্র পুত্র জক্ষয়কৃমার 
বাল্যকালে কলিকাতায় হুরিশ্চন্দ্রেরে বাসাতেই থাকিম্না বিদ্যাশিক্ষা 
করিতেন । হরিশ বাবুর পরামর্শে ও লহায়তায় তিনি হশোহরের রাজ। 


৩৬৬ ংশ-পরিচয় । 


বরদাকাস্ত রায় বাহাছুরের নিকট হইতে খুলনার সন্কিকট একটা বুহৎ 
মৌরসী গাতি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তৎকালে উহা জঙ্গলে পৃ 
ছিল, তিনি জঙ্গল কাটাইয়া ও প্রজা পত্তন করিয়া & মৌজা আবাদ 
করেন। এক্ষণে উস্বা বহু মূল্যবান সম্পত্তিতে পরি হইয়াছে । 
হরিশ্চন্দ্রের বন্ধুত্বের প্রতি রামতারণের এত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কেবল 
মুখের কথায় বিনা দলিলে তাহাকে অনেকগুলি টাকা কর্জ দিঘ্লাছিলেন । 
হরিশ্ন্দ্র ব্বনামধন্ত, ত্যাগশীল ও পগ্ডিতপ্রবর ডাক্তার পি, সি, রায়ের 
উপযুক্ত পিতা ছিলেন! যখন তিনি রামতারণের দেনা পরিশোধ 
করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিলেন, তখন কাহাকেও কিছু না বলিমা 
তাহার বাটার সন্নিকটস্থ একখানি উতকষ্ট জমিদারী রাম্তারণের বরাবর 
একখণ্ড বিক্রয় কবাঁল! লিখিয়! রেজেষ্টারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাম- 
তারণ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, পরে যখন হরিশ্চন্দ্রের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়, হরিশ্চন্ত্র এ কোবালাখানি রামতারণের হস্তে প্রদান 
করিয়া দেন! হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন । 

সরকারী কার্ষে; অত্যধিক পরিজম করায় ৪ পুর্বববজের জলবাযু 
তাহার স্হা না হওয়ায়, তাহার স্বাস্থাভঙ্ষ হয় এবং ৪০ বৎসর বয়সে 
পেন্সন গ্রহণ করিয়া রামতারণ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। পেন্নন 
লওয়ার পর কলিকাতায় একটী জল, গ্যাস্‌ ও ড্রেনের কারবার করেন ও 
কলিকাতায় কয়েকখানি বাটা, বন্ধমান ও খুলনা জেলায় অন্যান্ত জমিদারী 
খরিদ করেন। লেখাপড়ায় বিশেষ পণ্ডিত না! হইলেও সাধারণ বৃদ্ধি 
আর্থাৎ 0010000৪99৪ তাহার খুব বেশী ছিল, এজন্য যে কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেন, তা হাতেই কৃতকাধ্য হইতেন।” 

৫* বংমর তিনি বিষয়-কর্দের ভার তাহার, একমাত্র পুত্র অক্ষয়- 
কুমারের উপর দিয়! কাশীৰাস করেন, এবং ৬৯ বৎমর বয়ে কাশীলাভ 


স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায় । ৩৬৭ 


করেন। কাশীবাস কালীন তাহার অনেক বন্ধু বান্ধব ৬বিশ্বেশ্বর দর্শণ 
উপলক্ষে কাশীধামে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ইহাতে তিনি 
অতাস্ত অনিল অন্থভব করিতেন এবং যে কম় দিন তাহারা তাহার 
বাটাতে খরিতেন নিজ্ধের সখ স্বচ্ছন্দত! বিসঞ্জন দিয়া কিসে অতিথির 
সন্তোষ হী: তাহারই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতেন। বন্ধুবাদ্ধবগণের সুচিত 
'আলাগ*করিবার সময় প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন। বর্তমান সভা 
সমাজের আদব কায়দা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাহার 
পোষাক পরিচ্ছদ, চাল চলন ও আহাবরাদি নিতান্ত সাদাসিধে 
ছিল.। আবশ্যক মত দাঁস দাসী থাকিলেও প্রত্যহ গঙ্গান্নান করিয়া! 
আসদিবার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটের বাজারে তরিতরকারি প্রভৃতি খরিদ 
করিয়া স্বহস্তে গৃহে লইয়া আসিতেন। একদিন ন্নানাস্তে এীন্ূপ 
বাজার করিয়া গামছায় বান্ধিঘ্া। বাটী আসিতেছেন, পথিমধ্যে তাহার 
পূর্ব পরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। এ বাক্তি তীহাকে 
ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া! *বাবু আপনার এমন অবস্থা হইয়াছে” বলিয়। 
কান্দিয়া ফেলিলেন। রামতারণ তাহাকে আলিঙ্গন করিল বলিলেন 
"তুমি কীদিতেছ কেন?” কতদিন পরে আক্জ তোমাকে দেখিয়া বড়ই 
আনন্দিত হইলাম, চল, আমার বাটীতে চল €সই খানে কথাবার্তা 
হইবে” রামতারণ যখন স্থরখালীতে সবডিবিসনাল অফিসার 
ছিলেন, তখন তিনি সেখানকার থানার দারোগ। ছিলেন । 1১. ডা. 1). 
সবডিবিসাল আপিস খানার নিকটেই ছিল। খুলনায় যখন যিনি 
ডেপুটা ম্যাঁজিষ্রেট হইয়া আসিতেন তিনি সরকারী কাধ্যোপলক্ষে 
এ অঞ্চলে কোন মফংস্বল তদন্তে আসিলে রাষতারণের আতিথা 
গ্রহণ করিতেন । এমন কি পুলিস কুপারিপ্টেণ্ডে্ট সাহেবও কখনও 
মফঃম্বলে তদারকে আসিলে থানায় না বসিয়৷ তাহারই আপিষে বিয়া 





৩৬৮ বংশ-পরিচয় ৷ 


কাজ কশ্দ করিতেন ও তাহার সহিত বিল্রম্ভালাপ ও সসম্মান ব্যবহার 
করিতেন। তিনি সেখানকার এক প্রকার সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং 
সকলেই তাহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন । দারোগা বাবু এবদিধ 
সম্বানার্থ ও প্রতাপান্থিত রামতারণকে গামছায় বান্ধিযা নির্ত 
করিয়া লইয়! যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে পেনসন ল্বৃ 
ইহার এমন ছুর্দিশা হঈয়াছে একটা চাকর রাখিবার সংস্থান নানী তাই 
নিজ হস্তে বাজার বহন করিয়া লইয়া ঘাইতেছেন। রাম্তারণ যখন 
তীহাঁকে আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে লইয়! গেলেন এবং আহারাদি 


করাইলেন তখন তিনি তাহার বাটা ঘর ও অবস্থার স্বচ্ছলতা দেখিয়! 
পূর্বাপেক্ষা তাহার অধিক উন্নতি হইয়াছে জানিয়া সন্তষ্ট হইলেন । 


কলিকাতাকস থাকাকালীন একদা রাষতারণ খালি গরমে 'একখানি 
ছোট ধুতি পরিয়। তান" .: বাটার সম্মুস্থ ফুট পাঁথের উপর দীড়াইয়! 
তাহার কোন বন্ধুর সহিত কথোপথন করিতেছিলেন ৷ ইতিগৃর্বে 
তিনি কোন সামান্ত দোকানদারকে কোন দ্রব্যের ফরমাইস করিয়া- 
ছিলেন। সে ব্যক্তি সেই সমম্ব আসিয়া রামতারণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিল “ঠাকুর আপনি যা ফরমাইস করিয়াছিলেন তা পাইয়াছি।” এই 
কথায় তাহার বন্ধু বিরক্ত হইয়া বলিলেন “বেটা! মানুষ চিনিস্‌ না, ঠাকুর 
বলিতেছিস্‌ কাকে? উনি একজন মস্ত বাবু, জমীদার, আবার সরকারী 
পেনসন পান।” রামতারণ তাহার বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন 
“ভায়া! চটুচে!। কেন? ওত কোন মন্দ কথা বলে নাই । বাবু তো 
সকলকেই বলে। কিন্তু আমি ব্রান্ধণ বলিয়। দেবতার সমান মধ্যাদ! 
করিয়। ঠাকুর বলিয়াছে।” 

রামতারণ একবার হরিদ্বার কুন্তমেল! দর্শন করিতে যান সেখানে 
অনেক সাধু সন্গ্যাসীর সমাগম হ্ইয়়াছ্িল। তিনি ধর্-সন্বদ্বে কোন 





স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৩৬৯ 


উপদেশ পান নাই । অবশেষে একজন মহাপুরুষকে দেখিয়া তাহার 
বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় বিনীতভাবে তাহার নিকট কিছু উপদেশ 
প্রার্থনা করিলেন । সাধু বলিলেন, “দেখ, কাম ক্রোধাদি রিপুগণই 
মান্গষের ধর্দ পথের বিশেষ অস্তরায়। রিপুগণকে বশীভূত করিতে 
পারিলেই ধন্দ পথে অগ্রসর হইবার পথ স্থগম হইয়া আইসে। 
আমি বন্ুদ্দিন যাবৎ সংসার ভ্যাগ করিয়া সন্্যাপী হইম্াছি ও ভগবানের 
চিন্তায় দিনযাপন করিতেছি ৷ তথাপি ষে সম্পূর্ণরূপে রিপুবশ করিয়াছি 
এ কথা বলিতে সাহন হয় না, তোমরা গৃহী, তোমাদের ত দূরের কথা। 
ভাল নকল অপেক্ষা সহজ একটা উপায় বলিতেছি; তাহাই অভ্যাস 
কর। তুমি পরনিন্দা ত্যাগ কর, উহাতে গৃহীগণের কোন লাভও নাই 
পোকসানও নাই । এই একটা কাজ ভাল রকম অভ্যাস হইলে দেখিবে 
উহ হইতে প্রথমে তোমার সকলের প্রতি প্রেম ভাব উদ্রেক হইবে, 
তাহ। হইতে ক্রমে হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি ত্যাগ ভবে এবং তাহা হইতে, 
ক্রমশঃ ক্রোধাদি বিপু সকল খশে আমিবে । এক বৎসর পরে পুনরায় 
আমার সাক্ষাৎ পাইবে 1” এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
গেলেন। রামতারণের কাশীর বাটাতে প্রত্যহ বৈকালে গীত! পাঠ 
হইত । অনেক বয়োবুদ্ধ ভদ্রলোক পাঠ শুনিভে আগমন করিতেন ; 
যতক্ষণ পণ্ডিতজী আসিয়। পাঠারস্ত না করিতেন, ততক্ষণ ঘন ঘন তামাকু 
সেবন ও নানাপ্রকার বুদ্ধজনন্থলভ গল্পগুজব চলি । তিনি যখনই দেখি- 
তেন যে এ স্থত্রে কেহ ক্রমশঃ পরচচ্চ। বা পরনিন্দা আরম্ভ করিয়াছেন 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হুইতে উঠিয়া বাইতেন । 
পরে পশ্তিতজী যখন আসিক্স! পাঠারস্ভত করিতেন তখন পুনরায় তথায় 
আসিয়া বসিতেন । এক মাত পর নিন্দা ত্যাগ করাতেই শেষে তাহার 
চরিত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছিল । 
৪ 


৩৭০ বংশ-পরিচয়। 


ভগবানে তাহার দৃঢ়ভক্তি ছিল, মৃত্যুর দিনও প্রাতে জনৈক 
আত্মীয়ের গায়ে ঠেস দিয়া ইষ্টদেবের পৃজাদি কার্ধ সমাপন করিয়া- 
ছিলেন। প্রসিদ্ধ শান্তগ্রস্থ সম্পাদক ৮ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাহার 
কনিষ্টভ্রাতা ছিলেন ও বর্তমান স্থপ্রসিদ্ধ লেখক, বক্তা ও সংবাদপত্র- 
সম্পাদক শ্রীধুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার মধ্যম ভ্রাতা ৬অন্নদা- 
চরণ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতাঁ। উক্ত বিবাহের ছুই পুত্র মুরলী ও 
মণি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় রামতারণ বাবুর একমাত্র 
পুত্র । অক্ষয়ের একটি ভগ্রী আছে । এই পুত্র ও কন্তা এই ছুইটীকে 
লইয়া! রামতারণ বাবু সংনারে অশেষ স্খভোগ করিয়াছিলেন । তাহার 
জামাত! ন্বর্গীয় যোগেন্দ্র্ মুখোপাধ্যায়, বারাসত দত্তপুকুর নিধাসী 
স্বর্গীয় অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র । ইনি পরে মুন্সেফ হইয়াছিলেন 
এবং সে কার্যে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । তাহার 
অকালে মৃত্যু ঘটে, তাহার পুত্রগণ এখন পঞ্জাবে ব্র্ধদেশে ৪ অন্যান্য 
স্বানে কাজ করিতেছেন । অক্ষয়কুমীর একমাত্র পুত্র হইলেও আঙনা 
সংযমী ও সচ্চবিত্র, তিনি পিতৃ মাতসেবক এবং ভক্ত । এ জীবনে 
কখন উনি পিভামাতার আজ্জঞার বিরুদ্ধে কোন কার্ধা করেন নাই ! 
অক্ষমুক্মার কিশোরকাল হইতে শিরপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, এই জন্য 
তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ ক্লাস পর্যান্ত পাঠ করিয়! পরীক্ষা দিবার 
পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অক্ষয়কুমার মিব্যয়ী 9 
সংষমী বলিয়া পিতার অঞ্জিত সম্পত্তি অনেক বাড়াইয়াছেন, এমণ কি 
আয় দ্বিগুণেরও অধিক করিয়াছেন। তীহার মত কৃপালু ও লমবেদনাপূর্ণ 
জমিদার অল্পই আছে। অক্ষয়কুমারের পাঁচ পুত্র ও ছুই কন্তা। পাঁচটাই 
স্থৃশিক্ষিত, বড়টী এট্টণি, মধ্যমটা হাইকোর্টের উকীল, তৃতীয়টা ইঞ্জিনিয়ার 
এবং অপর ছুইটা লেখাপড়া শিখিতেছেন। অক্ষয় বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার 


স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায় । ৩৭১ 


সহিত দাইহাট নিবাসী পরম ভাগবত ব্রা্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারাফুণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্টপুত্র শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ উত্তর পাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার 
শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত তৃপেন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের সহিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার ক্রিয়াশীল, হিন্দুগৃহস্থ ক্রাহ্মণের 
তিনি সকল কর্তব্য প্রতিপালন করেন। তিনি আদর্শ-চরিত্র হিন্দুগৃহস্থ, 
কূটন্িতা ও জ্ঞাতিত্বস্থত্রে দক্ষিণ বাঙ্গালার প্রায় সকল গৃহস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ 
পরিবারের সহিত তিনি সম্বদ্ধ। পাটুলির প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার 
স্বগীয় রাঁম্ধন চক্রবর্তীর কন্তার সঠিত অক্ষয় বাবুর বিবাহ হইয়াছিল । 
অক্ষয়কুমার বাঙ্গালায় সর্বাগ্রে ও সর্ধপ্রথমে দেশাইয়ের কারখানা 
1962)) 0908০: খুলিয়াছিলেন, পরে আমেরিকা! হইতে ধান ছাটাই 
মোজা তৈয়ারী করিবার কল আনাইয়াও তিনি বাবহার করিয়। লোককে 
দেখাইয়া শিখাইয়াছিলেন। তাহার আনীত ন্মুনার চাঁউলের কলই 
এগন রাম্কৃষ্ণপুরে ও বাঙ্গালার সর্দত্র ব্যবহৃত হইতেছে। তীহারই 
বাঁটীতে থাকিয়! পণ্ডিত শশধর তর্কচড়ামণি এবং শ্রীক্কষণানন্দস্বামী 
কলিকাতায় হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । অক্ষয়কুমার 1732721 
13)01:010078 ৪55০010101)এর কাধ্যকারী সভার জনৈক সদস্য, তিনি 
কংগ্রেসাদি রাজনীতি সভায় যোগদান করিয়া থাকেন । তিনি দেশের 
নানাবিধ সৎকাধ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন ॥ তাহার স্বর্গীষ্ষ পিভৃদেবের 
স্মৃতি রক্ষার্থ দাইহাটস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাথিনী ক্্ীলোক- 
দিগেব জন্য একটা ওয়ার্ড নিশ্মীণ করাইয়। দিষ্বাছেন ও তাহার সংরক্ষণের 
সমুদয় ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন । 

খুলনাতে করোনেশন হলের সম্মুখে কাছারি রোড় হইতে যশোহর 
রোড পর্য 7স্ত একটা পাকা! রাস্তা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়৷ দিয়াছেন এবং 


৩৭২ বংশ-পরিচয়। 


মিউনিসিপালিটা উহ! অক্ষয় "চযাটাক্জিরোড" নাষে অবিহিত করিয়াছেন। 
তাহার রচিত "ভট্টাচার্য পরিবার” নামক উপস্তাস ও স্বায়ত শাসন বা 
্বরাজ্য *নামক রাজনীদ্ি বিষয়ক পুস্তিকা প্রশংসা যোগ্য । 


৬ রামতারণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশাবলী 


দক্ষ (১) 
| 
স্থলোচন । 
| 
বাহ্ছদেব। 
] 
নাষী। 


| 
(১) দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চজন কাণাকুজ দেশীয় ব্রাঙ্গণ, আন্তমানিক 


:০*০ খু; অবে আদিশূর রাজ! কর্তৃক গৌভর্দেশে আনীত হুন । 
| 
বরাহ। 
! 
শ্বীকর । 
] 
বহুরূপ। 
! 
গোবিন্দ ॥ 


্বর্গীর রামতারণ চট্টোপাধ্যায় ৩৭৩ 
চাকু। 
1 
গুণাকর। (২) 
] 
কষ । (৩) 
| 
লোকনাথ । 
| 
শ্রীমান। 
] 
বাচম্পতি।. 
] 
তপন। (ইনি কষ্ট শ্রোব্িয়ের কন্যা 
গ্রহণ করায় ইহার বংশীবলী সর্বধানন্দী মেল প্রাপ্ত হন।) 
| 


] 
গদাধর । 

| 
ব্যাস। 

| 
বিষ্ুদাস। 


| 
রামজীবন। 


৩৭৪ বংশ-পরিচয়। 


রামেশ্বর | 
] 
(২) পাটলীয় কুলাধ্যাত গুণাকর উদারধীঃ। ( কুলশান্ত্র। ) 
(৩) পূর্বাবভারো ঘছুগোপবংশে তদ্ব্রীড়য়! শ্রেষ্ঠ গৃহে চ চট্ো। 
পরাবতারো! ভূবি কৃষ্ণ কন্ত ক্ষেঘার্তি তৃল্যৈশ্চ যতঃ কৃতার্থ; | (কুলশান্ত্র |) 
ইহার অর্থ কষ্চের পূর্ববাবতার যছুগোপ বংশে হইয়াছিল, সেই লজ্জায় 
পারবতার শ্রেষ্ঠ চট্টগৃহে বিপ্রকুলে হইয়াছিল। 
] 
গোপাল। 
] 
জনার্দিন। 
] 
ভগবতীচরণ। 
] 
ক্ষেত্রপাল। 
] 
রামতারণ । 
| 
অক্ষয়কুমার | 
টিনা রিটা 22 
] ] ] | | 
চকালিদান, ভারাদাস। শ্ামাদান। দেবিদ্াস,। বামাদাল । 





শ্রীযুত দাশরথী সান্যাল 


শ্রীযৃত দাশরথা সীন্নযাল। 


কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব শ্রীযুত দাশরথী 
পা্নযাল বি, এল্‌ মহাশয়ের পূর্ববনির্বাস রাজনাহী জলা । রাজনাহী 
হইতে তীহার পূর্ববপুরুষগণ শাস্তিপুরে আপিম়া বাম করেন। তদনস্তর 
তাহার পিত! ৬বিশ্বনাথ সান্কবাল মহাশয় শান্তিপুর হইতে বরাহনগরে 
আসিয়া বাপ করেন। তদবধি ইহারা বরাহনগরেই বাস করিতেছেন । 
৬বিশ্বনাথ সেন মহাশয় কোন নগদীগরী অফিসে হিসাব রক্ষকের কাধ্য 
করিতেন, তথ্াাতীত তাহার একটি কয়লার খনি ছিল। জাতিতে 
ইহারা ব্রাহ্মণ । দাশরথী প্রথমে বরাহনগর হিন্দু স্কুলে, মেক্রোপলিটন 
কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পঞ্ে জেনারল এসেম্ী ভন্ট্িটিউন্ন হইতে 
বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ষে তিনি বি এল্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। একমাসকাল ফরিদপুর ও কিছুদিন আলপুরে ওকালতী 
করিবার পর তিনি ১৮৯৩ শ্রীষ্টান্দে হাইকোে ব্যবসায়,আরম্ত করেন। 
ভিনি স্বামী বিবেকানন্দের ( তখন নরেন্দ্র নাথ দত্ত ) সহিত একজ বিএ 
পড়িম্বাছ্িলেন। বিবেকানন্দের সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, 
তাহার] একত্রে বরাহনগর মঠে গমনাগমন করিতেন । 

দাশরথী ওকালভী ব্যবসায় আরভের পূর্বে কিছুদিন জয়নগর উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্ভালয়ে ও ওরিয়েপ্টাল্‌ সেমিনারীতে প্রধান শিক্ষকতা ও 
সহকারী শিক্ষকত। করিম়াছিলেন। 

দাশরথীর চারিপুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ললিতমোহন কলিকাতা 
হাইকোর্টের উকিল, দ্বিতীয় স্বদ্মোহন বি, এ ইউনিভালিটা ল 


৩৭৬ বংশ-পারিচয়। 
কলেজের ছাত্র, তৃতীয় মনোমোহন সেন্ট জেভিম্নার কলেজের দ্বিতীয় 


বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, চতুর্থ ফণীজ্মমোহন মিতইন্ট্টিটিউসনের 
ভবানীপুর শাখার ম্যা ট্রকুলেশন শ্রেণীর ছাত্র। 


ইহার তিনটা কন্মা ; তন্মধো জ্যেষ্ঠা মতা, অপর ছুইটী বিবাহিতা । 
নিয়ে ইহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 
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ভীধৃত দাশরথী সান্ন্যাল। ৩৭৭ 


ফৌজদারী মোকদ্দম! পরিচালনে ইহার যথেষ্ট গ্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি 
আছে। ইনি মেদিনীপুর ধড়ঘন্ত্রের মামলা, আরা মন্দিরে হত্যা 
মাম্লা, আলিপুর বোমার মামলা, কুমিল্লা গুলি মারার মামলা প্রভৃতি 
পরিচালন! করিয়! বিশেষ সুখ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন এবং হাইকোর্টের 
অন্থতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবে ”রিণত হইম্াছেন। ইনি বড় শ্িষ্টভায়ী, 
আমায়িক ও সামাজিক । 


রাণী রাসমণি। 


বর্ধদেশে অলোকপামান্ত দানশৌওতা, আদশস্থানীয় প্রকৃতি- 
বাৎসন্য, দেবদ্ধিজে অকপট ভক্তি প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণের দ্বারা যে 
সমন্ত পুণ্যশীলা ভূমাধিকাঁরিণীগণ চিরম্মরণীয়া হইয়াছেন, তন্মধ্যে 
প্রাতংস্মরণীয় রাণী রাসমণির নাম যে সর্ধাগ্রে উল্লেখযোগ্য সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই | রাণী রানমণি অতি দরিদ্র মধ্যবিৎ গৃহস্থের কন] । 
কলিকাত। মহানগরীর উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরস্থিত হালি সহরের 
সন্সিকটবর্তী কোন! নামক একটি গঞুগ্রামে ১২০ সালের ১১ই আশ্বিন 
তারিখে রামমণি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৬হরেকৃষং দাস 
€ মাভার নাম ৬বামপ্রিয়া দাসী। রাসমণির ছুই সহোদর ছিল, 
অনেক দাধ্যসাধনার ফলে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে 
আদর করিয়! তাহার ন্েহময় ও স্েহম্মী জনক-জননী "রাণী” বলিয়া 
ডাকিতেন। 

রাণী রাসমা্ণর পিতা হরেরুষ্ণ দাস সামান্ট মাত্র বাঙ্গালা লেখ! 
পড়) জানিলেও সন্ৃদয়তা, পরহিতৈধিণ! ও ধশ্মবুদ্ধির জন্য তিনি আপামর 
সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভাজন হইয়! ছিলেন। পিতামাতা! উভয়ে শ্রীকৃষে 
অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, বালিকা রাঁলমণিও মাতাপিতার কষ্ণান্থরূক্তির 
অনুকরণ করিয়া কখনও বা অঙ্গে তিলক ধারণ করিতেন এবং কখনও 
বা শ্রীষ্ণের যুগ্রল-সুর্তির সন্মুখে দপ্তায়মান হইয়া নান। অঙ্গভঙ্গি 
সহকারে তাহার পুজার্চনা করিতেন। এইরূপ বালিকাহ্থলত খেলা 
ধূলার মধ্য দিয় রাসম্ণি সপ্তম বর্ষে পদ্দার্পন করেন। রাসমণির বয়স 
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রাণী রাসমণি। ৩৭৯ 


যখন সবে সাত বৎসর মাত্র, তখন করাল কালের এক প্রবল বঞ্চ৷ 
তাহার ভাগ্য-চক্র অন্ত দিকে ঘুরাইয়া দিল--বিষাদের ঘনমসীবণ 
জলদজালে তাহার হান্তময় মুখশ্রী বিষ হইল-_তাহার ন্েহশীলা জননী 
আটদিন মাত্র জরে ভূগিয়া ইহুকালের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়! 
পরলোক গমন করিলেন। 

পত্বীর স্বর্গারোহণের পর হরেকৃষ্ণ রাসমণিকে পাত্রস্থা করিতে মনস্থ 
করিলেন। ১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে শুভক্ষণে দরিদ্রের উদ্যান 
জাত সামান্য বন্ত-কুস্থম রাসমণির সহিত রাজচন্ত্র নামক জনৈক ধনকুবের 
বংশীয় ব্যক্তির বিবাহ হইল । এই রাজচন্জ্রের বংশাবলীর কিঞ্চিৎ 
পরিচয় প্রদান করা এ স্থলে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় 
ক্ষেপে কিছু বার্ণত হইতেছে | 

কলিকাতা, নগরীতে কুষ্ণরাম দাস নামক অনৈক লোক ছিলেন। 
তিনি জাতিতে মাহিম্ত ছিলেন । তিনি বংশ বিক্রয়ের ব্যবসায় করিতেন 
বলিয়া এবং বংশসমূহ মাড় বাধিয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসাইয়া! লইয়। 
বায়া হইত বলিম্বা সাধারণতঃ তাহার বংশকে “মাড় আখ্যায় 
আখ্যায়িত করা হইয়াছিল । কুষ্ণরামের পুত্র পিরীতরাম কাষ্টম্‌ 
হাউসে কম্ম করিতেন। তিনি চাউলের কারবার করিয়! 
একদিনে পঁচিশ সহল্র টাক প্রাপ্ত হন। ক্রমে উক্ত কাষ্টম্‌ হাউসের 
বড় কর্তী বেব. সাহেবের অন্থগ্রহে ক্রমে ক্রমে চাউলের ব্যবসায় 
দ্বাঙা লক্ষপততি হন এবং যশোহর. জেলার মকিমপুর পরগণা ক্রম 
করিয়া জমিদারশ্রেণী ভুক্ত হন। প্রীতিরাম বাবুরই দ্বিতীয় পুক্র 
রায় রাজচন্দ্র দান রাণী রাসমণির স্বামী। রাজচন্দ্র যেমন সত্যবাদী, 
তেমনি জিতেত্ত্রির, সুন্দর, হুদর্শন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১২৪৩ সালে 
ইহারই সহিত রাণী রাসমণির শুভ পরিণয় হয়। দরিজেচ 


৩৮০ বংশ-পরিচয়। 


কন্যা রাসমশি লক্ষপতি রাজচন্দ্রের সংসারে পদার্পণ করিবামাঞ্জ 
ভ্তাগ্লক্ষী যেন তাহার উপর দিন দিন প্রসন্া হইত্তে লাগিলেন । 
একে ত রাজচন্ত্র বাবু প্রভূত পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া- 
ছিলেন, তত্াতীত বাণিজ্যসভভারপূর্ণ জাহাজসমূহ ক্রয় করিয়া! তিনি 
অতুল ধনরত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। ফে দিন বিশ পচিশ হাজার 
টাকা লাভ না হইত সেদিন তীহার লাভের পরিমাণ খুব অল্প হইল বলিয়! 
তিনি মনে করিতেন। প্রতযাত কোন কোন দিন লক্ষাধিক টাক পত্যস্ত 
তিনি লাভ করিতেন! রাজচক্্র বাবু বাঙনিষ্ট পুরুষ ছিলেন, তা হার 
বাকা বেদ-বাক্যের ন্তাদ্স অভ্রান্ত, সত্য ও দৃঢ় ছিল। একবার তাহার 
মুখ হইতে যে বাণী নিঃশ্ত হইত, জীবনপণ করিয়াও তিনি তাহা 
পালন করিতেন। একবার বার্পার্ড কোম্পানী নামক একটি 
কোম্পানীকে লক্ষ টাক! খণ দিতে তিনি অঙ্গীকার করেন। যে দিন খণের 
টাকা দিবার কথা ছিল, তৎপূর্বব দিবল শুনিতে পান যে উক্ত কোম্পানী 
দেউলিয়৷ হইয়াছে । তথাপি সত্যবদ্ধ রাজচন্দ্র বাবু ইহাতে বিন্দুমাক্স 
বিচলিত না হইয়৷ উক্ত কোম্পানীর প্রতিনিধি টাকা লইতে আসিবামাক্র 
তাহার হস্তে প্রতিশ্রুত টাকা সমস্তই অর্পণ করিলেন । রাজচন্দ্র বাবু 
পূর্বে শুনিয়াছিলেন যে কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে, ' ফলেও তাহাই 
হইল; তাহার লক্ষাধিক টাকা আর তিনি ফিরিয়া পাইলেন না! 
এইক্প বহু সত্যনিষ্ঠার পরিচয় রাজচন্দ্র বাবুর জীবনী আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ ছাড়া সাধারণ জনহিতকর কত শত অনুষ্ঠান 
ঘে তিনি করিয়! গিম়্াছেন তাহার আর ইয়ন্বা নাই। রাজচন্দ্র বাবু চৌরঙ্গী 
হইতে বাবু ঘাট পর্যস্ত একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেন । তাহা পুর্বে 
রাজচন্দ্র দাস রোড নামে খ্যাত ছিল, অধুনা ইহাকে জ্রীকৃ রো বলে। 
ক্বাহীরিটোলার গজায় সাধারণের স্নানের ঘাট, এবং হাইকোর্টের সন্নিকটে 





বরাসমণির বৌনপারথ 


রাণী রালমণি। ৩৮১ 


“বাবু ঘাট” ইটালি, তালতল! জানবাজার ও বহ্ুবাজার প্রভৃতি স্থানে 
ভদ্রব্যক্তিগণের ন্নানের স্ববিধার জন্য ঘাট প্রস্তত করণ, 
নিমতলার সংলগ্ন মুমুষূ গঙ্গা যাত্রীদিগের অন্য গৃহ অধুন! 
৬৫।২ ১077 2১০০৫ ) চানকের তালপুকুর প্রতৃতি আজিও তাহার পর 
হিতৈধিণ। বুদ্ধির জাজ্জল্যমান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এতস্ডিক্স তিনি 
মেট্ুকাফ. হলে গব্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর উন্নতি কল্পে দশ হাজার টাকা 
দান করিয়াছিলেন, বেলেঘাটার খালের জন্য নিজ বিলাসের বাগান 
জমি গবর্ণমেপ্টকে দান করিয়াছিলেন । বস্তরতঃ রানমণি যেমন 'গুণবতী' 
পত্বী, রাজচন্দ্র তেমনি গুণবান্‌ শ্বামী ছিলেন। আলম্ত কাহাকে 
বলে তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না, ক্রোড়পতি হইয়াও 
সর্বদা আপন ব্যবসায় কাধ্যাদি স্বয়ং স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতেন 
বাচন্্ বাবুর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, চারিটিমাত্র কন্তা, তিনটা 
জামাতা এবং চারি পাঁচটী দৌহিজ রাখিয়া! রাজচন্দ্র রাসমাণকে 
অনুল শোক-সাগরে ভাপাহযব। ১২৪৩ সালে ৪৯ বৎসর বয়ংক্রমকালে 
সদ্দি গাশ্ব (17986 210016*ঘ ) রোগে স্বর্গারোহণ করেন। 

রাণী রাসমণি ইতঃপৃর্ধেই পিতৃহারা হইলেন, এইবার পতিহার; 
হইয়৷ তিন চতুর্দিক অদ্ধকারময় দেখিলেন । বথাস্ময়ে ম্হা-সমারোহে, 
বাজচন্দ্রের পারলোকিক ক্রিয়] সম্পন্ন হইল--ভূরি ভোজনে তুষ্ট হইফ়া 
ব্রাহ্মণগণ রাণীকে এতমুখে আশীর্বাদ করিভে লাগিলেন--নগ্রবাস 
ভিখারা ভিখারিণীগণ বহু মূল্য কম্বলঃ বনাত, পরিধেম্ধ বস্ত্র লইয়া 
তত্তি-গদগদ কঠে রাণী মায়ের উদ্দেস্টে অশেষ প্রকার আশীর্বচন 
করিতে লাগিল--চতুদ্দিকে দিগ.দিগন্তে রানী রাস্ণির পাতিব্রত্যের 
প্রশংসাধার। বষিত হইতে লাগিল। 

প্বামীর ম্বর্গপ্রাপ্তির পর রানী হিমু বিধবার ন্যায় আছানে বিহারে 


৩৮২ বংশ-পরিচয়। 


কঠোর সংয্মের পরিচয় দিয় দিন যাপন করিতে লাঁগিলেন। প্রাতঃ- 
কালে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাণী প্রাতঃক্ুত্যাদি সমাপনাস্তর পট্টবন্ত্ 
পরিধান করিয়া ছাদের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে স্কটিকের মালা জপ 
করিতেন এবং জপ সমাপনান্তে এরঘুনাথ জীউকে 'প্রণিপাত করিতেন, 
হদনজ্তর পুষ্পাদি লইয়া পৃজায় বসিতেন। রাণী গলায় একটা মোটা 
তুলসীর মালা। ধারণ করিতেন । তৎপরে বেল ১টার সময় আহ্িক 
সমাপনাস্তর হবিষান্ন করিয়া বেলা ৪টার সময় কিছু বিশ্রাম করিতেন । 

রাজচন্দ্রবানু মৃত্যুকালে বিশাল জমিদারী নগদ্‌ও ৬৮ লক্ষ টাক! রাখিয়া 
খান। উহা ছাড়। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পেসার ৮ লক্ষ টাকা, ২ লক্ষ টাকা 
প্রনস্কে খণ ও ১ লক্ষ টাকা হেড, ডেভিভমন্‌ এগ কোংকে পণ 
দিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রভূত অর্থ পাণী রাসম্ণির বদ্দিপ্রাথষ। 
গুণে একটিও অপব্যয় হয় নাউ, অধিকপ্ক উত্তরোত্তর তিনি ইভার 
পরিমাণ বাড়াউয়াছিলেন। জমিদাশীর পমন্ত কাগজ পজে প্াণা 
বাসনণি স্বয়ং স্বাক্ষর করিতেন । তাহার গামাতাক্রর পালা করিয়া 
জস্দারীর সমন্॥ কাধ্য তত্বাবধান করিতেন । বাণী কেবল ক্টাহাদিগকে 
মূপ্য মধ্যে বৈষ্ষিক পরামর্শ দিছেন এবহ দলিল পত্রে হাঙ্গর 
রিয়া দিতেন । 

রাণী ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণকে অতান্ধ উত্তি ৪ অদ্ধার চক্ষে দেখিতেন 
নি তাহাদের নিকট শাস্বীয় আলোঠচনা ও পুথি পুরাণাদি পাঠ 
অবণ করিতেন । 

তাহার জোষ্ঠ জামাত] রামচন্দ্র দাসের পরাম্শীন্ূসারে ১২৪৫ সালে 
রথযাত্রা উৎসব করিবার জন্ত রাণীর মানস হয়। সময়ের 
অল্পতা নিবন্ধন হ্ামিন্টন কোম্পানী রূপার পাত প্রস্তত করিতে 
অস্বীক্কত হইলে, রামচন্দ্র বাবু ভবানীপুর ও স্বগ্রাম ( অর্থাৎ) সিতী 
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হইতে উত্তমোত্বম কারিগর আনাইয়া ১৮৩৮ খুষ্টাবে সুন্দর একথানি 
রজত-রথ প্রস্তত করেন। এই রজত নিশ্মিত রথ যেদিন প্রথম 
তাহার ফ্রী স্কুল গ্রীটস্থ প্রাসাদ-তোরণ হইতে বহির্গত হইয়া কলিকাত! 
মহানগরীর রাজমার্গে দর্শন দিল, তখন লক্ষ লক্ষ লোক বিস্ময়ে 
একেবারে স্তম্ভিত হইয়। গেল। এবপ স্থন্দর রথ, এরূপ বাছ্য-বাজন। 
তাহারা জীবনে কখনও দর্শন ও শ্রবণ করে নাই। এই রৌপ্য 
বিনিশ্মিত রথ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। বলরাম বাবুর 
মাসী মাতা ৬রাসমণির কনিষ্টা কন্তা পরলোক গমন করিলে বিষয়াদি 
বিভক্ত হওয়ার সময়ে ট্রলোকানাথ বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরের দেব-সেব। 
পধ্যবেক্ষণ করিতেন এবং রৌপ্য রথটীও নিজের বাটাতে আনিঙ্সা 
রাখিয়াছিলেন ৷ এপ্রিকে বিষয় বণ্টনাঁদ্ির কাধাবপীতে অন্য দৌহিত্র- 
গণ ব্যাপূত থাকায় এ ছুই বিষয়ে তার] বিশেষ মনোযোগ দিতে 
“1 পারায় ব্রিলোক্য বাবু এ রথ ও দক্ষিণেশ্বরের বিষয়াদি সমস্তই 
।নঙ্গে পযাবেক্ষণ করিতে বাধ্য হন। এদিকে বলরাম বাণ টত্রপোকা 
পাবুর শিকট হইতে দক্ষিণেশ্বর সংক্রান্ত আয় বের ও রথ-সতক্রান্ত 
আয় ব্যয়ের কোন হিসাব শিকাশ না পাওয়ায় ১৮৮০ সালে কলিকাত। 
ভাইকোটে ভ্রলোক্য বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্ম। রুজু করেন ১৩০৮ 
সালে রথের মোকদ্দম! নিষ্পত্তি হয়, এবং এ বসরই বলরাম বাণ্‌, 
গ্রথম পাল। প্রাপ্ত হন। ১৯১০ সালে রৌপ্য রথখানির অবস্থ। 
নিতান্ত শোচনীয় হওয়ায় বলরাম বাবু অন্তান্য অংশীদারগণকে রখখানি 
ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্তে একখানি নূতন রথ প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ, 
করেন। কিন্তু এক অমৃতলাল দাস মহাশয় ব্যতীত অন্য কোন 
ংশীদার তাহার কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি ও অন্ত বাবু 
উভয়ে অনুন্য ৭০,০** সত্তর হাঁজার টাকা ব্যয়ে একখানি নৃতন রৌপ্য 
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রথ প্রস্তত করেন। এই নব-রথ নিশ্বাণ বিষয়ে বলরাম বাবুর কৃতীপুত্র 
অজিতনাথ প্রাণপণ চেষ্ট! করিয়াছিলেন । 

রাজচন্দ্র বাবু আশ্বিন মাসে মহা-সযারোহে ছুর্গোৎ্সব পুজা 
করিতেন, রাণীও তগ্তার সেই পুণ্যাহষ্ঠান অক্ৃঞ্ণ রাখিয়াছিলেন। 
পূর্বববঙ্গে রাণী ভবানীর ছুর্গৌৎসব, আর দক্ষিণ বঙ্গে রাণী রাসমণির 
দুর্গোৎসব দেখাইবার, দেখিবার ও বলিবার উৎসব ছিল। 

পূর্বেই বলা হইমাছে যে, রাজচন্দ্র বাবু হাইকোর্টের দক্ষিণদিকে 
একটি ঘাট ইট্টকাঁদি দিয়া বাঁধিয়া দেন। বল! বান্ল্য রাণী রাস- 
মণিরই অনুরোধে রাজচন্ত্র বাবু এই ঘাট বাধাইয়! দিয়াছিলেন এবং 
এক্ষণে *বাবু ঘাট” নামে তাহা কথিত হইয়টছিল। রাণী রাসমণির 
সময়ে এই বাবু ঘাট লইয়া সরকারের সহিত একটা গোলযোগ 
বাধিয়াছিল। ব্যাপারটি এই--একবার ছূর্গাপৃজার যণীর দিন 
কতিপয় ব্রাহ্মণ নব-পত্রিক ত্রান করাইতে বাবু ঘাটে যাইতেছিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে বান্চকরগণ মহোলাসে বাজন। বাজাইতেছিল্‌। পথিপার্খস্য 
এক বাটাতে এক শ্বেতাঙ্গ পুজব নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। ঢাকের 
বাছে তাহার নিন্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি আদালতে অভিযোগ 
আনয়ন করিলেন। ইহাতে রাণী আরও উত্তেজিতা হইয়া পরদিন 
ঘিগুণ সংখ্যক বাগ্ভকর লইয়া গঙ্গায় যাইতে আদেশ করিলেন । 
সরকার হইতে হুকুম আসিল রাণী যেন ভবিস্কতে এবূপ অবৈধ ও 
বেআইনী কাজ আর না করেন। রাণী আদালতে আইনজ্ঞ লোকের 
দ্বারা এবং গ্যারিসন্‌ কর্মচারীর মঞ্জুর-সুচেক দলিন দেখাইয়া! জবাব 
দিলেন, এ রাস্তা আহারই স্বামী নিশ্বাণ করিয়া! গিয়াছেন, আমার 
রাস্তায় আমি যাহা ইচ্ছ! তাহাই করিব এ বিষদধে সরকার ঘি আমায় 
ৰাধা দেন, তবে আবি রাস্তা উচ্ছেদ করিয়া ফিব। 
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'রাজদ্বারে রাণীর জিদ টিকিল না ;বিচার়ে তাহার ৫*২ পঞ্চাশ 
টাকা অর্থ দণ্ড হইল। রাণী জরিমানার টাকা ফেলিয়া দিয়াই 
জানবাজারের বাটী হইতে বাবু-ঘাট পর্যন্ত লম্ষিত রাস্তার ছুই পার্থ 
দৃঢ় বেড়া দিয়া অন্যান্য রাস্তার যাতাছাতের পথ বন্দ করিয়া দিলেন। 
এবারও বেড়া খুলিয়া লইতে সরকার হইতে কড়। স্কুম আসিল। 
রাণী সরকারের সে “হুমকিতে কর্ণপাত না করিয়া ততোধিক কড়া 
ভাষায় প্রত্যুত্তর দিলেন "আমার রাস্তা, ঘযর্দি সরকারের প্রয়োজন 
হয়ঃ তবে আমাকে ভ্তাঘ) মুগ্য 'দিলেই আমি রাস্তা ছাড়িয়া দিব।” 
দরকার নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়াও যখন রাণীকে বিচলিত্ত 
কঞ্সিতে পারিলেন না, তখন নরমস্থরে তাহাকে রাস্ত! খুলিয়া দিতে 
অন্থকোধ করিলেন এবং তাহার জরিমানার টাক প্রত্যর্পণ করিলেন । 
রাণীর জিদ্‌ বজায় রহিল--সরকারের অন্ুরোধও রক্ষিত হইঙ্গ-_ 
চারিদিকে সতম্্র কণ্ঠে রাণীর জয় জয়কার পড়িয়া গেল । 

বল! বাছুল্য, এই স্ময় হইতেই কলিকাতা সহরে নিবাহ বা 
পুজোত্সবের মিছিল বাহির কারতে গেলে পুলিশের অহুমতি ব! 
পাশ লইবার প্রথ! প্রচলিত হয় । 

রাণী রাসমণি শুধু যে কেবল দুর্গোৎসব করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন 
তাহা শভে। তাভার জামাতা! রামচন্ত্র বাবুর এঁকাস্তিক বিষুণভক্তি 
দেখিয়া দোলে ও রাসোতৎ্সবেও তিনি বেশ দু'পয়সা খবচ করিতেন । 
ইহা ছাড়া বাসম্তী পূজা, লম্ীপৃঙ্গা, সরন্বতী পুজা, কার্তিক পৃজা. 
জগঞ্ধাত্রী পৃজাও মহা সযারোহে সম্পন্ম করিতেন । 

১২৫৭ সালে রাণী রাসমণি বছু আত্মীয়! কুটুশ্থিনী সমভিব্যাহায়ে 
শরীশ্রপুরুষোত্তম জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করেন। গঙ্গা উত্তীণণ হইয়। 


সাগর সঙ্গমে উপনীত হইলে প্রব্লবেগে ঝটিকা ও মুহলধারে বৃষ 
ছি 
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নিপতিত হইতে লাগিল! নৌকার পশ্চাতে তাহার পরিচারক- 
গরিচারিকা পূর্ণ ষে তিন চারিখানি নৌকা আসিতেছিল, এই প্রবল 
বাতায় তাহারা আরও দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। রাণী অগত্যা 
প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই জন-মানবহীন সমুদ্রসৈকতে সগ্নপ্রায়া তরী 
হইতে অবতরণ করিয়। আশ্রয় অচ্সন্ধান করিতে কারিতে এক দ্বিজ-দম্পতীর 
কুটার গ্রাপ্ত হইলেন। তথায় আত্মপরিচয় গোপন করিয়। কোনমতে 
রাক্িকু যাপন করত: পরদিন প্রাতঃকালে আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ- 
দম্পতীকে প্রণামী স্বরূপ ১**২ একশত টাকা দিয়া পুনরায় 
নৌকারোহণ করিলেন। রাণীর নৌকা যখন স্থবর্ণরেখার পরপারে 
উপস্থিত তইল, তখন তিনি দেখেন তথা হইতে পুরুষোত্তমে যাইবার 
রাস্তা বড়ই মন্দ। পুরীধাম হইতে শ্রীশ্রীজগন্জাথদেব দর্শন করিয়া দেশে 
ফিরিয়া আসিয়া রাণী বহু বায়ে হুব্ণরেখার তীর হইতে জগন্াথক্ষেত্র 
পর্যন্ত অতি সুন্দর, প্রশস্ত রাজবত্ম”প্রস্ত করাইম। দিয়াছিলেন | 

রাণী রাসমণির দেবদ্িজে অ'ত প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি জগন্নাথ, 
বলরাম এ স্থুভদ্রা এ তিন বিগ্রহের মন্তকে হীরক-খচিত তিনটা 
মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য এই তিনটা মুকুটের দাম 
ন্ানকল্লে ষাট হাজার টাক। : 

রাণী রাসমণি তীর্থ দর্শন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তাহার 
হৃদয় তীর্থের দেনতাসমুতের চরণ দর্শনের নিমিত্ত সর্বদাই ব্যগ্র 
থাকিত। পুরুষোত্বম হইতে গ্রত্যাবর্ভন করিয়া তিনি সেই বৎসরই 
গজাসাগর যাত্র করেন। তথা হইতে ভ্রিবেপী, জিবেণী হইতে নবদ্বীপ, 
নবদ্বীপ হইতে অগ্রন্থীপ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমনের পথে 
চন্দননগরের নিকট গক্ষটীর জঙ্গলে তিনি একদল দস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত 
হুন। রাণী নৌকারোহণে আমিতেছিলেন, দক্্যগণ জঙ্গলের তলদেশে 
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নদী সৈকতে অতি সংগোপনে অবস্থান করিতেছিল। রাণীর নৌকা 
দস্থ্যগণের অবস্থিতিস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার! দ্বাদশজনে মিলিয়া 
রাণীর নৌকা আক্রমণ করিল। রাণীর শরীর রক্ষী, পরিচারক, 
দ্বারবানেরা তাহাদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিল-_-উভয়পক্ষে ঘোরতর 
মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল! দস্থাদলের একজন আহত হইস্া 
ক্পতিত হইল । তখন দস্থাদলপতি বলিল “রাণী মা! আমরা অনর্থক 
ঘানুষ খুন করিতে আ স নাঈ, টাক] কড়ি লওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য |” 

দস্থা দলপতির উত্তর শুনিয়া রাণী রাসমণি বলিংলন, গ্যাদ টাকা 
কডি লওয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার নিকট এখন 
কিছু অথ ও রূপার এই পাত্র কয়টী ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই। যদ 
তোমাদের ইহাতে মনস্তষ্টি হয় তবে তোমর! ইহা লও, আর ষদি ইহাতে 
তোমাদের তৃপ্থি "৷ হয় তাহ। হইলে আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি 
কাল ঠিক্‌ এমনি সময়ে দ্বারবানের দ্বারা তোমাদের বাও জনের নিমিত্ত 
বার হাজার টাকা পাঠাইয়া দিব। 

দন্থাগণ রাণীর কথায় বিশ্বাস করিয়া স্থান ত্যাগ করিল। রাণী 
কলিকাতায় ফিরিয়া তৎ পরদিন বাব্টী তোড়ায় বার হাজার টাক 
দ্বারব'ন দ্বার। সেই স্থলে পাঠাইয়া ?দলেন। ইহাকেই বলে বাকৃসিদ্ধা 
নারী। এন্প সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে জগতে কেহ কি দরিদ্রের পর্ণ- 
কুটীর হইতে লক্ষপতির মর্দর-প্রাসাদে স্বর্ণসংহাসনের অধিকারিণী 
হইতে পারেন ? 

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীঘসী”__একখ! ধনী, নিধনী, ইতর, 
ভদ্র সকলের প্রতিই প্রযোজা। রাণ! রাসমণি অতুল এশ্বর্ধোর অধি- 
কারিণী হইলেও জন্মভূমির চিত্র সর্ধদাই তাহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত 
হুইভ। মশ্বর-খচিত রাজ-সৌধ তাহার মন হইতে শৈশবের ও বালের 
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ক্রীড়ান্ুমি জন্মতূমির চিন্তা বিদুরিত করিতে পাবে নাই । রাণী মধ্যে 
মধ্যে প্রারই ভ্রিবেণীতে ত্বান করিতে ঘাইতেন। একবার রাণী স্থির 
করিলেন, ত্রিধেণী হইতে ফিরিবার পথে জন্মতৃমি কোনা দর্শন করিয়! 
আসিবেন। তাহার যেমন সন্থক্প, অমনি তাহা কার্ধে পরিণতি । 
কোনাতে পিতৃপিতামহের ভিটাম্ব একখানি কুড়ে নাই, পরিত্যক্ত 
শ্মশানের মত তাহা লুপ্ত মন্থস্য বসতির সাক্ষ্য দিতেছে মাত । রাণী 
বৎসর বৎসর থাজন! দিয়া পৈতৃক ভিটাটুকু জাপন দখলে বাখিয়াছেন 
মান্র। কিন্তু কোনাতে গেলে অন্তত: 'তন রাত্রি ত থাকা চাই! তাউ 
রাণীর ইচ্ছ। ও জাদেশানুলানে কেকঞ্জন ভৃত্য যাইযা মেই বনাকীর্ণ 
পরিতান্ দ্িটায় ছুইখানি মুত্রচিত অস্থায়ী ঘর নিম্নাণ করিল। ষথাসময়ে 
দার্থ ত্রিশ কি পয়ত্রিশ বৎসর পরে রাণী রামমণি কোনাতে যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন । জন্মস্ূমিতে পদার্পণ করিবাশাত্র শৈশব ৪ বাল্যের 
শত স্থৃতি আলিমা ষ্টাহার হৃদয় মালোডিত করিল। পিতার ভালবাসা, 
সাতার সেচ সহ১র স5চরীদের হান্তকোতুক কত কথাহ রাণী 
মনে পড়িতে লাগিল । রাণী ষতষ্ঠ দে কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই 
স্তাহার গঞগ্ত্বল বহি! অবিরল পারায় অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল: 
গ্রামবাসী কতিপন্ন বুদ্ধ, বুদ্ধ। নানাপ্রকার প্রবেধবাকো রাণীকে 
সার্বনা করিতে পাগিলেন। রাণী ,শাকাবেগ দমন করিয়া ধনী, দরিক্দ্র, 
ইতর, ভদ্ব মকলের সহিত সমভাবে শ্রালাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন । 
ভাহাকে দেখিবার জন্ম প্রাপ্ম ৮১০ ক্রোশ দূরবর্তী গ্রাম হইতে বন্ধ 
লোক আসিয়াছিল। বৃন্দাবন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি কোনা গ্রামের 
অধিবাসী ছিল। তাহার কন্যা রাণীর বালের সহচরী ছিল। একদা 
ছুই সখী ক্রীড়। করিতে করিতে একটু রাত্রি হ্ইম্বাছিল। রাণী 
রাসমণির মা ইহাতে একটু কুুদ্ধা হুইয়! বৃ্দাবনের কন্যাকে রাণীদের 
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বাটাতে শ্রানিতে কিংবা রাণীর সহিত খেল! করিতে নিষেধ করিম্া- 
ছিলেম। এই ঘটনার পর কতদিন অতীত হইয়! গিয়াছে, বৃন্দাবন- 
ছুতিতা কিন্তু এখনও সে কথা ভূলে না । তাই দূর দুরাস্তর হইতেও 
বখন লক্ষ লক্ষ লোক রাণীকে দেখিতে আসিতেছিল, তখনও বৃন্দাবনের 
কনা! রাণীর নিকট যায় নাই। বাণী অনুসন্ধানে জানিলেন যে, 
বুন্দাবনের কন্যা পিতৃগৃহেই মাছে। তিনি তাহাকে ডাকিম! 
পাঠাইলেন। বহুদিনের পর ছুই সহচরীর পরস্পর শুভ সাক্ষাত 
হইল। রাণী রাসমণি বালোর সেই ঘটনা উল্লেখ করিম! বলিলেন, 
“ভুমি বুঝি সেইজন্য এতক্ষণে আইস নাই ?” বৃন্দাবন কন্যা লজ্জার 
আখ হেট করিয়া রহলেন। রাণী ভাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহ'র 
মাতার নিকট যাইয়! ক্ষমা প্রার্থন। করিলেন । তাহার সহচপী তরু- 
প্াঁর মাতা ত একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেলেন। এড বড় দেশ 
“খ্যাত কোটীশ্বরী রাণী রালমণি তাহার নিকট অত বিনীতভাবে 
দণ্ডাম়মানা, বৃদ্ধ! কি দিয়া যে তাহাকে সংবর্ধনা করিবেন তাহা স্থির 
করিতে পারিলেন না। যাহা হৌক, রাণী তরুলতাকে অর্থ বস্্াদি ও 
তাহার মাকে একখানি মূল্যবান পট্বন্্ দিয়া ভ্রিবাত্রি বাসের পর 
জন্মদূমি পরিত্যাগ করিলেন। বিদায়কালে গ্রামের ব্রাঙ্গণমণ্ডলী গঙ্গাম 
একটী স্নানের ঘাট নির্মাণ করাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, রাণী 
সানন্দে সেজন্া ৩৫ পয়ভ্িশ হাজার টাকা মঞ্জুর কিলেন। 
শ্রীচৈতন্তদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপ দর্শনে যাইয়াও রাণী অকাতরে 
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দীন, দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে অর্থ-বস্ত্র দান করিয়াছিলেন । 
কেবল যে তীর্থ দর্শন, ব্রান্ধণ পগুতদিগকে দান ধ্যানেই রাণী 
রাসমণির মহত্ব ও ওঁদারধ্য পরিস্ফট তাহা নহে, তিনি শরণাগত ও 
আশ্রিতের রক্ষার্থী ছিলেন। এক সময়ে গঙ্গার জাল ফেলিয়া মস্ত 
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ধরিত বপিয়! গৰর্ণমেণ্ট ধাঁৰঞদিগের উপর ক্র ধাধ্য করেন। ইহার 
প্রতিকারের জগ্ত অন্তান্ত ধনীলোকের নিকটে প্রার্থন! করিয়া অকৃতকাধ্য 
হওয়ায় ধীবরগণ অবশেষে বাণী রালমণির করুণ। ভিক্ষা! করে। রাণী 
তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘুঙ্ুড়ির নিকট হইতে মেটিয়। 
বুরুঞ্জের সীম! পর্য্যন্ত গঙ্গা! ১* দশ সহত্্র টাকাঘ জ্রমা লইয়া! ধীবরগণের 
সমধিক স্থবিধা করিয়! দিলেন । ₹দবধি গবর্ণমেপ্ট ধীবরগণকে বিনা করে 
মহন্ত ধরিতে দিলেন। আজিও যেই প্রথ! প্রচলিত আছে । 

১৮৫৭ সালে ভারতের মুখ লহলা ঘনকৃষ্ণ মেঘমালাম় আবৃত হইল। 
টোটায় শুকরের ও গরুর চর্ববি আছে এবং সেই টোট। দস্ত দ্বার ছি 
করিয়। বন্দুকে দিতে হইবে, ইহা! শুনিতে পাইয়া ভারতের যেখানে বত 
সিপাহী ছিল, তাগারা উত্তেজিত হইয়। উঠিল--চারিদিকে বিদ্রোহের 
অনল দাউ দাউ করিঘা জলিয়! উঠিল। ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে 
হত্য| করিতে হইবে, ইহাই সিপাহীদিগের মূলমন্ত্র হইল। কানপুরের 
সিপাহীদ্দিগের মধ্যেই এই অগ্রি ষেন কিছু অধিক পারমাণে প্রজ্ঞলিত 
হইল। এইবার নিশ্চয়ই কোম্পানীর রাজত্বের অবদান হইয়া ভারতে 
পুনরায় হিন্দু-রাজত্তের প্রতিষ্ঠা হইবে, এই ধারণার বশবন্তা হইয়া 
অনেকে তাহাদের কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে লাগি- 
লেন। ্থচতুরা বুদ্ধিমতী রাণী কিন্তু ইংরেজের বানুবলের উপর প্রগাঢ় 
বিশ্বাম রাখিতেন, তিনি জানিতেন এ অশান্তি অচিরাৎ নির্ব্বাপিত 
হইবে, ইংরেজ জয়ী হইবে__সিপাহীদের গর্ধোন্জত শির শীঘ্রই ধৃলি 
স্পর্শ করিবে। তাই তিনি কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় ত দূরের কথা 
বু সহন্্র টাকার কাগজ অল্প মুল্যে কিনিয়। রাখিলেন। শুধু ইহাই 
নহে, বাজার বিপদের সময় প্রজামাত্রেরই তাহাকে সাহাষ্য কর! 
উচিত এই বিবেচনার বশবন্ভা হুইয়৷ রাণী হস্তী, অশ্ব, আটা, ছোলা, 
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' সন্পিকটবর্তা সহল্র সহশ্র মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অধিবাসী বিষণ ও কালীমায়ের 
গ্রসাদ ভক্ষণ করিম্বা দিনাভিপাত করেন, বাটীতে কাহাকেও রন্ধন 
কাধ্য করিতে হয় «| প্রসাদ বলিতে কেহ ছাগ বা মেষের উপাদেন 
মাংস বুঝিবেন না, কেননা দক্ষিণেশ্বরে করুণাময়ী, জগজ্জননী মায়ের 
সম্মুখে কোন প্রকার জীবহিৎসা হয় না, মা মানন্দময়ী সন্তানের রক্তপান 
না করিয়া ফল, স্কুল নৈবেদ্ত ও অঙ্গ ভোজনেই পরম আনন্দিত! । 
পৃবের দক্ষিণেশ্বরে মহামাম়ার সম্মুখে ছাগ বলি হইত, কিন্তু রাণীর 
অন্থতম দৌহিত্র এ৬বলরাম দ্রাস যহাশর বছ অর্থ ব্যয়ে ভারতের যাবতীয় 
স্মার্তপগতগণের ব্যবস্থা আনিয়। এই বলিদান প্রথা রহিত করেন। 
বলরামবাবুকে বলিদানে অন্গুকুল মত পোষণ করাইবার জন্য তাহার 
অস্ঠান্ত অংশীদাঁরগণ বিশেষভাবে চেষ্টা ও প্রধত্ব করিমাছিলেন, কিন্কু 
দৃঢ় সংকল্প বলরাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সংকল্লচ্যত হন নাই । দক্ষিণেশ্বরে 
' এই বলিদান প্রথা রহিত করিবার অন্য তাহাকে আদালতের আশ্রয়ও 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বল বাছলা, তদৰধি দক্ষিণেশ্বরে মাসের 
নিকট কোনরূপ ছাগাদ পণুবধ হয় না। 

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্কের লীলাভূমি। এই দক্ষিণেশ্বর হইতেই পাগল 
গদাধর জগতের শিক্ষক ণরাম্কৃষ্জ পরমহংসে” পরিণত হইক্াছিলন। 
ধ্তদিন পাম্কষ্চ ভারতে ভক্ত সাধারথের স্বদয়ের পূজা ও অর্থ 
পাইবেন, ন্বাণী রাসমণির নামও ততদিন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত 
থাকবে! রাণী রালমণি বদি গুধু দক্ষিণেশ্বরের পেবমন্দির নিশ্মাণ 
করিয়াই যাইতেন তাহা হইলেও তাহার নাম বজের ইতিহাসে জলন্ত 
অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিত। 

১২৬৭ সাল বাঙ্গাসার ও বাঙ্গালীর পক্ষে মত ছূর্তাগোর নাল, 
এই সালেরই »ই ফাল্গুন বঙ্গদেশকে কাদাইয়া--দীন দরিদ্র ভিখারীদিগকে 


৩৯৬ বংশ-পরিচয় । 


ঘোর শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া দীনের পালম্বিআী, শরণাগতের 
রক্ষয়িজী, ত্রাক্ষপের ল্ছীয়া রাণী রাসষণি দেবলোকে প্রস্থান করেশ। 
্বর্গারোহণের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই রাণী উদরাময় রোগে তৃগিভে- 
ছিলেন। ক্রমে উহা! কঠিন হইতে কঠ্িনতর হইতে চলিল। বন্ধ- 
বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলে চিন্তিত হইলেন-_গ্রজাগণ রাণীমায়ের 
পীড়ার সংবাদ পাইঘা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। রাণী বলিলেন, 
“আমি আর এবার বীচিব না, আমাকে হয় দক্ষিণেশ্বরে ন। হয় কালী- 
ঘাটে লইয়া যা৪1” দক্ষিখেশ্বরেই রাণীকে লইবার চেষ্টা হইল, কিন্ত 
সেখানে সথবিধা হইল না. তখন রাণীকে কালীঘাটে স্থানাস্তরিত করা 
হইল। কত চিকিৎসা হইল, কত উত্তম উত্তম চিকিৎসক রাণীমায়ের 
চিকিৎসা করিলেন, কিন্ত কিছুতে কিছু হইল ন।। মৃত্যুর ঘব্নিক। 
যাহার উপর থীরে ধীরে পতিত হইতেছে তাহাকে কি আর ভেষ্জ- 
বন্ধানে বাধিয়! রাখা হায়! ১২২৭ সাল, ০ই ফাল্তন দিনটা কোনমতে 
কাটিল, মকলেরই মনে সংশয় হইতে লাগিল রাত্রিটা বুঝি কাটিবে 
না। ফলে ঘটিলও তাই, এ দিন শেষ রাত্রে পুণ্যাঙ্গোকা, প্রাতাম্বণীঘা 
রানী রাসমণনি ভিন কন্তা, হিন জামাতা, ১৫।১৬ জন দৌহিত্র, অসংখা বন্ধু, 
বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন, ও প্রজাপুঞ্জের সম্মুখে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ 
করিতে করিতে ছু'নয়ন মুক্রিত করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ভাগ্যাকাশ 
₹ইতে একটা জলম্ত নঙ্গত্র খসিয়া পড়িল । 

তাহার দৌহিন্ত্রগণের মধো বলরামবাবু বিবিধ স্দগুণের জন্য দেশ 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন! বলরাষ বাবু রাণী রাগমণির জোষ্ঠ ছুহিহা 
পদুমণির মধাম্‌ পুত্র | :৮৪৩ খৃষ্টান্ধে তিনি জরা গ্রহণ করেন। তিনি 
ভভটন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি লাধারণ 
হিতকর অনেক প্রকাশ ও অপ্রকাস্ড কাধ্য করিয়াছিলেম। সঙ্গীত 
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কদলা, চাউপ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধে ইংরেজ সৈম্তদিগের 
জন্ঃ পাঠাইয়। দ্রিলেন। কানপুর বিজয়ের পর রাণী এই [বপদে 
সাহাধ্য দানের জন্য ইংরাজগণ তাহা প্রতি বিশেষ সন্ধর্টি প্রকাশ 
করেন। এদিকে রাণীও স্বল্প মূলে] ক্রীত কোম্পানীর কাগজ অধিক 
মুল্যে বিক্রয় করিয়া এভূত টাকা লাভ করেন। 

রাপী রাসমণি স্েহে ও দায় যেমন কুস্থম কোমল। ছিগেন, লা২সেও 
তেমাঁন বজ্রসম কঠিন ছিলেন। একবার তাঁহার জানবান্জারস্থ বাটীতে 
সিপাহী বিদ্রোভের সময় গোরা সৈনিকের আ'নয়। উৎপাত, উপজ্রব ও 
লুঠন করিতে আরস্ত করে। উন্মুক্ত র্রপাণ করে গোরা টনিক দেখিয়! 
সকলেই ভীত, ভ্রান্ত হ্ইয়৷ পশ্চাদ্বার দিয়]! অন্ত বাটীতে আশ্রয় লয়ঃ 
্বারৰানের দু্ধর্ধ "গারাদিগ্ক প্রথম প্রথম বাধা দিয়া শেষে পরাজিত 
হইয়। রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করে । এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রাণী 
রালমণি কেবলা স্বর খাকেন। তিনি একখানি শাণিত তরবারি হস্তে 
অন্দর মহলে রঘুনাথজীউর মন্দিরে তৈরবী সৃর্তিতে বসিঘ। রহিলেন। 
গোরারা আসিয়া তীহার বাটীৰ পল পক্ষীর পক্ষচ্ছেদ করিল হরিণ 
হরিণীর অঙ্গ শত বিক্ষত করিল : স্থন্দর স্বন্দর দর্পণ, স্বন্দর স্ন্নর বাকস্‌ 
কেদ|র। ভাঙ্গিয়া চুণ বিচুর্ণ করিণ এবং তাহার জোষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র 
বাবুর প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দকে বৈঠকখানায় কৌচের নিম্বে পাইয়া 'তরবারির 
দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। কিন্তু রাণী একটুমান্্র বিচলিত হইপেন 
না। গোরার। একজন পাঁথকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, 
তখন পাথককে রক্ষ। করিবার জন্ত রাণীর জামাতাগণ দ্বারবানদিগকে 
হুকুম দরিয়াছিলেন, তাহাতে একজন গোরার মন্তকে একটু আঘাত 
লাগে। ইহারই ফলে সমন্ত গোরার। একত্রিত হইয়। রাত্রি দশ ঘটিকা 
পর্যন্ত রাণ'র বাটীতে লু্টপ।ট করিতে থাকে । রাপীর জামাভা রামচন্জর 


553 ংশ-পরিচ় 


বাবু তখন আহারাদি করিতেছিলেন, তিনি & সংবাদ কিছুমাত্র জানিতেন 
না, তিনি খাহারাদ সমাপন করিয়া খিড়কী দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া 
তৎক্ষণা২ গোরংদিগের অধিনাসককে (০2001. 00207020010 ) 
সঙ্গে আনিয়া গোলমাল থামাইপেন। বলা বাহুল্য রাণীর যে সমস্ত 
দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছিল সরকার হইতে সে সম্ন্তের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
আদেশ হইয়াছিল, কিস্ধ তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই । সেজন্য সরকার 
হইতে জানবাজার বাটাতে গোর। পাহারার বন্দোবস্ত হয়। 

রাণী রাসমণি শুধু দেব দ্বিজের উপাসন। ও দান ধ্যানেই নিখজ্জিত 
খাকিতেন না, বিষয় সম্পত্তির প্রসার ও প্রজ্জাদের সখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ও 
তিনি দদা সর্নবদ| চিন্ত। করিতেন! একবার তাহার জমিদারী মকিমপুর 
পরগণায় নীলকর ডোনাল্ড সাহেব নিরীহ প্রজাদিগের উপর অমান্ুমিক 
অত্যাচার করিতে থাকে, রাঁণী সদর হইন্দে পঞ্চাশজন ব্লবান ছ্বারবান্‌ 
পাঠাইম| ডোনাল্ডকে মারিষা ম্বততপ্রায় করেন। ডোনাল্ড আদালতে 
মোকদ্দমা! আনিন্ব। নিশ্ষল হন এবং হদব্ধি নীলকরের অত্যাচার ও 
লোপ পায়। 

টোন। শামক অদ্ধ মাইলব্যাপী একটি প্রশস্ত খাল খনন করাইয়! 
দিয়! রাণী রাসমণি মধুমতী ও নবগঙ্গাকে একজ্ সংযুক্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন | এই খাল খননে তাহার ১ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। 

রাণী খাসমণি দেবদ্ধজে এতাদৃশী ভক্রিমতী ছিলেন যে, তিনি 
প্রতিদিন গাঞোখানপুর্ধক কূর্্োদয়্ দর্শন করিয়াই ব্রাক্ষণকে একটি 
ুন্রা প্রণামী দিতেন এবং স্বহৃস্তে অষ্টোতর শত ছূর্গানাম লিখিতেন। 
তদনন্তর প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়।৷ দুই তিন ঘণ্টা জামাতাদিগের সাহাষো 
জমিদারীর কাধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন । তিনি দেশের সংবাদও 
রাখিতেন, তাহার কোন কোন দৌহিত্র তাহাকে এই সবঞ্ে সংবাদপত্র 


৩৯৪ বংশ-পরিচয় 


১২৪২ সালে ব্াণী রালমণি বারাণপী দর্শনে অভিলাষ করেন, 
ত্স্্যায়ী সমস্ত ভ্রব্য সম্ভার সংগ্রহও হয়, কিন্তু বঙ্গলমনীর ইচ্ছা কে 
বুঝবে! যেদিন রাণী বারাণসী যাঅ। করিবেন, ভৎপূর্বব দিন তিনি 
স্বপ্রযোগে দেখেন যেন জগছ্ধাঞ্জী বিশ্বেশ্বরী তীহাকে বলতেছেন, 
“তুমি কাশীতে না গিয়া শিব-শক্তির মৃত্তি বদেশে স্থাপন করিয়া! 
তাহার পৃজ। কর, তাহাতেই তোমার কাশী দর্শনের ফল হইৰে'” 
'তরনুসারে বাণী দক্ষিণেশ্বরে ব্ছব্যরে বাধাশ্ামের যুগণ মুত্বি ও 
আগ্যাখ্তি কাশীমৃর্ি দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ ১৮৫৫ খুঃ অর্ধে ৩১শে মে 
(১৬২ সাল ১৮ই জোট্ঠ বৃহস্পতিবার ) ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
কছেন । এ মন্দির ধিনিই নস্সনগোচর কারয়াছেন ভাবে তিনি বিহ্বল 
ন। হইয়। পারেন নাই । দাক্ষণেশ্বর সাধকের সাধনাক্ষেত্র, ভাবুকের 
ভাবনাকে, মুমূক্ছুর মুক্তিমণ্ডপ, শাক্ত ৪ বৈষৰের পবিত্র মিলন স্থল । 
পুণাত্যোয়। কলকলনাদিনী ভাগীরথীর বক্ষ হইতে সোপান নী উঠ্ঠিয়। 
মন্দর পথ্যন্ত গিয়াছে, মদ্দিরে একাদশ বষীয়া, এলোকেশী, নরমুণ্ড- 
সালিনা দানবদলনী, প্রহণধারিণী মা মহাকাপের উপর দপ্ডায়মান।। 
তাহার উত্তরদিকের মন্দিরে পীতবাস পরিহিত, বনমাল। গলে, 
মোহনবাশী করে রাসবিহানী বংশীধারী ব্রজের গোপাল শ্রীরাধাকে 
বাশে লইয়া দণ্ডায়মান । পশ্চিম্ধিকে শ্বেহকৃষ্জ প্রস্তর-ম্ডিত মন্দিব- 
তলে কষ্ট প্রস্তরে শিবলিঙ্গ । কি শাক্ত, কি বৈষব, কি শৈব এই 
[তনেরই তীথগান শ্রীদক্ষিণেশ্বর । ১২৬১ লালের ১৮ই জ্যৈ্গ ছুই 
লক্ষ মুগ্্র। ব্যয়ে রাণী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্ধ্য সমাঙ্ড করেন। 

রাণী প্াস*ণি এই কালীবাড়ীর দেবসেবা ও আঅভিথিসেবার জন্ত 
দিনাজপুর এ্রেলার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণ। বার্ষিক ৬* বাট হাজার 
টাকা আয়ের জমিদারী দান করিম! গিয়াছেন। এখনও দক্ষিণেশ্বরের 


রাণী রাসমণি। ৩৯৩ 


পড়িয়! শুনাইত। অতঃপর ক্গান আহ্ছিক সমাপনাস্তর ও দীন দরিজ্ুকে 
দ্বাদশটা মুদ্রা প্রদানাস্তর তিনি অপরাহ্ছে হবিধ্যান্প ভোজন করিতেন । 
নিছে রাণী রাসমণির স্বামীকুলের বংশাবলীর চিন্জ পদত্ব হইল :-_ 
ংশ-তালিক!। 
কহরাম দাস! 





[.. | । 
গ্লীতিরাঘ দাস রামতন্গ দাস কালীপ্রসাদ দাস 
০ নাসির ] 
[ ] রি ] | 
হরচঙ্জর দান রাজচন্দ্র 427 অভয়াচরণ পাস উমাচরণ দাস 
] 
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17777 7 যছুনাথ চৌধুরী তৃপালচজ্জ বিশ্বাস 
গণেশচন্দ্র বলরাম সীতানাথ | 
| শশীভূষণ 
অমৃতনাথ দাস | ূ 
চিআানিলেনাও ] 


রিয়া ] ] | | 
] ূ চণ্তীচরণ প্রপন্নকুমার ছুর্গাপ্রিয় নবকিশোর নন্দ 
] | ] | ! 
] শিবরুষ্ণ শ্ামলাল যেগেঞ্জমোহন অজিতনাথ | 
ৃ হন আজতনাথ_ ০ 
1 ] 1 । 
গোপালকধ--গিরিবাল! ভ্বারিকানাথ টজ্রলকানাথ 88 
1 [ 


| এ বিশ্বাস 





ৰ 2 
অবিনাশ, জীবনকানাই, নারি | 
| | |. __ ষতীন্দ্র 

৬ গুরুদাস কালীদাস দুর্গাদাস | ] 
শ্রীগোপাল ব্রজগোপাল নৃত্যগোপাল মোহনগোপাল্‌ 


রাণী রলাসমণি। ৩৯৭ 


বিষ্তায় তাহার যথেষ্ট আন্ুরক্তি ছিল এবং তিনি পাখোয়াজ 
বাজাইতে স্থনিপুণ ছিলেন! কর্তবা কার্ধে গ্ৰাহার প্রগাঢ় 
অনুরাগ পরিদশিত হইত। তিনি প্রজারক ও দয়াবান তৃস্বামী 
ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধশ্মান্থরাগী ছিলেন । বস্ততঃ যাহারাই তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাউতেন তাহারাই তাহার ধশ্মান্ুরক্তির প্রশংসা- 
বাদ ন। কররয়া থাকিতে পারিত ন।| বলরাম বাবু রাব্রতক্ত ও অন্গরক্ত 
কম্বামী ছিলেন! বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি রাজভাক্তর অকপট 
নিদর্শবন্বরূপ স্বেচ্ছায় পঞ্চবিংশতি সভস্্র মুদ্রার লমর খণ কাগঞ্জ ক্রয় 
করিয়াছিলেন। হহ! ছাড়া অপ্রকাশ্ঠভাবে তিনি দেশের ও দশের 
জন্য যে দান করিতেন তাহার ইয়তী! নাই । তিনি রাপমণির হ্থযোগা 
দৌহিত্র ছিলেন এবং আজীবন নিজের ব্যবহারে ও কাধ্যে তাহার 
পুণ্যঙ্সোকা মাতামহীর স্্বতি নিঙ্জের জীবনে প্রতিফলিত কারতে চেষ্ট। 
করিয়া গিয়াছেন ! ১৯০৫ সালে সেপেম্বর মাসে তাহার পত্বীবিয়োগ 
যু এবং ১৯০৮ সালে মার্চ মাসে তাহার দুই পুত্র শিবু ৭ 
স্তামলাল দাস বিশ্চিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। উহাব| ছৃষ্ 
জনেই [ন এল্‌ ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ছুহটী পুত্র ও দ্বাদশটী 
পৌন্র রাখিয়া! পরলোক গমন করেন তাহার জীবিত পুত্দ্ধয়ের 
স্বধো যোগেন্্রমোহন তৃতীয় ও অজজিতনাথ সর্দ কান্ট । ষোগীন্দ্রমোহন 
একজন 16900950105 138173521 181)9 1101097515980016101) ও উত্তরবঙ্গ 
জমিদার সভার সদস্য । দিলীগাঙ্জ দরবারে ইনি সরকার পক্ষ হইতে নিমস্ত্রিত 
হইয়াছিলেন 

অজিতনাথ রাণী রাসমপর উপযুক্ত বংশধর। দেশ হিতকর 
সকল সদহুষ্ঠানেই ইনি যোগদান ও সাহাষ্য করিস্থা থাকেন। অঙ্জিতনাথ 
অনারারি ম্যজিষ্রেট, ইনি কলিকাতা! কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। 


৩৯৮ বংশ-পরিচয়। 


ইনি” একজন 3956০৪ ০0% 605 1055৪, প্রেসিভেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট. 
এাসোনিয়েসনের সগ্যা ও 7০781 £906107 কমিটির সভা হইয়াছেন । 
ইনি কলিকাতা ক্লাব, বঙ্গায় সাহিত্তা-পরিষৎ, ন্থাশনাল লিবারাল লীগ, 
ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্‌ রয়েল কলিকাতা টফরুব প্রভৃতির সত্য । 
ইনি হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে কলিকাতা ক্যাম্তেল হাসপাতালের ভিলিটিং 
কমিষ্টীর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মেস্বর নির্বাচিত হইয়াছেন । 

রাণী রালমনির জম কন্তা পদ্মমনির গর্ভে যে তিনটা পুত্র সম্তাদ জন্ম 
গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে গনেশ্্দ্র অন্যতম । গনেশ্চঙ্্রের পুত্র গোপালকুষ্জ 
তাহার স্ত্রী গিরবাল! দাসী , এডিয়াদ্দহে একটা ঠাকুরবাটী নির্মাণ করাইয়া 
দেন । তীহা? চারি জামাতা । জোোষ্ঠ জামাতা সতীশ্চন্দ্র সরকারের তিন 
পুঞ্জ, পঞ্চানন, সাব্দানন্দ ও শিবানন্দ। দ্বিতীয় জামাতার নাম হৃদয় কু 
দাস। তাহার পুত্রদের নাম আশুতোষ, গোপীনাথ ও কাশীনাথ। তৃতীয় 
জামাতার নাম ক্ষেত্র মোহন দলুই । তীহার পুত্রের নাম কানাই লান্গ 
দলুই। চতুর্থ জামাতার নাম হৃধিকেশ বিশ্বাস, তাহার পুত্রের নাম ঘতীন্দ্ 


নাখ বিশ্বাল। 


* এই জীবন চরিতের উপাদান ও প্রতিকৃতি সমূহ সংগ্রহ কার্যে ৬বলরাম-দাস মহ! 
নয়ের হুষেগা পুত্র শ্রীযুক্ত জজিতনাঁধ দাস সঙেদয় জামাদিগকে প্রতৃত সাঁছাধ্য 
করিক্নাছেন। তজ্জন্ত হার নিকট আমর! কৃতজ্ঞ রছিলাঁদ । 





স্বগীর বলরাম দাসের রৌপ্যরথ 





৫০ 
পর ক & 





দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মৃত্তি (কালী) 





বলরাম বাবুর ঠাকুরদালান 





74851 হা 
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রাণী রাপমণি । ৩৯৮ (ক) 
রাণী রাসমণি। 


গ্রন্থ মুত্রণ সমাপ্ত হইলে আমর! পুণার্সোকা! রালী রাসমণি, তাহার 
কনিষ্ঠ জামাতা ৬মধুরানাথ বিশ্বীস ও জামাতৃ পু ৬ত্েলোক্যনাথ 
বিশ্বাল মহাশয় সম্বন্ধে আরও নূতন উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছি। 
উপাদানগুলি বিশেষে উল্লেখযোগ্য হওয়ায় সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ 
করিলাম। 

পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে ; রাণী রাসমণি যদি শুধু দক্ষিণেশ্বরের দেব 
মন্দির নির্বাণ করিয়াই যাইতেন, তাহা হইলেও তাহার নাম বঙ্গের 
ইতিহাসে জলস্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিত। এই দক্ষিণেশ্বরই যুগাবতার 
রামকৃষ্ণের লীলাভূমি । পরমহংসদেবের ধর্দদজীবনগত জন্ম, শৈশব, যৌবন, 
বাদ্ধকা ও অবসান মন্দির স্থাশয়িত্রী রাণী রাসমণি ও তীয় কনিষ্ঠ 
জামাতা ৬মথুরানাথ বিশ্বাস এবং তৎপুত্র ৬ব্রেলোক্য নাথ 
বিশ্বাপ মহাশয়গণের সহিত অচ্ছেগ্যভাবে বিজড়িত। এ সম্বন্ধে 
নবাভারত পন্রে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহার কিমদংশ উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে £-- 

“মন্াদি শান্ত দেখিতে পাই;প্রাকত জনক-জননী হইতেও ধর্জীবনের 
পালক পালিকাগণের খণ অধিকতর গুরুভারাক্রাস্ত । ধর্দখজীবনের সহায় ও 
আশ্রয়দাতৃগণের জীবনসহ ধার্দিকের জীবন অচ্ছেছ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকে । 
সেই শৃঙ্ঘল-সৌন্বধ্য ও মহিম হৃদয়ঙ্গম না হইলে, ধার্মিক জীবন 
বুঝিয়া উঠা যাঁর না। এমন কি, ধর্দমজীবনের শত্রগণ পর্যন্তও 
আলোকগ্রুদ হয়ঃ এবং ধার্শিকের সঙ্গে সঙ্গে অমরতা। লাভ করিয়। 
ছাকে। 

দক্ষিণেশ্বর-মদ্দিরের স্থাপয়িআ্রী রাণী রাসমণির পর তাহার প্রিয্ুতম 


৩৯৮ (খ) বংশ-পরিচয় । 


'দ্বোহিত্রী ও উত্তরাধিকারী ৬মখুর বাবুর পুজ টআলোক্যনাথ বিশ্বাস 
মহাশয় আজীবন দক্ষিণেশ্বরের সেবাইতের কার্য চালাইয়া গিয়াছেন। 
পরমহংস ঘটিত বনু কার্ধযই তাহার চক্ষের উপরে, তাহার কর্তৃত্বের অধীনে 
ও রক্ষণাবেক্ষণে ঘটিয়াছে। তিনি পিতা ও মাতাম্হীর সহিত পরমহংস 
সন্বন্ধীয় বহু ঘটনাতেই স্বয়ং জড়িত ছিলেন, অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন এবং যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাও তাহার জানিবার 
বিশেষ স্থবিধ! ও অধিকার ছিল । বলিতে কি পরমহংস ঘটিত কোন 
কথাই তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল ন।। তিনি যে ভাবে পরমহংস সমন্ধে 
ঘটন! বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই পরমহংসদেবের বাহ্জীবন 
সম্বদ্ধে এইরূপ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে £-- 

“গদাধর পুজারী কার্ষেয নিযুক্ত হইয়া, প্রথমতঃ কালীবাড়ীর 
ম্যানেজার,__সহকারী ম্মানেজার প্রভৃতি কর্তৃপক্ষকে তুচ্ছ করিতে 
থাকেন। স্ন্বরদ্ূপে কালীপুজ৷ ও শিবপৃজাদি চলিতে লাগিল । শেবে 
গদাধরের ত্রুটি বাহির হইতে লাগিল । পৃজকের যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ম 
থাকা আবশ্বাকঃ তাহাতে তাহার ক্রটি দৃষ্ট হইতে লাগিল, পূর্ববব্ধ যথা- 
নিয়মে পৃজ্াগুলি তিনি নির্ব্বাহ করিতে শৈথিপ্য করিতে লাগিলেন । যে 
পৃজার জন্ত এত আয়োজন, সেই পুজায় বাধা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর 
বাড়ীন্র কর্্মচারীগণ যার পর নাই ক্ষু, ক্রুদ্ধ ও ছুঃখিত হইতে লাগিলেন। 
তাহার গদাধরকে পুজারীর অযোগ্য স্থির করিলেন | তাহাদের ইচ্ছ। 
হইল, উহাকে বহিষ্কত করিয়া দেন। পরিশেষে তাহার। সমস্ত বিষন্ 
মথুর বাবুর নিকট আপন করিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, 
গদাধরকে কোন প্রকারের সাধক শ্রেণীর লোক বলিয়া সন্দেহ করিলেন, 
তাড়াইয়। দিলেন না) তাহার খারা কার্ধ/ চালাইয়া লইতে বলিলেন। 
রামের ভক্তগণ বলেন,_তিনি প্রেম-বিহ্বলত! বশতঃ পুঞ্জাদি করিতে 





ন্বর্গায় অম্বতনাথ দাস 


রাণী রাসমণি। ৩৯৮ (গ) 


সমর্থ ছিলেন না। যাহা হুউক, তাহার বাবহার সম্বন্ধে নান! অর্থই 
হইতে লাগিল। মধুর বাবু নিজে একজন সাধক লোক ছিলেন । 
রাণী রাসমণিও বিশেষ ধর্দপরায়ণা নারী ছিলেন। ত্ীহারা তাহার 
সমস্ত ক্রটি মার্জনা করিয়া পরমহংসদেবকে সমাদর করিতে লাগিলেন । 
কর্দচারীগণ আর করিবেন কি? তাহাদের উভয়ের এইন্সপ সমাঘরের 
ভাব দেখিয়া গদাধরের বিপক্ষগণ নীরব হইলেন। গদাধর উত্তরোত্তর 
পূজাদি কাধ্যে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইম্া পড়িলেন। তাহার নিকট 
সাধুতাবাপত্প লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে মথুরবাবু 
পুজার জন্ত অন্ত বন্দোবস্ত করিয়া গদাধরকে![জোনবাজারের বাড়ীতে 
লইয়া গেছেন । সেই স্থানে তিনি কতকাল বাস করিবার পর মথ্রবাবু 
তাহাকে লইয়! তীর্থ পর্থযটনে বহির্গত হইলেন। গ্রান্ম অশীতি সহত্র 
মুদ্রা বায়ান্তে ত্বাহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যা্গমন করিলেন ও ্বাধীনগাহে 
চলিবার অধিকার দ!ন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়৷ দিলেন ।" 

পএই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! তাহাকে কোন কঠোর ভজন, সাধন 
ইত্যাদি করিতে দেখা যায় নাই; এবং উন্মতের স্কাঁয় আচরণশীল 
দেখ! গিয়াছে। ভীহার মুখে গভীর জ্ঞানগর্ভ কথা শুন! গিয়াছে 
ও স্তাহাকে বহি-সংজ্ঞা-রহিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সম্বন্ধে কর্খপর 
মনুষ্তগণের ধারণা কর! সহজ নহে। তবে মখুরবাবু ও রাণী াসমণি 
স্বয়ং কতক অন্গভৰ করিয়া এবং লোকের কাছে শুনিয়। তাহাকে বড় 
সাধক বলিয়া ভক্তি করিতেন । তাহাদের আশ। ছিল, রামককফজের প্রভাবে 
দক্ষিণেশ্বর জাঠত হইয়া উঠিবে। তাহারা রামকৃষের সাধনাম, গুরুগন্ভীর 
কথায়, সমাধির ভাবে তাহাকে অত্যান্ত শ্রহ্ধ|! করিতে ও ভালবাসিতে 
লাগিজেন। মা] যেমন শিশুপুত্ের শৌচাশৌচ, দোষাদোষ দর্শন 
করেন না, তাহাদের দৃষ্টিও রামকফের প্রতি সেইরূপ হইল। তীছার! 


৩৯৮ (থে) বংশ-পরিচয়। 


তাহার কাধ্য সমালোচন! চক্ষে দৃষ্টি করিতেন না; করিলে গদাধরের 
পক্ষে দক্ষিণেশ্বরে সেইভাবে সাখনমার্গে চলা সহজ হইত কিনা, বলিতে 
নিজ পারি না। এই সকল কথা চিন্ত করিলে মনে হুযঃ পরমহংস 
রামকুষ্চ সাধন ভজন উন্নত জীবন লাভের জন্ত, রাণীরাসমণি ও 
মথুর বাবুর নিকট কত খনী!! লে ন্সেহ, দে কৃপা, সে শ্রদ্ধা ও মমতা, 
মহান্‌ উদারতা! নিজ জনক জননীর নিকটেও তিনি পাইতেন ন1 1, 

ব্ৈলোক্য বাবু পরমহংসের কার্য সমালোচনার চক্ষে দেখিলেও 
কদাচ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে ক্রুটী করেন নাই । পরস্ত তিনি পরম্হংস্র 
ভক্তি, জ্ঞান ও সমাধি গ্রভৃতি দর্শন করিয়া অতীব ভক্তি করিতেন; কিন্ত 
অনুষ্ঠান অংশে তাহাকে বিশেষ সমালোচা মনে করিতেন । ধ্বলোক্য 
বাবু কেবল মাভামহী ও মাতার প্রতিষ্টিত মন্দির সমূহের সেবায়ত 
ছিলেন না, নিজেও বন্ুব্যয়ে কাশীতে শিবমন্দির স্থাপন ও তাহার বায় 
নির্ববাহার্থে স্থবন্দোবস্ত করিয়া! গিয়াছেন। 

“রাণীরাসমণি একট। মহাস্তদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় পরমহংস রামরুষ্ের 
অন্ত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপষোগী স্থান নিশ্মাণ করিয়াছিলেন 
আর তাহার প্রভাবশীল জামাতা মথুরবাবু এরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই 
দেবচরিআ বিকাশের সময় অন্য যাহ! কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল, তৎ- 
সমুদমই যোগাইয়াছিলেন। মণুরবাবু ধনী অথচ উচ্চপ্রকতি-সম্পনন, 
ব্ষযী হইলেও ভক্ত, হটকারী হইলেও বুদ্ধিমান; ক্রোধপরায়ণ হইলেও 
ধৈর্যশীল এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনিও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ- 
কিন্ত কোন কথ! বুঝাইয় দিতে পারিলে উহা! বুঝিব না এরূপ শ্বভাব- 
সম্পন্ন ছিলেন না। ঈশ্বর বিশ্বাপী ও ভক্ত-_কিন্তু তাই বলিয়া! ধশ্ 
সঙ্বদ্ধে যে যাহ! বলিবে তাহাই যে চোখ-কাণ বুঝিয্বা অবিচারে গ্রহণ 
করিবেন তাহা! ছিলেন না, তা তিনি ঠাক্ুরই হউন ব! গুরুই হউন বা 
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জগোপাল বিশ্বাস 


ধর 


স্ব 


রাখী রাসমণি 1 ৩৯৮ (ড) 


যে কেহ ছউন।; উদার গ্ররুতিও সরল-_কিদ্ত তাই বলিয়1 বিষয় কম্ে 
বা অন্ত কোন বিষয়ে যে ঘূর্থের মত ঠকিযা আসিবেন তাহা ছিলেন না। 
বাস্তবিকই পুত্রহীনা রাণীরাসমণির অন্তান্ত জামাতা বর্তমান থাকিলেও 
বিষয়কর্ের তত্বাবধান ও শ্বন্দোবস্ত করিতে কনিষ্ঠ মথুর বাবুই তাহার 
দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং তীহারই বুদ্ধি-প্রাখধ্যের সহায়তায় 
তৎকালে রাণীরাসমণির খ্যাতিপ্রতিপত্তি হইয়াছিল। পরমহংস 
রামকৃষ্ণের ধন্মজীবনও এই উচ্চ প্রকৃতি সম্পন্ন মথুরবাবু ও রাণীরাসমণির 
স্েহভক্তির শীতল ছায়ায় পালিত ও রক্ষিত হইয়াছিল ।” 


ব্রেলোক্য নাথ বিশ্বাস। 


ব্রেলোক্য বাবু তিনপুজ্ধ বর্তমান রাখিয়া ইং ১৯০৪ লালের ডিসেম্বর 
মাসে পরলোক গমন করেন। জো্টপুত্র শ্রীগোপাল তাহার জীবদ্বশাতেই 
কালকবলে পতিত হন । ট্রলোক্য বাবুর ম্বজাতি-গ্রীতি প্রশংসনীয় ছিল। 
তীহারই একাস্তিক আগ্রহ ও যত্বে বিভিন্ন জেলা গণ্যমান্য মাহিস্যগণকে 
লইয়া তদ্ভবনে এক বিরাট সভার অধিবেশনে জাতীয় সব্বাঙ্গীন কল্যাণ 
লাধন কল্পে “মাহিয্য ব্যন্থিং এগ ট্রেভিৎ কোম্পানী” স্থাপনের স্ত্রপাত 
কর! হর । তিনি এ কোম্পানীর এক হাজার টাকার সেয়ার গ্রহণ করেন। 
শবঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির” প্রতিও তাহার প্রগাঢ় সহাম্ভূতি ছিল। তিনি 
বিংশতি সহশ্র মুদ্র। প্রদান করিয়া এ সমিতিকে স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপন করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু মানষ ভাবে এক, 
হয় আর। সহসা করাল কাল আপিয়৷ তাহার এই সাধু কার্যে চিরবাখা 
প্রদান করিয়া! গেল। ট্রলোক্যবাবু জীবদ্দশাতেই তিন পুত্র ব্রজগোপাল; 
নৃত্যুগোপাল ও মোহনগোপালকে সম্পত্তি বিভাগ করিয়। দিয়! যান। 
ব্জগোপাল €পতৃক বাড়ীতে থাকেন। নৃত্যগোপাল পৈতৃক বাড়ীর 


৩৮ (৪) রাণী রাসমণি। 


ময্িকটেই প্রাদীরাসমগি-ভবন* নামে একটী হবম্দর ভবন নির্মাণ করিয়। 
বাদ করিতে থাকেন। মোহন গোপালের জন্তও একটা হব 
বাটী নির্ধাণের ব্যবস্থা করা হয়। এইক্ষণে [উক্ত তিন ভ্রাতাই 


পরলোকে। 








রশ 


স্বগায় ত্রেলোক্যনাথ বিশ্বাস 





রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী 





স-উল পা | 


আনাপবেণল বাব ভর সদ পাও 


নবাৰ স্যর সামসুল হুদা কে, সি, আই, ই। 


আজ আমরা যে গ্রনাষধন্ত পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করব, 
তিনি জানে গুণে মনন্বীতায “ঙগদেশে বিখ্যাত । 

হস্প বিন্ল্রশ/--পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলাস্থ নৈযদবংশ অতি 

জাচীন। নবাব স্তর সামন্থল ভুদার পিতামহ চট্ট ভূমির একজন 


,বিচারকর্তা ছিলেন । নবালের পিতা আব্বী এবং ফার্শাভাষায় পরম 


স্থপণ্তিত ছিলেন। কালণাতার অধিবাসী স্বর্গীয় নবাব আবছুল লতিফ 
পি, আই, ই, মহোদয় কর্তৃক স্থাপিত, অধুনা বিলুপ্ত ফাসী ভাবায় 
ছুবীন* নামক সংবাদপত্র প্রাম পঞ্চাশবৎসর পূর্বে নবাব স্যৰ্‌ সামস্থল 
ছদার পিতৃদেবের সম্পাদকঠায় পরিচালিত হইত । নবাব শ্ার হুদা 
১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 


ন্ন্লাতলল্ স্শিম্চাত্ীীন্লজন--নবাব ন্তার লামস্থল ভদা 
কলিকাতা নগরীস্থ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে বি, এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৬ খুঃ আন্দ তিশি বি, এল্‌ পরীক্ষায় 
এবং ইহার ছুই বৎসর পরে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
কম্পাতজীনন্ন- এই সময়ে তিনি কিছুকালের নিমিত্ত কলিকাতা! 
মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দ 
ভঈতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায়ী আরস্ভ করেন। 
১৮৯৪ গ্রীঃ পরাস্ত তিনি কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। 
১৯৯৮ খ্ুষ্টাব্ধে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আলাম ব্যবস্থাপক লভায় সভা পদে 


৪০০ বংশ-পরিচয় । 


নির্বাচিত হন। ১৯১০ খুষ্টান্বে তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিকূপে ভারতীয় ব্াবস্থাপক সভায় সভ্যরূপে অধিষ্ঠিত হন। 

এই সময় তিনি সমগ্র দেশবাসী এবং বিশেষতঃ তাহার স্বজাতীস- 
বুন্দের জন্ত যথেষ্ট কাধ্য করিয়াচিলেন। তাহার ক্ষু্জ ক্ষুত্র যুক্তিপূর্ণ 
বক্তুতায় তিনি সকলকেই বিচলিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের 
ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হাডিঞ তাহার সারবান বক্তৃতাগুলির 
বিশেষ প্রশংস। করিয়াছিলেন। 

১৯১১ সালেব এপ্রিল মাসের ম্যাঞ্চেষ্টার গাজিয়ান লিখিয়াছিলেন__ 
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১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গাল দশের শাসন পরিষদের সভ্য নিযুক্ত 
হন। তিনি উত্ত পদে ১৯১৭ সাল পথ্স্ত অ্ধষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ 
সালের এপ্রন হঠঙে জুন মাম পর্যান্ত নবাব স্যর সদা উক্ত শাসন 
পরিষদ্ধের সহকাসী সভাপতি ছিলেন। 

১৯১২ সালে তিন 1] 17)01% 119919777168508এর সভাপন্ঠি 
নির্ধাচিত্ হন। কিন্তু তিন উপরোক শাসন পরিষদের সভ্যপদ গ্রহ্থণ 
করার জন্য লীগের সভাপনিত্ব করিতে পারেন নাই । 

নবাণ সর ছদ! এক সময়ে বাঙ্গালা প্রদেশের মুসলমান লীগের ও 
বাঙ্গালা তালুকদার সংজ্ঘের সম্পাদক ছিলেন । 

পাঁচ বৎসর কাল বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সভাবপে অধিহিতত 
থাকিবার পর তিনি ইংরাজী ১৯১৭ সালের জুন মাসে, বিচার বিভাগের 
সর্ধোচ্চ আদালত কলিকাতা হাইকোর্টে, পিউনি জজ্জের পদে টচ্গ 


নবাব স্তর্‌ সামন্থল হুদা কে, সি, আই, ই।  ৪*১ 


হন। সম্প্রতি তিনি হাইকোটের জজিয়তী হইতে অবসর লইয়া 
শ্রসংস্কত বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভান প্রথম সভাপতির প্দ গ্রহণ করিম্বাছেন । 
৯৯২০ খৃষ্টানদের ১১ই ডিসেম্বর তাহার এই নিয়োগের সংবাদ সাধাবণে 
প্রচারিত হয়। 

বঙ্গের গুণগ্রাহী গভণর লঙ পোণান্ড খে তাহাকে তাহার উপযুক্ত 
শে নিয়োজিত করায় দেশবাসী সকলেই গভণর বাহাদুরের মুভ্ুকণে 
প্রশংসা কবিদ্বাছিল । 

ভঞপ্পাছিি-_ উৎবাজা ১৯১২ সালে ভাহাকে ৰাল্তিগিতভাবে “নবাব” 
উপাধিতে ভষিত। করা ৬য় এবং ১৯১৩ খুষ্কান্ধে তাহাকে কে, গি, আহ, ই 
ভপাধ দান কবা হভয়াতে | 

»স্যু্াপি_ নবাব গ্যরু হুদা বাগিচা শিম্মাণ এবং ফাশী কবিতা 
রচনায় বিশেষ আনন্দলাভ করিয়। খাকেন এবং এলগ্ত [তিনি 8 
শম্য়্ড বায় করিম খাকেন। 


সঙ 


পরলোকগত নবাব সৈয়দ হোঁসাম হাইদাঁর 
চৌধুরী খান বাহাদুর । 


কুমিল্লা হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পধ্যস্ত বিজয় নদের তীর দিয়া যে 
রান্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া বাহার গমনাগমন করিয়াছেন, 
তাহারা পথিপাশ্বস্ত একট? প্রকাণ্ড পিপুল বৃক্ষের কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইয়া 
নিঃসন্দেহে একটা দুর্গের ভগ্রাবশেষ দেখিয়া থাকিবেন। এই দুর্গের 
দক্ষিণ ও পশ্চিমর্দকে হোসেন সাহের বঙ্গ বিজয়ের চিহু আজ পধ্যন্ত ৭ 
দৃষ্টিগোচর হয়। এই ছুর্গের দক্ষিণ ভাগন্থ গ্রামটার নাম হোসেনপুর 
এবং পশ্চিমস্থ গ্রামের নাম-__সাহাপুর। এই সাহাপুরে আজও একঘর 
অতি সম্পান্ত মুসলমান পরিবার বান করিতেছেন। তীহারা *টসয়দ” বা 
মহল্মদের বংশধর বলিয়৷ পর্বিচিত। বলা বাছল্য হোসেনপুর গ্রামটাও 
মুসলমান অধিবাসীতে পরিপুর্ণ। স্থলতান হোসেন শাহও পসৈয়দ" 
ছিলেন। সাহাপুরের সৈয়দ বংশের পূর্ববপুক্ণষগণ স্থলতানের অধীনে 
সেনানায়ক ছিলেন এবং তাহাদের *শিল্পসলার” নামক উপাধি ছিল। * 

প্রথমে দে ও দ্রাস বংশের বংশধরগণ হোম্নাবাদের জমিদার 
ছিলেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকাজে, আমীর মিঙ্জা আক্র ঝ! 
হোমনাবাদের জমিদার হন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে তাহার বংশধর দৌলত, 
জালাল এবং ৰাক্‌সা হোম্নাবাদের জমিদার ছিলেন। সাহাপুরের 
বিখ্যাত টসয়দবংশের সৈয়দ বসরত আলি চৌধুরী বংশের হোমনা" 
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নবাধ সৈয়দ ভোমাম ভায়দার চৌধুরী 


নবাব সৈয়দ হোসাম হাইদার চৌধুরী খান বাহাছুর। ৪০৩ 


বাদের কিম়্দংশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । কুমিল্লার নবাব 
হোসাম সৈয়দ হাইদাঁর চৌধুরী সৈদ বদরত আলিরই পুত্র । 

সৈয়দ হোনাম হাইদার চৌধুরী গবর্ণমেণ্টের সহায়ত! ও উপকার 
করিয়াছিলেন । তিনি সাধারণের হিতকর অনেক কার্ধ; করিয়াছিলেন । 
কুষিজ্লা মিউনিসিপালিটার এবং ব্রিপুরার সদর লোকালবোর্ডের 
চেয়ারম্যান্রূপে, মুসলমান বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন কমিটীর সদশ্যরূপে এবং 
অনারারি ম্যাজিষ্রেট্রূপে অনেক কাধ্য করিয়াছেন। কুম্লাতে তিনি 
পথ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি যাহার বাষিক মুনাফা প্রায় ছুই হাজার 
টাকা তাহ] দিয়া একটি মাত্রাস| স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য মুসল 
মান ছাত্রাবাসের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন । বস্তরতঃ মুসলযানদিগের 
শিক্ষার জন্য তিণি অনেক প্রযত্ব ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রকুতিরঞজন 
জমিণার বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রজাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর 
প্রাতি সৈয়দ হোসাম সব্ব্ধাই দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি যে সমন্ত সাধু ও 
সাধারণ িতকর পদ অধিকার করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিষ্ে 
প্রদত্ত লইল-__ 

১। কুমিল্লার আঞ্জমানি ইস্লামিয়ার সভাপতি । | 

২। কুমিল্লা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্‌। 

৩। কুমিল্প। সদর লোকাল বোরের চেয়ারম্যান্‌। 

৪1 কুমিল্লা বেঞ্চের দ্বিতীয়শ্রেণীর ম্যাজষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন অবৈত- 
নিক ম্যাজিষ্টে। 

€। কুমিল্লা ডিষ্ী, বোর্ডের সবগ্য। 

৬। ত্রিপুরা জেলের বেসরকারী জেল-পরিদর্শক | 

৭। পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির সদস্য । 

৮। কুমিলা দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবৈতনিক সভাপতি । 


8১ বংশ-পরিচয় । 


৯। কুমিল্লা হোসানিয়! মাদ্রাসার অবৈত্তনিক সভাপতি ও অধ্যক্ষ । 

১*। বঙ্গীয় লেজিস্লেটিভ, কৌন্সিলের ভূতপুর্ব্ব সদস্য । 

১১। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়।! কলেজের কাধ্যনির্ববাহক সমিতির সন্ত | 

তিনি প্রথমে ঢাকা নবাব পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি খাজা 
আমিহ্ুল্লার কন্যাকে বিবাহ করেন। খাজা আমিলল্পা স্বর্গীম নবাব 
স্যার আবছুল গণির ভাগিনেয় ছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি তাহার 
পিতৃব্য কল্ঠাকে বিবাহ করেন, তৃতীয়বার কলিকাতার নবাব দিরাজউল্‌ 
ইস্লামের কন্তাকে বিবাহ করেন ; 

তিনি অশ্বারোহণে অথবা ক্রীড়ায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন । 

১৮৯৭ খৃষ্টান্বে বঙ্গের তদানীস্তন ছোটলাট ইহাকে মুললমান 
গণের শিক্ষাবিধানে যত্ববান্‌ দেখিয়া ও যাত্রাসা ছাত্রনিবাসে ইনি যে 
দাঁন করিয়াছিলেন তজ্জন্ত সম্মানস্থচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। 

১৯০৩ থৃষ্টাব্দেও ত্তিনি পুনবায় সন্মান স্থচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। 

১৯১০ সালের ১৬ই মাচ্চ ঢাকাতে একটি দরবার করিয়া পূর্বব- 
বঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটলাট তাহাকে "খান বাহাছর” উপাধি 
প্রদান করেন । 

১৯১১ সালে দিল্লীতে ঘে দরবার হয় তিনি তাহাতে যোগদান 
করিতে আহুত হইয়াছিলেন। 

১৯১১ সালের ১২ই ভিসেম্বর তাহাকে “নবাব” উপাধি প্রদান 
করা হয়। 

ইহার জ্যোষ্ট পুত্রের নাম টৈয়দ এতেসাম হাইদার ও কনিষ্ঠ পুত্রের 
সৈরদ ওস্মান হাইদার । ইহার জোষ্ট পুত্র বিগত যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছা 
সেনাদলে যোগদান করিম্মাছিলেন । 





চৌধুরী কাজেমুদ্িন আহম্মদ সিদ্দিকী । 


পূর্ববঙ্গে যে কয়জন বিখ্যাত মুসলমান জমিদার আছেন, তন্মধ্যে 
ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী তালেবাদের জমিদার কাজেমুদ্দীন আহম্মদ 
সিদ্দিকীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি ইস্লাম ধর্মের প্রবর্তক 
মহম্মদের বংশধর ও সাধারণ হিতকর আনুষ্ঠানে সর্বদাই আগ্রণী। 
হজরত আবু বৰর সিদ্দিকী রাজী আল্লা আহে, মহম্মদের শ্বশ্তর 
তাহার বংশধরেরা দিদ্দিকা বলিয়া পরিচত। এই আবু বকরেরই 
পঞ্চান্রংশ ,বংশধর চৌধুরী কাজেমুদ্দীন । আবু বকরের পুত্র হজগ্ত 
আক র রহমন সিদ্দিকী রাজী আল্লা আহে আরবদের সহিত সিরিয়া 
বিজয়ে অগ্রবস্তী হইম্মাছিলেন। কথিত আছে, এই বংশ হজরত 
আবছুল্ল। সিদ্দিকী রাজী আল্লা আহোর সময় পধ্যন্ত আরবদেশে বাস 
করিতেন! হ্জরত আবছুল্লার পর পাচ পুরুষ সাহাবুদ্দীনের সময় 
পথ্যস্ত এই বংশ তুরস্কে বাস করিত। তাহার পর ছুই পুরুষ নাজীম্দ্দিন 
ও জহরুদিন ভারতবর্ষের কোথাও বাস করিতেন। এই বংশের 
অগ্রাদশ বংশধর কুতবুদ্দিন দিল্লীর বাদশাহ দরবারে একজন উচ্চ 
কণ্মচারী ছিলেন, তিনি বজদেশে বাস করেন। তাহান পুত্র সা,ছুদ্দিন 
জাহাঙ্গীর নগরের স্থবাদার ইস্লাম খ কর্তৃক দুর্ধর্ষ আফগান ওস্মান 
খাকে পরাজিত ও বশীভূত করিবার জন্ত বঙ্গের প্রধান টসন্যাধাক্ষ 
সথজাত খার সমভিব্যাহারী হইতে আদিষ্ট হন। সাঃছুদ্দিন সেই 
অভিযানে খুব যোগ্যতা ও পারদণিতা দেখাইয়৷ সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সন্তোষ উৎপাদন করতঃ তাহার নিকট হইতে ১৬১২ খুষ্টান্দে চন্তরপ্রভাপ, 


৪০৬ বংশ-পরিচয়। 


আমিনাবাদ এবং তেলেবাবাদ এই ভিনখানি পরগণ! জাপ্মগীর স্বরূপ 
প্রান্ত হন। তিনি পোলকার ( পরগল! তেলেবাবাদ ) গ্রামে বাস- 
স্থান নিশ্বাণ করেন । তাহার বংশধর নাজিমুদ্দিন হোঁসেন পোলকার 
পরিত্যাগ পূর্বক বালিয়াদি নামক স্থানে বাসস্থান নিশ্মাণ করেন। 
বালিয়াদি ঢাকা সদর মহকুমার অধীনে! বাঙ্গলার ইতিহান পাঠে 
জানা যায় ষে, বৌন্ধযুগে যখন পালরাজার। বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন, তখন এই পরগণা তিনটা রাজা যশোবস্ত পাল কর্তুক শাসিত 
হইতেছিল, পরে বঙ্গে দ্বাদশজন তুনিয়াঁনদিগের সময়ে ফজল গাজী ও 
টাদ গাজী এই পরগণার অধিকারী ছিলেন। পরে সা"ছুদ্দিনের 
উনবিংশ বংশধরকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান কর! হয়। তাহার পর 
চন্্রপ্রতাপ ও আমিনাবাদ এই ছুইটী পরগণা তাহাদের হত্তচ্যুত হয়, 
কিন্তু তৃতীয় পরগণাটী সম্পূর্ণভাবে তাহাদের হাতে ছিল। সে যাহা 
হৌক, ভারতে 'ত্রটিশ শাসনের প্রারস্ত সময়ে এই পরগণ! উক্ত ৰংশের 
কতিপদ্ন বংশধরের মধ্য বিভক্ত হইল, দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম্‌ 
তাহ! মঞ্জুর করিলেন এবং এই সনদ ভারতের সর্বপ্রথম রাজ প্রতিনিধি 
ওয়ারেন হোেষ্িংস্‌ স্বয়ং শ্বাক্ষর করেন। ১২০৪ বঙ্গাবে সম্রাট মহম্মদ 
সা তেলেবাদ পরগণার জায়গীর ত্রয়োদশ বংশধর আবছুল ওয়াজেদ 
সিদ্বিকে প্রদান করেন। তিনি সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে 
"চৌধুরী* উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই উপাধি এই বংশ কর্তৃক 
বাবহৃত হইতেছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে বালিয়াদি বংশ পূর্বব- 
বঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বংশ । 

কাজিমৃদ্দীন আহম্মদ ১৮৭৬ সালে (বাঙ্গাল ১২৮৩ সালের ১৯শে 
পৌষ ) বালিয়াদিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন এই প্রাচীন 
বংশের একহাআ বংশধর, কারণ অন্তান্ত বংশধরগণের জায়গীর দানে ও 


চৌধুরী কাজেমুদ্দিন আহম্মদ সিন্দিকী । ৪০৭ 


বিক্রয়ে নষ্ট হইয়াছে। কাজিমুন্দিন শ্বগৃহে আরবী, পারশী, উদ্দু? 
বাঙ্গালা এবং ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রথম চারিটী ভাষায় ইনি 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি একজন কৰি এবং পার্থ 
ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পদ্য গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । তাহার 
বাঙ্গালা কবিতাগ্রস্থ "কারদৌবে” তিনি বঙ্গ-সমাজের অনেক কুরীতি 
প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম “কারদোষ” কবিতাটী উদ্ধত হইল। 
(১) 
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ? 
তুমিই আপন হাতে চিঠির শেষের পাতে 
লিখিতে শিখালে মোরে হেমলত। বোস-_ 
আমি যে হয়েছি বাবু আমার কি দোষ? 
(২) 
প্রতিদিন নিজ হাতে, সিন্দুর মুছিয়ে দিতে 
ঘোমটা খুলিয়া নিতে সাধের মুখোষ-_ 
'এখন পরিলে শাড়ী, তুমি বল গেয়ে নারী-_ 
গাউন বডি পরে তাই মিটাই আপেপাস্‌ 
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ? 
(৩) 
প্রভাতে সন্ধ্যার বেলা, ঘর লেপ! দ্বীপ জ্বাল! 
ছিল মোর নিশ্থ্য কর্ম পরম সন্তোষ-_ 
তুমিত শিখালে সখা কাদা ও গোবর মাথা 
অতিশয় অসভ্যত1 জাতিগত দোষ 
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ? 


বংশ-পরিভয় । 


€৪) 
আমিত ভাবিনি কভু ওহে রমণীর প্রভূ 
বাটুনা বাটিতে যায় নথের খোলষ-- 
রাধিতে দাওনি মোরে, গায়ে ঘর্দি কালি ভরে 
কাছেই রয়েছি ষুড়ে এই তক্তপোধ-_ 
আমি ষে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ? 
(৫) 
ভূমিত শিখালে মোরে, উঠিতে হবে ন। ভোরে 
শুধু স্বাস্থাহানি করে ব্রত ও উপোস 
চিঠি লেখ! বই দেখা সেলাই বুনন শেখা 
আতর গোলাপ মাথা আমোদ নির্দোষ 
আমি যে হয়েছি ৰাবু আমারি কি দোষ? 
(৬) 


রং মেখে সং সেজে কতু ছাদে কভু মেজে 
চেয়ারে হেলিয়ে পড়ি শরীর অৰশ-_ 
প্রতিদিন যে সময়ে গৃহস্থের কত মেয়ে 


পুকুরের ধারে যায় ভরিতে কলস-_ 
আমি যে পারি না তাহ। সে কাহার দোষ ? 


(৭) 
মিছে আমোদ খেলাঙ্ ভুলায্মেছে দেবতা 
প্রণয়ের ইতিহাসে করেছ বেছস 
এখন এখন আর কেন কর তিরস্কার 


মস্থনে উঠেছে বিষ পিস! আতশ্বতোব 
আমি থে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ? 


চৌধুরী কাজেমুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী । ৪০৯ 


কান্মিমুদ্দিন একজন আদর্শ স্থানীঘ্ জমিদার । তীহার জমিদারী 
ঢাকা ও ময়মনসিং জেলায় বিস্তৃত। ১৮৯৮ সালে (বাঙ্গালা ১৩০৪ 
সালের ১১ই ফাল্গুন ) তিনি জমিদারীর মালিক হন। তাহার প্রজার! 
তাহাকে পিতার ন্তায় শ্রদ্ধা করে, তিনিও প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে 
জন্ত নিজের স্থুখ স্বাচ্ছন্দা বিসঞ্জন দিয়াছেন! ১৯১১ সালের ১২ই 
ডিসেম্বর দিলীর রাজ্যাতিষেক উপলক্ষে তিনি বালিয়াদিতে ৩৫,০০০ 
হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে অত্যন্ত গ্রীতিপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। 
আর প্রত্যেক ভিক্ষুককে এক পোয়া চাউল ও নগর্দ এক আন৷ 
দিয়াছিলেন। এ দিন তাহার ঢাকার বাড়ীতেও একটি পাদ্ধ্যভোজের 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। যদিও সেই সান্ধ্য সম্মিলনে সহরের গণা-মান্ত 
লোকেরাই নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন, তথাচ তিনি নিকটবর্তী সমস্ত 
দরিজকে কম্থল, চাদর ৪ মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ 
সালে তিনি কাঙ্গা হইতে কালিয়াকুড় পধ্যন্ত একটি রাস্তা করিবার 
জন্য বিনামূল্যে ভিষ্ীক্টবোর্ডের হস্তে জমি দান করেন। তাহার 
অকুত্রিম রাজতক্তি দর্শনে ঢাকার কতিপয় জেলা মাজিষ্ট্রেটে ও 
বিতাগীর কমিশনার উচ্চ কণ্ঠে তাহার প্রশংসা] করিয়াছেন। ঢাকার 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপে মিঃ জে টি র্যাক্কিন ১৯০৯ সালে লিখিয়া- 
ছিলেন__“ঢাকা জেলার মধ্যে ইনি একজন শ্রেষ্ঠতম জমিদার এবং 
ইনি প্রাচীন ও সন্তরান্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।” ১৯১৭ সালে 
ঢাকার ম্যাজিষ্রেট মি: হার্ট ৰলেন_"ইনি একজন সম্তান্ত পরিবারের 
কর্তা এবং রাজভক্তির জন্ত বিখ্যাত |” 

১৯০৮ সালের জুন মাসে নিখিল ভারভীয় মোসলেম লীগের 
পূর্ববঙ্গ ও আনাম শাখা” স্থাপিত হইলে কাজিমুন্দিন তাহার 
সভাপতি ও নবাব স্যার সলিমুন্তা তাহার সেক্রেটাম্নী মনোনীত 


৪১৪ বংশ-পরিচয় । 


হন। এই লীগের লভাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উনি অনেক 
দেশ-হিতকর কাধ্য করিয়াছেন । এই শাখা লীগ হইতে ১৯০৮ 
সালের »ই জুলাই তদানীস্তন ছোটলাট স্ঠার চালপ্‌ ্,য়ার্ট বেলিকে 
একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান কর! হয়। কাজিমুদ্দিন সেই অভিনন্দন 
পত্র পাঠ করেন। 

১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি মুসলমানদিগের 
নিকট যুদ্ধ সংক্রান্ত সত্য ঘটন। সমৃহ প্রচার করিয়। অলাক জনরবের 
মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন | ১৯১৪ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে 
বালিয়াদি ও অগ্লিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের সমবায়ে 
বালিয়াদি গ্রামে যে বিরাট সভা হয়, তিনি তাহার 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই সভায় তিনি শ্বভাবস্থলভ 
ওজন্মিনী ভাষায় শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দেন কিরূপে তুরস্ক ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে রণসজ্জ! করিয়া ঘোরতর অন্তায় কাধ্য করিতেছে । তাহার 
পর তিনি বলেন, ভারতীয় মুনলমান যদি ইস্লাম ধন্রে সত্য সত্যই 
বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে তাহারা যেন রাজার বিদ্ধদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইবার মানসিক ইচ্ছ] পর্যন্ত না করে; কারণ ইস্লাম ধর্মমতে 
শাসনকর্তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া] ঘোরতর পাপ। ১৯১৫ সালের 
১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট, মি: এল্‌, বালি সি, আই, 
ই, আই, সি, এস্‌ তাহাকে নিক্জলিখিত পত্রখানি লেখেন-ণ ৪0. 
01790620 60 000৮856০300. 61) 6178010 0£ 90৮87101861)6 107 
০৪৮ 90265 10 62918101706 60 5০0৮ 00-911610001868 0118 
107956176 10798107501008] 916086190-  100 88519087009 183 1090 
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(5০%8770081767 অর্থাৎ আপনি আপনার শ্বধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে 


চৌধুরী কাজেমুদ্ধিন আহম্মদ সিদ্দিকী । ৪১১ 


যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমুহ বিবৃত করায় আমি গবর্ণমেণ্টের ধন্তবাদ 
আপনাকে জ্ঞাপন করিবার জন্ত আদিষ্ট হইয়াছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে 
এবং গব্ণমেণ্টও আপনার এই সাহচর্ধযে মুগ্ধ হইয়াছেন।” ১৯১৪ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি রাজকীয় যুদ্ধ সাহাষ্য ভাগারে (179767%] 
₹9161 00700) ৫০৮ শত টাকা প্রদ্দান করেন। অধিকন্ত ইহাও 
খোপা! করেন ষে, তাহার তেলেবাদ পরগণার মধ্যে যে কোন গ্রজা 
বঙ্গীয় সেলাদলে স্বেচ্ছায় যোগদান করিবে যতদিন তাহারা যুদ্ধ কাধ্যে 
ব্যাপৃত থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে কর দিতে হইবে না, আরও 
প্রত্যেককে তিনি দশ টাকা করিয়া দিবেন 

তিনি তিনবার দার পরিগ্রহ করিম়়াছেন। তাহার তৃতীয্পত্থী 
বাখরগঞ্জের সায়েন্তাবাদ নবাৰ বংশীয়৷ । এই পত্বীর গর্ভে তাহার একটি 
পুত্ধ হইয়াছে । ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাহাকে কিরূপ আদ্ধা করেন 
তাহা মিঃ বালির পত্র হইতে জান! যাইবে । মিঃ বালি ৩১--৭--১৩ 
তারিখে নিম্বলিখিত একখানিপত্র তাহাকে লেখেন_109%৮ 00001) 
3০1১0, 116596 %909[১0 20 1162751896 (080186018610788 01) 6118 
17600 9০8 802) [679০8 6০ 09 & 5910 6০ 13911901 
8৪1] 11) 36106907987 200 69 £159 700 [0 0০07067860150008 
[0975০181157 অর্থাৎ আপনার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে আমার আস্তরিক 
সহানুভূতি গ্রহণ করিবেন। আমি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সধাহে 
বালিয়াদি দর্শন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার আনন্দ জানাইব।” 

তাহার চরিত্রগত মহাঙ্থভবতার জন্ত কি ধনী, কি নিধন, কি 
সরকারী, কি বেসরকারী, কি বৃদ্ধ কিষুবা সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা 
করিয়া থাকেন। তিনি দুঃখীর ছুঃখ মোচনে সর্বদাই মুক্তহস্ত। 
আত্মীয্ স্বজনের অভাবের সময় তিনি সর্বদাই তাহাদিগকে সাহাব্য 


৪১৭ 


করিয়া থাকেন। তিনি 
একজন সাহিত্যসেবী। 
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ৰংশ-পরিচয়। 
সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক এবং নিঞ্জেও 


বংশ-তালিকা । 


হজরত আব্‌ বকর সিদ্দিকী 
আবছুর রহমন সিদ্দিকী 
আবছুল্পা সিদ্দিকী 
কোয়াসেম সিদ্দিকী 

মহম্মদ সিদ্দিকী 

ওসমান্‌ সিদ্দিকী 

ইদ্রীম্‌ সিদ্দিকী 

আহম্মদ সিদ্দিকী 

আবছল ওয়াহব সিদ্দিকী 
ইস্মাইল সিদ্দিকী 

এহিয়! সিদ্দিকী 

ইব্রাহিম সিদ্দিকী 

আবু সৈয়দ আবছুল খের সিদ্দিকী 
মহম্মদ সিদ্দিকী 

সাহাবুদ্দীন সিদ্দিকী 
নাজিনুদ্দীন সিদ্দিকী 
জহিরুপ্দীন সিদ্দিকী 

সাহ কুতবুদ্দীন সিদ্দিকী 
সা? ছুদ্দিন সিদ্দিকী 
আৰহুর রসিদ সিদ্দিকী 


চৌধুরী কাজেমুদ্দিন আহম্মদ দিদ্দিকী । ৪১৩ 


(২১) ওবিহুল্লা লিদ্দিকী 

(২২) শীক্লাক্থদ্দীন সিদ্দিকী 

(২৩) মজছদ্দীন সিদ্দিকী 

(২৪ মজলেস্‌ হোসেন সিদ্দিকী 

(২৫) ম্জলেস্‌ গৌহর সিঙ্দিকী 

(২৮) মজলেস্‌ দৌলত সিদ্দিকী 

(২৭) মজলেস্‌ আ আলম্‌ সিদ্দিকী 

(২৮ সাহেব মহম্মদ খা! বাহাছুর সিদ্দিকী 
(২৯) সা"ছুল্লা খা বাহাছর সিদ্দিকী 

(৩০) চৌধুরী আবছল ওয়াহেদ সিদ্দিকী 
(৩১) চৌধুকী নাজুদ্দীন হোসেন সিদ্দিক 
(৩২) চৌধুরী সাহামুদ্দীন হোসেন সিদ্দিকী 
(৩৩) চৌধুরী হোসেন্ুদ্দীন হোসেন সিদ্দিকী 
(৩৪) চৌধুত্রী টবস্দ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকী 
(৩৪) চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহাম্মদ সিদ্দিকী । 


কুমিল্লার ফারুকী বংশ । 


কাজী রায়জদ্দীন যাহাশ্মদ ফারুকী বংশ ত্রিপুরা! জিলাঁর অতি প্রাচীন 
ও সন্থাত্ত বংশ সম্ভৃত। আরব দেশে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক 
এ পরিবারের পূর্ব পুক্রষ। সেই মহীয়ান খলিফার কোন এক বংশধর 
ভারতবর্ষে আগমনকরতঃ দিল্লী নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন । এই 
বংশের “ওমর সাহ* নামক এক মহা পুরুষ দিলী ছাড়িয়া! পূর্ব বঙ্গের দিকে 
চলিয়া জাসেন। তাহার পুত্র আবুল খের ত্রিপুরা! জিলায় আসিয়া বাস 
করিতে থাকেন । নিক্ে এ বংশের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল । 
কাজী ওমর সা ফারুকী 

”. আবুল খছের ” 

» সার ওয়ার ৮”? 

৮ ওমর খেতাব» 

” হৃবিব উল্লা » 

* ইসমাইল * 

». স্থুয়াদদ্দীন *? 

”» আইনদ্দীন » 

» আম্তীবদ্দীন » 

» রায়জদ্জীন ” 

” গোলাম মহিল্দীন ” 

কাজী আবুল থয়ের ফাক্ষক সাহু জালাল নামক ন্বিখ্যাত পীরের 

শিল্প ছিলেন। সাহজালালের সমাধিস্তস্ত শ্ীহট নগরে অবস্থিত। 














কাজি রেযাভউদ্দান কারকুই 


কুমিল্লার ফারুকী বংশ। ৪১৫ 


অন্তাবধিও তথায় হিন্দ মুসলমানের ভক্তি অর্থ্য অর্পিত হইতেছে । 
আবুল খয়েরের পৌন্্র ওমর খেতাবও একজন ঈশ্বর-ভক্ত কক্দা 
মহাপুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তাহার অলৌকিক কার্ধ্য 
কলাপ দর্শনে বিন্বয়াভিভূত হইয়! শ্যাম গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ জমিদার 
তাহার বূপবতী কন্যা রত্বমালাকে তদীয় শ্রীকর কমলে অর্পিত করেন । 
মহাপুক্ষষ ও মুসলমান শাস্ত্ানুসারে বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বাধিয়। 
রত্বমালাকে আপন সহধন্মিনী করিয়! লন। 

এই বিবাহের পর পীর স্থাম গ্রামের অনতিদূরে এক জজলাকীর্ণ স্থানে 
আপন বাস ভূমি মনোনীত করিয়া! লন এবং তাহার প্রিয়তম ভাধ্যার 
নামানুসারে সেই স্থানের নাম শরতনপুরা” রাখেন । তাই আজ পধ্যস্তও 
জন সমাজে সেই গ্রামটা “রতনপুরা” নামে অভিহিত ও সমাদৃত । 
এখনও ব্তনপুরায় অনেক ধ্বংশ অট্টালিকা ও মসজিদের ধ্বংশাবশিষ্ট 
চিহ্ন বক্ষে লইয়া তাহার অতীত গৌরবের স্থ্বতি রক্ষা করিতেছে । ওমর 
খেতাবের গুঁরষে ও উক্ত ব্রাহ্মণ দৃহিতার গর্ভে হবিব উল্লার জন্ম হয় 
এতদসম্বদ্ধীয় পুরাতন সনদে দেখা যায় যে সম্াট ফরুক সিয়ার কাজী 
ইসমাইল ও তাহার বংশধর গণকে “বলদ! খালের কাজী” এই উপাধিতে 
ভূষিত করিয়া অনেক নিষর জমিদারী দান করিয়! যান। 

মুন্দী আপ্তাবদ্দীন ফারুকী ১৮** খুষ্টাব্বে রতনপুরা গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লার একজন সরকারী উকিল ছিলেন এবং 
ক্রমে তাহার অসামান্ত ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রভাবে অল্পকাল মধ্োই হিন্দু ও 
মুসলমানের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখন তিনি 
উকীল সম্প্রদায়ের মৃখ পত্র ও হিন্দু মুসলমানের নেতৃন্বপ ছিলেন, সে 
কালে তাহার যত ক্ষমতাশালী সন্ত্রান্ত ভদ্র কেহ ছিল না 
বলিলেও অতত্যুক্তি হয় না। 


৪১৬ বংশ-পরিচয় । 


সিপাহী বিপ্রোহথের সমগ্র বৃর্টিশ গবর্ণমেণ্টের তিনি গ্রভৃত সাহাযা 
করিয়াছিলেন। উক্ত মুন্সী সাহেব অলৌকিক অদামান্ত বুদ্ধির প্রভাবে 
কয়েকটা জমিদারী ক্রয় করিতেও সক্ষম হুইয্াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ 
কুমিল্লা সহরে তাহার প্রাণ বাস্ু বহির্গত হয়। এই নিদারুণ 
ঘটনার ফলে সমগ্র সহরে একটা শোকের ছায়া পড়িয্াছিল এবং 
পরলোকগত আত্মার সম্মানার্থে সহরের সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী 
অফিসাদি বন্দ হইয়াছিল। মুক্জী আখ্টাবদ্দীন সাহেবের একমাজ্ত 
পুত্র উত্তরাধিকারী রায়জদ্দীন মাভাম্মদ ফারুকী” । ইনি ১৮৩৮ খুষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা জিলার মুসলমান সম্প্রদ্দায়ের মধ্যে 
ইউনি সর্বপগ্রথমে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার মানসে কলিকাত। নগরীতে 
গমন করেন। 

কাজী সাহেব বাখরগঞ্জ জিলার সন্থান্ত প্রাচীন সায়েন্তাবাদ পরিবারের 
সর্বজন সম্ভানিত ইগ্ডয়া কাউনসেলের ভূতপূর্বব সদন্য নবাব ইমাছুল 
মূল্ক ইমাছু দোল্ল! সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামি সি, এস, আই, মহোদয়ের 
সর্বগ্ডুণ সম্পন্ন! তন্ীর পানিগ্রতণ করেন। 

ত্রিপুরা জিলার জন হিতকর কার্যে ব্রতী হইয়া তিনি সমাজ ও 
দেশের কল্যাণে অজন্ন টাকা! ব্যয় করিয়া হিন্দু মুসলমানের আত্তরিক 
ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি জেলা বোর্ডের মেস্ব র, 
মিউনিসিপাল কমিশনার ইত্যাদি গৌরবান্থিত পদগুলি মৃত্যুর পূর্ব 
পর্য্যন্ত ও অন্ষুপ্র রাখিয়্াছিলেন। অনেকবার তিনি মিউনিসিপালিটীর 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যানের কাধ্যও করিয়াছিলেন । পরোপকারিতা, অতিথি- 
সৎকার, দানশীলতা৷ ইত্যাদি মহৃদগুপের জন্ত এই জিলাবাসীর অন্তঃকরণে 
আজ পর্যন্তও তিনি অমর হইয়া রহিষ়্াছেন। পরোপকার করিতে 
করিতে তিনি তাহার ষ্টেটে ১৫০০০*. দেড় লক্ষ টাকা খণ রাখিয়া! যান। 





কুমিল্লার ফারুকী বংশ । ৪১৭ 


্ঠাহার বিপুল দানের মধো কয়েকটা বিশেষ উল্লেখধোগ্য দানের 
তালিক! নিষ্নে গ্রদত হইল। 





১। ফুলার ইস্লামিয়! হোষ্টেল কুমিজা! ১১০০০২ 

২) সীতাকুতু মাজ্জাসা ১২৯০০, 

৩। বরিশাল মোসলেম্‌ ইনষ্লিটিউসন ১৫০০২ 

৪ । আলীগড় ইউনিভারসিটি কলেজ ফণ্ড ১২৫০২ 

৫) হায়দারাবাদ বস্তা বিপয় নর নারীর পাহায্যার্থ ৪০*০২ 

৬। কুমিল্লা মসজিদ নির্মাণ ১২৯০২ 

৭। কুইন ভিক্টোরিয়৷ স্থৃতি ভাণ্ডার ২০০০২ 

৮। সঙ্হাট এড ওয়ার্ড স্থৃতি ভাণ্ডার ৬৯০০২ 

৯। দেবীদ্বার তিনটা পুক্ষরিণী ও খাল খনন ৫০০০২ 

১০। “কোম্পানীগঞ্জ রী ১০০০২ 
১১) শ্রীমস্তপুর ২টা ্ ৪২০০২ 
১২। কুমিল্লায় ৩টা র্‌ ৩০০২ 
১৩। কুমিজ! দাতব্য চিকিৎসালয় ৬০০০২. 
৯৫০৬২ 


এতদ্যতীত তিনি অনেক দরিদ্র হিন্দু মুসলমান ভদ্দ্রপরিবারকে 
গোপনে যথেষ্ট অর্থ সাহায্া করিয়াছেন। এমন কি অনেক বাবু 
যাহার! বর্তমানতন সহরে খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন, তাহাদের জীবন 
যুদ্ধের প্রথম অস্ক কাজী সাহেবের সাহায্যে আরম্ভ সমাপ্ত হইয়াছিল 
এবং তিনি অনেক যুবকগণকে শিক্ষার মানসে ইউরোপে ও মামেরিকায় 
নিজ সাহাযো পাঠাইয়াছিলেন। 

১৯১৭ খুষ্টান্বে ডিসেম্বর মাসে ৭৯ কদর বন্সে কাশী সাহেব নশ্বর 
জীবন পরিত্যাগ করিয়। স্বর্গবাসী হন। তাহার ব্বৃত্যু সংবাদ মুহর্ভ মধ্যে 


৩ 


৪১৮ বংশ-পরিচয় । 


প্রজ্বলিত অগ্নি শিখার ন্যায় সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 
বিস্তূত হইয়! হিন্দু মুসলমান্রে ঘরে ঘরে হায় হায় রবের প্রতিধ্বনি 
করিয়াছিল। তিনি এক্ূপ সর্ধজন-প্রিয ছিলেন যে যখন 
তাহার “শবাধার* বাহিত হইয়া সমাধিস্থানের দিকে চলিতে থাকে সেই 
সময় জাতিবর্ণনির্বশেষে কুমিল্লার অধিকাংশ লোকই তাহার শব 
দেহের জন্ুগম্ন করিয়াছিল। সে দিন বাস্তবিকই কুমিল্লা নগরী এক 
ৰিম্ময়কর মৃত্তি ধারণ করিয়াছিল, প্রতি বরে ঘরে শোকের চিন্ক প্রতি- 
কলিত হইক়ছিল, এদিন সমস্ত আফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, বন্ধ 
হইয়াছিল। তাহীর শোক জন্তপ্ত পরিবারবগের নিকট চতুর্দিক হইতে 
অসংখ্য সহানুভূতি স্ুচক পত্রাদি আসিয়াছিল। 

তিনি ৫ পাঁচটা কন্তা ও একটা পুত্র সন্তান রাখিয়। পরলোক গমন 
করেন । তাহার প্রথম। কন্তা হুবিখ্যাত আদি জমিদার সৈয়দ আকমল 
খার পৌত্র সৈয়দ আহাম্মদ বক্তের সহিত বিবাহ দেন। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় কন্ত! যথাক্রমে ঢাকার মীর আশরফ আলী, সাহেবের পৌত্র সৈয়দ 
মহম্মদ শরিপ ও টসষদ যুদ্দাফর শাহেবদ্নের সঙ্গে বিবাহ দেল । চতুর্থ কন্া 
বরিশালের স্থপ্রসিদ্ধ জমিদার ও ইম্পিরীয়েল কাউনসিলের সদস্য 
মহম্মদ ইছমাইল খাঁ চৌধুরীর সহিত বিবাহ দেন। পঞ্চম কন্তা বামনার 
প্রসিদ্ধ জমিদার আপছরদ্দীন চৌধুরীর পুত্র ফখকদ্দীন চৌধুরীর 
সহিত বিবাহ দেন। কাজী সাহেব তাহার একমাত্র স্মেহের পুত্র 
গোলা মহিউদ্দীন ফারুকীকে মন্নমনসিংহের প্রতিভাশালী সর্বজন 
সম্মানিত উম্পিরিদ্েল কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সদস্য মিঃ এ: কে 
গজনবী শাহেবের শ্রুথমা কন্তার সহিত বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বাধিম! 
যান। 

কাজী গোলাম মহিউদ্দীন ফারুকী একজন প্রতিভাশালী সদিবেচক 





লো সহাটকান হাখকৃঃ 


কুমিল্লার ফারুকী বংশ । ৪১৯ 


ও উন্নত ত্বভাব বিশিষ্ট যুবক। তিনি তাহার পিতার সম্পত্তি ধণতারে 
অর্জড়িত ও তাহার ভবিগ্তত শোচনীয় দেখিয়া অনেক চিন্তা ও উপায় 
উন্তাবনার পর বনু চেষ্টা ও পরিশ্রম করতঃ তিনি তৎকালীন জেল! 
ম্যাজিষ্্রেটে ও সেপন জঙ্গ সাহেবের স্থপরামর্শে সম্পত্তি কোট ওব 
ওয়ার্ডসের অধীনে দিতে তাহার পিতাকে সম্মত করান। তৎপর এই 
জমিদারী কোর্ট অব. ওয়ার্ডসে দিবার জন্য আবেদন করেন। প্রীন্ঘ অনেক 
দিনের চেষ্টার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডদ্‌ জমিদারী 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 

১৯১২ খুষ্টান্বে কোর্ট অব ওয়ার্ডন্‌ তাহার নাবালক ওয়ার্ড কাজী 
গোলাম মহিউদ্দীনকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে ঢাক কলেজে ৫প্ররণ 
করেন। কলেজে অধ্যয়নের পর গবর্ণমেন্ট তাহাকে সেটেলমেণ্ট 
ট্রেনিং পাইবার মানসে ময়মনসিং সেটেলমেন্ট প্রেরণ করেন । তথায় 
তিনি সৃখ্যাতির সহিত কর্তব্য কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। 
এবং প্রায় ছুই বৎসর কাল কিশোরগঞ্জ সার্কেল অফিসারের কার্য 
করিয়াছিলেন । সেই বিষয় তৎকালীন সেটেলমেণ্ট অফিসের ডিপার্ট- 
মেপ্টাল রিপোর্টে তাহার অতি প্রসংশা করেন, অল্প দিনের মধ্যে তাহার 
নিজ জমিদারীর ম্যানেজীর পদে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ তিনি কর্তৃক বরিত 
হন। ওয়ার্ডের নিজ টেট পরিচালনার ক্ষমতা পাওয়া এই:বঙ্গে সর্ব প্রথম , 
এ পর্য্যন্ত আর কখনও কোন ওয়ার্ড তাহার ছ্রেট পরিচালনের ভার € হাঃ 
অব ওয়ার্ডমের অধীনে পাইতে সক্ষম হন নাই। পরম কক্ষণাময়ের 
রূপা তিনি অল্পদিন মধ্যেই তাহার জমিদারীর খণ প্রায় পরিশোধ 
করিয়াছেন এবং এমন কি জমিদারীর আম়ও অনেক বর্ধিত করিয়াছেন । 
এই প্রতিভাশালী যুবক যে তাহার ষ্টেট সংক্রান্ত কাজেই ব্যস্ত থাকেন 
এষন নহে, তিনি জন সাধারণের কাজও দক্ষতার সূ হত পরিচালন 


৪২৪ বংশ-পরিচয়। 


করিতেছেন। দেবীদ্বারে রায়কদ্দীন হাই স্কুল নামক একটী উচ্চ 
ইংরাজী বিষ্তালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্তপুরে আগাবিয়া মাত্রাসা 
নামক একটা জুনিয়্ার মাদ্রাসা ও করিয়াছেন । তিনি বর্তমান সময় 
মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা! বোর্ডের সদশ্ব, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
মভার সাস্য এবং কাউনসিলের পুলীশ শাখ। সমিতির একজন অন্যতম 


গভ্য। 





শধরগণতক 


2 
এ 


ফারকুই ব 


খাঁন বাহাদুর মৌলবী মজহর উল্্‌ 
আনোয়ার চৌধুরী। 


বর্তমান স্থগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ থানার এলেকা ভৃক্ত 
সেখপুর গ্রামের বিখ্যাত ও সন্াস্ত চৌধুরী-বংশ পশ্চিম বাঙ্গালার 


মুলমান সমাজে সবিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী। এই বংশের 
আদিপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতার নাম ইয়ার মহম্মদ খাঁ। ইনি আফগানিস্থানের 


অন্তর্গত কান্দাহারের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সম্রাট সাজাহানের 
সময়ে মোগল সৈম্তবিভাগে সেনানীর কশ্ম করিতেন। তিনি ষোগল 
সেনাদলের সহিত বাঙ্গাল! দেশে আসেন এবং বর্ধমান জেলায় বসবাস 
করিতে আরম্ভ করেন। 

ইহার জনৈক বংশধর বরা খাঁ হাজারীর একমাত্র কন্তা ও 
উত্তরাধিকারিীকে বিবাহ করেন। বরা খা! এবহাজার সৈনিকের 
অধিনায়ক হইবার অধিকারি লাভ করিয়৷ “হাজারী” আখা। পাইঞ্জাছিলেন। 
বরা খা পূর্ব হইতেই হুগলী জেলার উত্তরাঞ্চলে আরামবাগ থানার 
এলেকায় সেখপুর গ্রামে বসবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বর! খা 
হাজারীর সময় পশ্চিম বাঙ্গালায় বর্গাদের ঘন ঘন আক্রমণ হইত। এই 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ট তিনি তাহার বাসম্থানের 
চতুদ্দিকে গড় বা পরিখা খনন করিয়াছিলেন। প্রায় ৫৯৬, বিঘ। 
জমিতে ভীহার বাসস্থান ছিল। এই সমস্ত জমির চারিদিকে গড় কাটা 
হইয়াছিল। এইজন্ত এখনও এইস্থানকে লোকে "গড়ভিট।” বা “গ ড়বাড়ী” 
বলিফ। থাকে । এই ভূমিখণ্ডের ভিতরেই বর! খা! হাজারীর আশ্রুত 


৪২২ ংশ-পরিচয়। 


ও পোস্বর্গ এবং খানাবাড়ীর প্রজ্জাগণও বাস করিত। খানাবাড়ীর 
প্রজাগণের মধ্যে অধিকাংশই নিম়শ্রেণীর হিন্দু। এখনও এখানে ৩৪ 
ঘর স্ত্রধর বাস করিতেছে । বরা খা হাজারী গড়ের বাহিরে একটা 
পুক্ষরিণী খনন করাইয়াছিলেন ; ইহার নাম বড়-পুকুর। এই পুকুরের 
দক্ষিণ পাড়ে বর! খঁ। হাজারীর সমাধি বিদ্যমান । 

বরা খা হাজারীর দৌহিত্র বংশের মহম্মদ ওমর খ! তদানীন্তন 
মুসলমান সরকার হইতে “চৌধুরী” উপাধি পাইয়াছিলেন ৷ এক্ষণে 
এই বংশের বংশধরগণ কেবল চৌধুরী উপািটী ব্যবহার করিয়া 
থাকেন; তাহারা খ| উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন । 

মহম্মদ ওমর খাঁ চৌধুরী ও তাহার বংশধরগণ ভৃসম্পতির আয় 
হইতেই জীবন যাপন করিতেন । তখন জমিদারীর আয়ও ৰথেষ্ট ছিল। 
ক্রমে বংশবিস্তৃতির সহিত জমিদারী ভাগবাটোয়ারা হইতে থাকে এবং 
কতক কতক হস্তাস্তরিত হইয়াও যায়। ইহাতে জমিদারীর আয় অত্যন্ত 
কমিয়া যায়। বাঞ্গালার বহু বনীয়াদী বংশের গতি এক্ষণে এইরূপই 
হইয়াছে । 

মজহর উল আনোয়ার চৌধুরীর প্রপিতামহের নাম মুন্সী পভা 
উল্ল! চৌধুরী এবং পিতামহের নাম মুন্নী করমৎ্আলী চৌধুরী । মুন্সী 
করমত আলী পার্শী ভাষায় স্থুপপ্ডিত এবং কবি ছিলেন । উহার সহিত 
অনারেবল ডাক্তার আবদুল্প! সাহওয়াদ্দির পিতা পরলোকগত মৌলবী 
ওবেদুল্লা-উল্‌ ওবুদির ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। মৌলবী ওবেছুক্লা কয়েক 
বৎসর হুগলী কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি 
ঢাকা মাপ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেই সময়ে ছুই বন্ধুৃতে কবিতায় 
পাশীতে পত্র ব্যবহার হইত । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জম্িদারীর আয় অত্যন্ত কমিয়া গিম্বাছিল। 


মজহর উ্‌ আনোয়ার চৌধুরী । ৪২৩ 


এইজন্ত মুন্সী করমত আলি মধ্যে মধ্যে ওকালতি করিতেন। পরে 
তিনি এককপ স্থায়ীভাবে আরামবাগে ওকালতি আরঘ্ভ করেন। 
১৮৯৭ স্রীষ্টাবে ৯২ বৎসর বয়সে মুন্সী করমত আলির মৃত্যু হয়। 

মজহর-উল আনোয়ার চৌধুরীর মাতামহের নাম মুন্সী গোলাম 
আলি থণ চৌধুরী । ইনি ১৮৬০।৬১ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত হুগলীর সরকারী 
উকীল ছিলেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলবী নাঞ্জিমুদ্দীন মহম্মদ খ! 
চৌধুরী প্রথমে হুগলীর, পরে ঢাকার সবজজ িলেন। তিনি ১৮৬৯।৭* 
খৃষ্টাব্দে কাধা হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যু 
হয়। তিনি অবসর গ্রহণ করি! সুগলাতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি 
নিঃসস্তান ছিলেন। তিনি দরিদ্রুগণকে সাহায্য করিতেন। হুগলীর 
হন্দু ও মুসলমান অধিবালিগণ তাহাকে যথেষ্ট সম্মান ও অন্ধা করিত। 
মহারাণী ভিক্টোরয়। থে সময়ে ভারতের সত্রাজ্জী হন সেই সময়ে তিনি 
সম্মানসুচক সার্টিফকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মজহর উল আনোয়ার চৌধুরী প্রথমে আরামবাগ উচ্চ ইংরেজী 
স্কুলে এবং পরে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ও হুগলী কলেজে শিক্ষালাত 
করেন। হুগলী কলেজ হইতে তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্বে বি-এল পরীক্ষান়্ 
উত্তীর্ণ হন। এ বৎসরই তিনি হুগলীর উকীল-তালিকাভৃক্ত 
হইয়াছিলেন। ১৮০৪ শ্রীষ্টাবে তিনি মুন্সেফ নিযুক্ত হন। মেদিনীপুর 
জেলার ধ্রাতন মহকুমায় মুন্সেফী করিবার সময়ে তথাকার জলবাম্ু 
তাহার সহ হইতেছিল না। এইজন্য তিনি কতৃপক্ষের নিকট তাহাকে 
স্থানাস্তরিত কারয়। দিবার জ্ন্ দরখাস্ত করেন; কিন্তু কতৃপক্ষ তাহার 
দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে তিনি মুন্সেফী চাকুরীতে ইস্তফ। দিয়া পুনরায় 
হুগলীতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান বিভাগের 
মুসলমানগণের প্রতিনিধিম্বদূপ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 


৪২৪ ংশ-পরিচয়। 


নির্বাচিত হন। ১৯১৬ গ্রীষ্টাব্বের মে মাস পধ্যস্ত তিনি এই পদে 
অধিষ্ঠিত ধাকেন। দামোদরের বস্তা হইতে যে ক্ষতি হয় তাহা নিবারণের 
জন্ত তিনি ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সেই সমজ্ষে 
তাহার প্রস্তাবের গ্রতি দেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ 
বিশেষভাবে আকুষ্ট হয় এবং এই প্রন্ভাব লইয়া দেশময় আন্দোলন 
হইতে থাকে । প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এডাম্স উইলিয়াম জলাখার 
নিশ্বাণ দ্বারা বন্যা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে বলেন । এইজন্য গবর্ণমেপ্ট 
হইতে ১৯১৬।১৭ স্রীষ্টাব্ধে জমি জরিপ ও জলাধার নির্দাণের স্থান-নির্ণর 
পর্যন্ত হইয়াছিল ; কিন্তু এ পধ্যন্ত কোনও কাধ্য হয় নাই। ১৯১৬ 
খৃষ্টাব্দে জহর উল আনোয়ার চৌধুরী মহাশয় হুগলীর সরকারী উকীল 
নিযুক্ত হন এবং সেইপদে তিনি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছেন। গত ৩* 
বৎসরকাল প্রায়ই তিনি হুগলী চু'চুড় মিউনিসিপ্যালিটার কমিশনার ও 
হুগলী জেলা-বোর্ডের সদস্য নির্ববাচিত হইয়া আসিঘ্েছেন । ১৯১৯খুষ্টাবে 
ৰক্পেশ্বর লভি রোগান্ডসে ইহাকে সাধারণ হিতকর কাধ্যের পুরস্কার- 
স্বরূপ থান বাহাছুর উপাধি প্রদান করেন। 





চৌধুরী আসমত্‌ আলি খা 


অনারেবল- 


হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইন্মাইল খা । 


অনারেবল হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইস্মাইল থা বাখরগঞ্জ জেলার অস্তঃ- 
পাতী চরমেদ্দী বা চরআইমেদী গ্রামে একটি বিখ্যাত মুনলমান বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহার পূর্বপুরুষ আহম্মদ খার নামান্থসারে এই গ্রামের 
নাম “চরআহম্মদী” হইয়াছে । আহঙ্দদ খাঁর বংশধরদিগের মধো মাঙ্গা 
খাএর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ । মাঙ্গা খ। একজন ধার্শিক ও শক্তিশালী লোক 
ছিলেন এবং তিনি পৈতৃক সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন। 
তিনিই চর-মাদ্দি গ্রামের প্রাসাদতুলয অট্টালিকা, প্রকাণ্ড মদ্জিদ ও 
বৃহদাকার , পুস্করিণীর স্থাপয়িতা ও খননবর্তা । প্রত্যুত এই সমস্ত 
দেখিলে মাঙ্গ! খাএর মহত ও ধর্দানুরাগ প্রবৃত্তির জাজল্যমান সাক্ষ্য 
পাওয়া যায়। 

মাঙ্গা খার একমাত্র পুত্র--চৌধুরী আবছুর মসিদ খা। পিতার 
জীবদ্দশাতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় মাঙ্গা খার পৌজ আশ্মাণআলি খা 
তাহার বিষর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু দুতাগ্য প্রযুক্ত 
কালের নিষ্ুর আহ্বানে তিনিও অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
আন্বাণজালি খা একজন সক্ষম ও উৎপাহশীল যুবক ছিলেন, এবং 
জীবদদশাতে তিনি স্বীয় বংশ গৌরব অক্ষ রাখিয়াছিলেন। 

আরমাণের উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী চৌধুরী আদ্মতআলি খ! 
বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন! তিনি অত্যন্ত বদান্ত ছিলেন; 
একারণে বাধরগণ্জের হিন্দু মুদলমান সমভাবে তাহাকে সন্মান করিত। 

চৌধুরী আসম্তআলি খাঁ একমাজ্ধ পুত্র রাখিষা পরলোক গমন 


৪২৬ বংশশ্পরিচয়। 


করেন। বলা বাহুল্য এই পুতই অনারেবল হাঞ্জি চৌধুরী 
মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ। ইহা ছাড়া আসমতের একটি কন্তাও হইয়াছিল, 
কিন্ত সে কন্যাটা তাহার মৃত্যুর পরেই পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে। 
ইস্মাইল ইংরাজী ১৮৭৪ লালের ১৪ই আগষ্ট, বাঙ্গালা ১২৮১সালের ৩*শে 
শ্রাবণ কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বরিশাল গ্জিল৷ স্কুল ও 
পরে সেন্ট জেভিয়ার কলেজে শিক্ষালা'ভ করিয়াছিলেন । কিন্তু অকম্মাৎ 
ইহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি কলেজ ত]াগ করিয়া তাহার বিশাল 
সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইসমাইল্‌ ফরিদপুর জেলার 
পদমাঁদ গ্রামের পরলোকগত নবাব মীর মহম্ম্দআলির কম্ঠাকে বিবাহ 
করেন। কিন্তু সেই পত্বী অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি 
প্রাগুক্ত নবাবের আর এক আত্মীয়াকে বিবাহ ৰরেন। ছুূর্তার্গয প্রযুক্ত 
সে পত্বীও বিবাহের অল্পদিন পরে মৃত্যুযুখে পতিত হন। অগত্যা 
ইস্মাইল কু'মলার বিখ্যাত কাজী রায়াজুদ্দীন মহম্মদের কন্তাকে 
তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তাহার শেষোক্তা পত্বীর গর্ভে একটি পুত্র- 
সন্তান হইয়াছে । পুত্রটার নাম চৌধুরী ফজলরাব খা বা সাজাহান। 
১৯১৮ সালে এই পুত্রটীর অন্প্রাসন ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। 
এদেশের সমস্ত লোক-হিতকর অনুষ্ঠানের সহিতই তিনি ঘনিষ্ঠরূপে 
সংশ্লিষ্ট। তিনি ছুই ছুইবার ভূতপূর্ব পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ 
সভার সভ্য মনোনীত হইম্সাছিলেন। তিনি বিহার ও উতিস্া প্রদেশের 
মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরূপে হম্পিরিয়াল লেজিস্লেটি ভ. কৌন্সিলের 
সভ্য নির্বাচিত হহয়াছিলেন। এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুমলমান 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে 008001] ০? 8686৪এর সদন্যপদে বিরাজ 
করিতেছেন। ইস্মাইলই বাখরগঞ্জের সর্বপ্রথম বেসরকারী সদস্ত, 
এই দায়ীত্বপূর্ণ পদের কার্য তিনি যোগ্যতা ও দক্ষতার শহিত 





দক আস 


লা লুপ এল 
দে শক 


হাঞ্জি চৌধরী মহম্মদ ইস্মাইল খা 


হাঁজি চৌধুরী মহম্মদ ইস্মাইল খা। ৪২৭ 


সম্পন্ন করিয়াছেন। বিগত পঞ্চদশ বৎসর কাল যাবত তিনি বরিশাল 
সহরের মিউনিপিপাল কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রধানতঃ 
ইহারই চেষ্টাপ্ বরিশাল ও ফ.বদপুরে সমবায় খণ সমিতি (০০- 
919815/6  0:8116-800196 ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বরিশাল 
ইস্লামিয়া ব্যাঙ্কের সভাপতি । তিনি তাহার পিতার নামে আভহিত 
আস্মতআলি খাঁ বাহাছুর ইন্ট্রিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা । ইহা ছাড়া 
ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী মহকুমায় তাহার মাতার নামে ওয়াজেছুন্লিস। 
বোডিং স্থাপন করিয়াছেন। ফরিদপুরে তাহার প্রথমা পত্বীর নামে 
অভিতিতা আবেছুন্নিা বোভিংএর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । ফগ্দিপুর 
জেলার পাঙ্গস৷ জর্জ হাইস্কুলে গৃহ নিশ্দাণ কল্পে তিনি একথণ্ড মূল্যবান 
জমি প্রদান করিয়াছিলেন। বন্ততঃ তিনি দরিত্র শিক্ষার্থীদিগের অন্ত 
নদরে ও গোপনে এত দ্রান করেন যে তাহার বিশেষ বর্ণন1 এস্থলে 
এসম্ভব। তীহার বদান্ততা ও দেশহিতৈষিতায় মুগ্ধ হইয়া! গবর্ণমেণ্ট 
১৯০৩সালে তাহাকে সম্মানন্থচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। 

বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্তায় ইস্মাইলের বিস্তৃত ভূসম্পত্ত আছে। 
তাহার পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার স্থত্রে তিনি যে সম্পত্তি 
প্রাপ্প হইয়াছিলেন, তিনি তাহার প্রভূত বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। 
প্রজাব্গের মধ্যে স্কবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করিয়া তিনি 
তাহাদের বিশেষ অন্ধাভাজন হইয়াছেন। ১৯০৮ সালে ইস্মাইল “হজ” 
তীর্ধযাত! করেন। তিনি এ পধ্যন্ত যে সমস্ত সাধারণ হিতকর কাধ্যে 
করিয়াছেন, যে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন এবং যে ষেকাধ্যে দান 
করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত তা[লক! নিস্ধে প্রদান করা গেল £ 

(১) অধুনা! লুপ্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্ট, বঙ্গীর গব্ণমেন্টও ভারত 
গবরণ্ুন্টের পরামর্শ মভার সভ্য ছিলেন । বর্তমানে ষ্টেট কৌলসিলের সদ্য | 





৪২৮ বংশ-পরিচয়। 


(২) বাখরগঞ্জের বেসরকারী চেয়ারম্ান্‌ ছিলেব, বরিশালের মিউনিসিপ্যাল 
কহিশনার, ডিস্ক বোর্ডের ও সদর লে।কাল বোর্ডের মেঘ্বর। ফ'্রদপুরের ডিন্টাক্ট. ও 
লোকালবোর্ডের সদত্ত ছিলেন, ব'রশালের সদর লোকাল বোর্ডে ভাইল্‌ চেন্সারমান 
ছিলেন। রাজবাড়ীর অনারারী স্যাঁজিষ্ট্রেটে ছিলেন। 

(৩) বরিশালের অনারারি মাাজিষ্রেট, কাজি কমিটির মেম্বর, লগ্ুলস্থ এসিয়াঁটিক 
সোসাইটার সভা । বরিশাল ইস্লামিয়। আঁরবান্‌ ৰ্য।ঞ্থের সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাঙ্মেশিক 
সুললমান লীগের সহঃ সভ1গতি, বি, এস, স্কুল এ, কে ইন্ট্রিটিশান্‌, ও টাউনন্বুল কমিটির 
সঙা। গবর্ণমেন্ট হইতে সম্মান সুচক সা্টিকিকেট প্রাপ্ত হন । 

(৪) দিল্লীর দরবারে নিষস্ত্রিত হন। দিললায় কে! অপারেটিভ, কন্ফারেনসে 
যোগ দেন, দাজ্জিলিঙ্গ স্বাস্থা সভায় যোগ দেন। 

(৫) বরিশাল জলের কলে ১০**, তত্রত্য হাসপাহালে ১০০, হীন বাদ প্লিলিফ. 
ফণ্ডে ১২০০২ বাখরগঞ্জের চরা'দ পাল কর্তনে ৪-০*২ চরমুদ্দী লোরার প্রাইমারী স্মুলের 
গৃহ নিন্মীণে নগদ ১,*২ ও ৪০*২ শত টাকার জমি, উক্তগ্রাীমে দাতবা চিকিৎসালয়়ের 
স্থানের জন্য ৬০ শর্ত টাকা মূল্যের জমি, ভোল।র মস্জিদ্‌ নির্মাণে ৫০০২, বাঁখরগঞ্জের 
বারহাহদ্দীন হাইস্কুলে ২'*২, বরিশাল বেল ইসলামিয়া বোৌঁডিং এ ২***২ মৈমনসিংহের 
গাফর গঁ স্কুলে ১৯০২, কটক দেমিনানী স্কুলে ৫*০২ বগুড়। সোনাতলা হাইস্কুলে ১** 
দিনাজপুর মুসলমান হোষ্টেল ৫*২ রাজবাড়ী ওয়।গেদুন্লিস। হোষ্টেলে ১৫০৭২ ব্রজমোহন 
কলেজে ১০১২ দ্বান করিয়াছেন। 

(৬) বরিশীলে আস্মত আলি খ। ইন্্রিটউসন্‌ প্রতিষ্ঠ। কলে ৬**০২ দান 
করিয়াছেন। ২০্টা ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেন। বি, এম্‌ ইন্ঠিটিউসন্‌, ও জিল। স্কুলের 
ছাত্রগশকে বাৎসরিক সুবর্ণ পদক দেন, ইম্পিরিয়াল ওয়ার রিলিফ ফণ্ডে ৫** তুরপ্ক 
রিলিফ কণ্ডে ৫০*২ কলিকাতা বেকার হোটেলেব ভিটা কণ্ডে ৫*২ দরবার দিনে 
দরিদ্রগপকে ৭** ২ টাঁকার কম্বল দান, ফরিদপুর আবেদুস্সিস। মুদলমান বৌডিং এ ৩***. 
পাঁরশী জর্জ হাই স্কুলে ২*** ২. টাঁক! দান করিয্লাছেন। 


এ 





চৌবধুরা ফজল রব খান 


রায় বাহাদুর ৰেণীমাধৰ চাকী। 


রায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী বাহাছুর বাঙ্গালা ১২৬৩ সালের ফাল্গুন 
মাসে বগুড়া সহরে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার! জাতিতে বারেন্দ্র কায়স্থ। 
ছুই বৎসর বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হুয়। ইহার! মৌরাটের প্রাচীন ও 
বনিয়াদি চাকী-বংশ-সম্ভৃত। জেল! পাবনার অন্তর্গত ঘরজান গ্রামে 
এই চাকী-পরিবার বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন । €বশীমাধৰ বাবুর 
পিতা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সরকারী কর্ম গ্রহণ করিয়। বগুড়ায় 
আগমন করেন এবং তদ্দবধি সেইখানে উহাদের বলৰাস হইয্মাছে। 
বেণীমাধববাবুর পিতার নাম স্বর্গীয় ইন্দ্রলোচন চাকী | 

বেণীমাধৰ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের বি-এল উপাধিধারী। 
ইনি বগুড়ার সরকারী উকীল। 

গত ১৯১১ খুষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের 
ছোটলাট বাহাদুর ইহাকে একটা সম্মানস্চক প্রশংসাপত্র 
(097190866 0£ 1)0700৮) প্রদান করেন। ১৯১৮ খষ্টাব্দে ইনি 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পরায় বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

বেপীমাধব বাবুর চারি পুত্র ; তাহার কন্ত সন্তান নাই। জেষ্ঠ পুত্র 
শ্রীযুক্ত বিন্দুমাধব চাকী বগুড়ার ফৌজদারী আদালতের মোক্তার; 
দ্বিতীয় পুন্র শ্রীযুক্ত প্রিয়মাধব চাকী শিক্ষকত! করেন? তৃতীয় পুর 
শ্রমান্‌ সম্তোষকুমার চাকী ও চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্‌ বিনক্নকুমার চাকী 
উভয়েই ছাত্র | 

বেণীমাধব বাবু বঙ্গসাহিত্যের সেবক। ইনি ছুইখানি বাঙ্গালা 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন; একথানির নাম “মাতৃপূজা বা মহাব্রত” এবং 
অপরথানির নাম *সীত। নির্বাসন” | 


শ্লীযৃত অমরনাথ দত্ত । 


জেলা! বর্ধমানের ১৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কেশবপুর নামক গ্রামে 
শ্রীযৃত অমরনাখ দত্তের নিবাস। ইহারা পাঠান রাজত্বের ময় হইতে 
পুরুষান্ক্রমে এই গ্রামেই বাস করিতেছেন । ইহার! “নওদার দত্ব” 
নামেই সাধারণ্যে পরিচিত। এই “নওদা* কোথায় অবস্থিত তাহা 
জানা যায় না। কান্তকুজ্জ হইতে আদ্িশুর যে পাচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন 
,বরেন, তাহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থও আসেন। পুরুষোত্তম দত 
এই পাঁচজন কায়স্থের অন্ততম | পুরুষোত্তম আপনাকে মৌদগল্য গোত্র- 
সন্তৃত বলিঙ্কা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহারই বংশধরগণ সম্ভবতঃ 
বালি নওদ] প্রভৃতি স্থানে বান করিয়াছিলেন । পুরুষোত্তমের অধস্তন 
অষ্টম পুরুষ নারায়ণ দত্ত বঙ্গাধিপ বল্লাল সেনের সময় বঙ্গের প্রাটবিবাক 
(010? 178690) ছিলেন । ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ কিরূপে কাশ্তপ 
গোত্র হইলেন তাহা জানিতে পারা যায় না। সম্ভবত: বঙ্গের স্বাধীন 
অবস্থায় উচ্চ রাজকর্দে ব্রতী থাকায় ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ সম্মানব্যগ্ক 
শনিয়োগী” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা বনুদ্দিন যাবত বাস 
করিতেছেন বলিয়া কেশবপুর অঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত। ইহারা 
কেশবপুর ও সন্িকটবর্তী অন্তান্ত কতিপয় গ্রামের জঙ্গিদার। 

শ্রীযুত অমর নাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ৬অমৃত লাল দত্ত 
মহাশয় স্থগায়ক ছিলেন। তাহার কনিষ্টপুত্র প্রমথ নাথ “ছায্াপথ” 
“জননী জন্মভূমি”; প্রভৃতি কৰিতা পুস্তক লিখিয়া রচনা! শক্তির 
বিশেষ পরিচন্ধ দিয়াছেন। ইহাদের বংশের অন্য শাখার শ্রীধুত ভৈরৰ 
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শ্রীধৃত অমর নাথ দত্ব। ৪৩১ 


চন্দ্র দত্ত মহাশয় হাবড়ার লব্বপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাহার পুত্র শ্রীধুত 
অবনী ভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার । গণিতের নৃতন 
তথ্য আবিষ্কার কার! অবনী ভূষণ বিশেষ কৃতীন্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । 
_ শ্রীযৃত অমর নাথ দত্ত মহাশয়ের পিতাও গণত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। পিতামহ স্বর্গীয় বৃন্দাবন চন্দ্র দত্ত মহাশয় 
হাবড়ার অন্তর্গত সালিখায় বান করিতেন। নসালিখায় গঙ্গাতীরে তিনি 
গঙ্গাযাত্রীদের স্থবিধাকলে নিজ ব্যয়ে গৃহ নিশ্বাণ করাইয়া দেন। 
আঙ্গও সে গৃহ বিছমান রহিয়াছে । তিনি হাবড়ার যাবতীয় জন হিতকর 
কাধ্যে যোগদান করিতেন। তাহার জোষ্ঠ পুত্র ন্ব্গীয় ছুর্গাদাস 
দন্ত মহাশঘ্ন কড়কী কলেজ হইতে পরীক্ষোস্তীর্ণ হইয়া পূর্ত বিভাগে পাব 
ইঞ্চিনীয়ারের কাধ্য করিরা ১৯১০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। রুড়কী 
কলেজের “দুর্গাদান পদক” শ্রীরামপুরে “ছুর্গাদাস স্কুল” এবং বদ্ধঘানের 
“ছুর্গাদাস রোত” তাহার পুখ্যম্বতির পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

শ্ীযৃত অমর নাথ দত্তের পিতৃদেব গণিত ও জ্যোতিষ শান্ে !বশেষ 
পারদর্শী ছিলেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের 
অধীনে বর্ধ, বিভীর, আসাম, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, 
পাঞ্চাব, মাদ্রাঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে ব্রিংশৎ বর্ষ কাল হুখ্যাতি? সহিত 
কার্য করিয়াছিলেন। তিনি বহু লোকের প্রতিপালক হিলেন। ১৯৭৫ 
সালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন । 

অমরনাথের পিতৃদেব ধখন বিহার প্রদেশে অবস্থান করিতোছলেন, 
তখন পানা অন্তর্গত বাঢ় নগরে ইহার জন্ম হয়। অম্রনাথ ক্রমে ক্রনে 
প্রৰেশিকা, এফ. এ বি এ ও 1ব এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এক্ষণে 
বদ্ধমানে ওকালতী করিতেছেন এবং ১৯*৭ সাল হইতে হাইকোটে র* 
উকাল শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন । 


৪৩২ বংশ-পরিচয়। 


ইনি দেশের যাবতীয় রাষ্্রীয় অন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন । 
১৮৯৯ সাল হইতে ইনি কংগ্রেস, কন্ফারেনস্‌ গ্রভৃতিতে যোগদান 
করিয়া আসিতেছেন। ইনি ১৯০৪ সালে বঙ্গীয় গ্রাদেশিক সমিতির 
বর্ধমান অধিবেশনের সহকারী সম্পাদক ও ১৯১৫ সালের বর্ধমান জেলা 
সমিতি (70:5৫ 2950৫188100 ) নামের পরিবর্তন হইয়া যখন উহার 
নাম বন্ধমান জনলভা] ( 3810দ%/0 ]990]16+8 85850018107 ) রাখ! হয় 
তখন ইনি তাহার সম্পাদক নিষুক্ত হন। ইহা ছাড়া জেলা ও লোকাল 
বোর্ডের সাশ্যরূপে ইনি অনেক কাধ্য করিতেছেন। বঙ্গ সাহিত্যের 
প্রতি ইহার প্রগাচ অঙ্থরাগ আছে। ইনি ১৮৯৭ শ্রীষ্টাবে “আলো” 
নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। মধ্যে মধে] অনেক 
মাসিক পত্জাদিতেও ইহার অনেক সদদর্ড দৃষ্ট হয়। 





আযুত ভশেশচশ্র বন্দ্যোপাধযার 


আযুত উমেশচক্দর বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বেহারের নব-গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় কয়লাখনির দেশীগ্র 'মধিকাবী- 
দ্রিগের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্াায় সদস্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন। উনি ম্বনামথ্যাত বাবসায়ী এবং কয়লার খানর দেশীঘু 
স্বত্বাধিকারীদিগের অন্যতম অগ্রণী স্বরূপ: ইনি স্বাবলম্বন ও পুরুষকার 
প্রভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যে নাফলা অঞ্জন করিয়া বাঙ্গালীর নাম 
গোৌরবান্থিত করিস্বাছেন । সান্ধারণতঃ বাঙ্গালী বাবসায় -ক্ষেন্ত্রে অগ্রসর 
হইতেই চায় না; স্থঘোগ পাইলেও হটিস্। আমে । ব্যবদায় বাঁণিজ্যকে 
এমনই সংশয়ের চক্ষে বাঙালী দেখে ' কেহ সাহস করিয়া ন্যবনায়ে 
প্রবৃত্ত হইলে অশরে তাহাকে নিরুংসাহ করে। বে জাতির ও 
সমাজের পারিপার্থিক অবস্থা এইরূপ, সেই জাতির ভিতরে জন্মগ্রহণ 
করিয্। যিশি অকুতো ওয়ে আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বান স্তাগন কিয়! 
ব্যবসায় বাণিজ্যের অনিশ্চিত পথে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং যিনি 
গন্তব্য পথে উপনীত হুইন্না কেবল নিজের ললাটে নর, স্বজাতির 
ললাটে বিজয় টীক। আঙ্কত করিফা দিয়।ছেন। তিনি নিশ্চই মাতম বৈশিষ্ট 
সম্পন্ন স্বনাম খন) পুরুষ । 

চব্বিশ পরণ| জেলার অন্তর্গত খড়দহ গ্রাম উম্েশ$ঙ্ছ্রের জন্মভূমি ! 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে এপ্রিল তারিখে উমেশচন্দ্র সম্্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার। শাগুলা-গেএ-সস্ভুত। ইহাদের আ'দ- 
পুরুষ ভগীরথ মহারাজ। আদিশুর কর্তৃক কান্তকুজ হইতে আনীত 
পঞ্চ ব্রাক্ষণের অন্যতম । 

চে 


৪৩৪ বংশ-প্রিচয় । 


উমেশচন্দ্রের পিতার নাম বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাঁধ্যায়। যখন 
ইহার বয়স ১৪ বৎসর, সেই সময়ে ইনি কলিকাতায় আগমন করেন । 
এখানে ইংরেজী লেখাপড়! ভাল রকম শিখেন এবং ক্রমশঃ মেসাল” 
আরুনথসেন লিমিটেড নামক ইউরোপীয় সওদাগর আফিসে৭ হেড় 
ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। এই আফিসে তিনি প্রায় ৩০ বৎসরের 
আঁধককাল কর্ম করিয়া মোটা পেন্সন বা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

উম্শেচন্দ্র কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্াঁর গ্রাজুয়েট । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সং্ব ত্যাগ করিবার পর ইনি গবর্ণষেণ্ট ক্লার্কসিপ পাবলিক 
ওয়ার্কদ ও মিলিটারী 'একাউন্টস্‌ এবং 'একাউণ্ট্াপ্টসিপ, পরীক্ষণ 
প্রদান করেন এবং এই সকল পরীক্ষায় উত্বীর্ণও হন। ইনি ছাত্র- 
জীবনে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন এবং এক্জন্ত বন্থ পারিতোষিক লাভ 
করিয়াছিলেন । 

ইনি প্রথমে পিতার পর্দে বসিয়া মেসার্প আরনমসেন কোম্পানীর 
আফিমেই কশ্ম আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন এই আ্ষসেই থাকেন! 
যে গুরু-কর্পের দায়িত্বভার তাহার উপর অর্পিত ছিল, তিনি তাহা 
পূর্ণদপে বহন করিতেন এবং এক্কনিষ্ভাবে কর্তবাপালনে ব্রতী 
থাকিতেন। এই আফিসের কম্ম-পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত 
থাকিগ! ইনি ব্যবসায় বিষয়ে থে আিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 
তাহাতেই ভিনি ন্বম্ং ব্যবনাযর় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সাহল 
পাইযাছিলেন । 

অতঃপর ইনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি বিভাগে কিছুকাল কর্ম 
করেন এবং পরে ইষ্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট আফিদের 
কোল্‌ ট্যান্সপোর্টেশন শাখার নিযুক্ত হন। এইখানে কর্মন্থত্রে 
তিনি কমলার খনির কতিপয় মালিকের সহিত পরিচিত হন । - বলিয়াছি 


শ্রীযুত উমেশচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ৪ ৩৫ 


ত, ইতিপূর্্েই তিনি ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । 
এতদ্বাতীত তাহার প্রকুতিগত ব্াবসায় বৃদ্ধিও ছিল। এই ছুইটি 
গুণের একজ্র সমাবেশ থাকায় তিনি কয়লার দালাল ও ব্যবসামীরূপে 
বাবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সন্কল্প করিলেন এবং ইষ্ট হাওয়া 
রেলওয়ে কোম্পানীর কর্মে ইস্তফা দ্রিলেন। বাবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াই 
প্রথম প্রথম তীহার ভালই হইম়্াছিল, কিন্তু হঠাৎ কম্পলার বাজার 
পড়িয়।৷ গেল। এইজন্য তিনি আবার মেসাস” গ্রিগুলে এও কোম্পানীর 
আফিসে কম্ম লইলেন এবং এখাঁনে তিন বৎসর কাধ্য করিলেন। 
অতঃপর এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া তিনি স্বয়ং কয়লাথনির এজেণ্টরূপে 
একটি ক্ষুদ্র এজেন্দি অফিন খুলিলেন। তাহার পর তিনি ইউরোপীয়- 
দিগের তত্বাবধানে কম্মলাথনি হইতে কয়ল। উত্তোলনের ১৪টি যৌথ 
কোম্পানীর পত্তন করেন। ইহাতে 1তনি বিস্তর টাকা উপার্জন 
করেন। অতঃপর তিনি কয়েকটি কয়লাখনির এছ্ষেচ্সি গ্রহণ করেন 
এবং স্বয়ংও কয়পার খনি খরিদ করেন । 

উমেশচন্দ্র এক্ষঃণ ১২টি কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী । উহ্থার 
মর্ধো ৪টি বা ৫টি তিনি সেলাঘী লইয়া অপরকে দীর্ঘদিনের মেয়াদে 
ভাডা দিয়াছেন। তিনি ভারনহবর্ষের প্রায় সমুধয় রেলওয়েতে, 
গবর্ণমেন্টের সামরিক বিভাগের বিভিন্ন শাখায়, জাহাজের কোম্পানীতে, 
পাটের কলে, তুলার কলে, চ। বাগানে, নীলকুঠিতে এ অন্যান্য কল- 
কারথানাতে কয়লা! সরবরাহ করিয়া থকেন। তিনি প্ব্ানাঞ্জি এও 
কোম্পানী” এই নামে ব্যবসায় করতেছেন। তাহার এই কোম্পানী 
অনেকগ্চলি কয়পার খনির কয়লা বিক্রয়ের এজেন্সি লইয়াছেন। 
শালিমারে ও ভদ্রেশ্বর ঘাটে এই কোম্পানীর নিঙ্গম্ব কম্মলার 
ভিপো আছে। 


৪৩৬ বংশ-পরিচয় । 


উমেখ5ন্দ্রের লোহা-লক্কড়ের কারবারও আছে এবং দেই কারবা রও 
খুব ভাল চলিতেছে । এই কারবারের আফিস ৬খনং ই্্যাওরোড। 
এই কারবাৰের নাম প্ানাঞ্জি এণ্ড পাল চৌধুরী |” 

অক্লান্ত পরিশ্রম, দৃঢ় অধ্যাবসায় এবং সাধুতা দ্বারা তিনি ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে প্রভূত নাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং এক্ষণে কলিকাতা বাবসায়ী 
সম্প্রনায়ের অন্তভম অগ্রণীব্ধপে গণ্য হইয়াছেন । 

উমেশ্চন্্র জিওলজিক্যাল ইনাষ্টিটিউট অফ. ইত্ডিয্া ও ইগ্ডিয়ান 
মাইনিং এসোসিয়েপনের সদসা। ইনি ইত্ডিক্ান মাইনিং ফেডারেশেনের 
প্রাতিষ্ঠাতা ; বেঙ্গল ন্যাশন্তাল চেম্বার অফ ক্ষমাসের সদসা। হইনি 
ফ্রিম্যাসন এবং গ্রাগুলজের সম্মানিত সদদ্য | 

উদ্েশচন্দেন পুত্র মিঃ পি, গ্জি, ব্যানাঞ্জি এক্ষণে পিতার ব্যবসায়ে 
যোগদান করিয়াছেন । ও 

উমেশ5ন্দ্রের গামাত: শ্রীধুত সতীশচন্জ মুখোপাধ্যাক্ক এম-এ, বি-এল 
কাঁলকাত। হাইকোর্টের উকীল। 





মহাস্ত মহাকাল ভগবান দাস 


জাফরগঞ্জ বড় আখড়ার মহস্ত মহারাজ । 


বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মুশিদাৰাদ সহরের ছুই মাইল উত্তরে 
পুত-সঙ্গিল৷ ভাগীনথীর পূর্ধবতীরে বাঙ্গালা ভূতপূর্র্ব নবাব মীরজাফরের 
স্বনাম প্রতিষ্টিত ঞ্লাফরগঞ্জ নবাবরংশের লুগুম্থতির চিহ্মাত্র বক্ষে 
ধারণ করিম্না অবস্থিত। নবাব নিরা্জউন্দৌলাপ ভীষণ অমান্ধু বক 
অভ্যাচারে প্রগীড়িত জন-লাধারণের ক্লেশ নিবারণে বদ্ধ-পরিকর 
হইয়।, সিরাঙ্গের প্রিয় সেনাপাত মীরজাফর ও বাঙ্গালার ধনকুবের 
ঈগংশেষ্ঠ প্রভৃতি, লর্ড ক্লাইবের সহিত গোপনে মিলিত হইয়া! ভারত- 
বধষে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয্বাভিলেন। এহ' জাফরগঞ্জই 
পূর্বোক্ত নরপুর্দব লীলাভূমি। তবে আজ “সে রামও নাই লে 
অনোধ্যাও নাই |” মীরজাফবের সুদুর বংশাবলা আজ ইংরাজেগ 
লামান্ত পেন্সন্ভোগী হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন এবং জগৎ- 
শেঠের বংশধরগণ কিঞ্চিৎ জাঁমদারী ক্রয় করিয়া কোনরূপে বংশের 
গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ধনকুবের জগৎশেঠ মৃহাশয়ের পূর্ব বাস 
ভবন আজ ভাগীরথীর অঙ্কশারিনী, তাহার মৃত্তিকা প্রোথিত জণীম 
ধন্রাশি ও ভাগীরথীৰ প্রবলল্োতে সমুদ্রগর্ভে 'নহিত। এখনও 
শে মহাশয়ের মৃত্তিকা নিম্স্থিত গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহ্ের ধ্বংশাবশেষ প্রাচীন 
স্মৃতির চিহৃরূপে অবস্থিত। পলাশীর যুদ্ধাবসানে পরাজিত বন্দী নবাব- 
িরাজউদ্দৌলা, মীরজাফরের বাস ভবনের যে গৃহে রক্ষিত হইয়াছিলেন 
এবং যেখানে মীরণের কঠোর আদেশে তাহার শিরশ্ছেদ হয়, সেই 
গৃহটী আজ অঙ্ষ্্ভাবে দণ্ডায়মান ভারতের সর্বপ্রথম গবণর 


৪৩৮ বংশ পরিচয় । 


জেনেরল লর্ড হেষ্টিংশের প্রিয়পাত্র দেবীসিংহের বংশীয় নশিপুরাধি- 
পতিগণ এই আখড়ার অনতিদুরেই সগৌরবে অবস্থিতি করিতেছেন । 

এই আখড়। স্থবিখ্যাত শ্রাসম্প্রদায় বৈষ্ণবধশ্মের প্রবর্তক ও বেদের 
ভাস্ত কর্তা শ্রীশ্রীরামাহুজ স্বামীর মতাবলম্বী। উক্ত শ্বামীর বন্ছ বিস্তৃত 
শিশ্ক ও শিল্কাদির মধ্যে ইহ! বড়গল সম্প্রদায়ের ধর্খে দীক্ষিত। উক্ত 
সম্প্রদায়ের রাজপুতনার মধ্যবর্তী জয়পুর রাজ্যের পলতা আখড়ার 
গদির শিশ্ত অনস্ত রামাচজ দাস মহারাজ তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিম়া 
ঢাকা সহরের অন্তর্গত উদ্ধ,বাজার নামক স্থানে 'এক আশ্রম স্থাপন 
করেন। তাহাকেই এই আখড়ার এতদ্দেশস্থ আদি মহস্ত বলা যাইতে 
পারে। তিনি অতি স্ুপপ্তিত ও ধার্মিক ছিলেন। তীহার নামীয় 
দলিল-পত্রাদি দ্বারা বাঙ্গ'লা৷ ১১০৩ সালে তাহার ঢাকায় অবস্থান 
অনুমান করা যায়। ব্্গদেশে আগমনকালে তাহার নিকট ছোট 
সীতারাম ্রাবিগ্রহ ছিলেন৷ উহা এখন এখনকার প্রধান মন্দিরে 
রক্ষিত আছেন। তাহার সময়ে ফোনও সম্পত্তি থাকার কিছু বিশেষ 
প্রযাণ পাওয়। যায় ন7া। কথকতা বাবস! দ্বারাই তাহার দেবলেবা ও 
নিজ ব্যয় সম্পাদিত হইত। তাহার পরলোক প্রাপ্তির সময় ঠিক 
নির্ণয় করা স্ৃকঠিন। 

তাহার স্বর্গারোহণের পর তাহার শিশ্তু মহস্ত লছমন দাস মহারাজ 
তাহার নিদ্দেশমতে মহস্তপদদে অভিষিক্ত হন। তিনি ঢাকার শ্রীশ্রী/- 
শাঙ্গর্ধর প্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিগ্রহ এখনও তথায় আছেন 
ও তথাকার প্রধান বিগ্রহ বলিয়া গণ্য। তিনি একজন গণ্যমান্য 
ন্ুপপগ্ডিত ছিলেন এবং পুরাণ-পাঠাদি ও ভিক্ষাদি দ্বারাই দেব-সেবা 
৭ নিজ ব্যয় সম্পাদন করিতেন। ট্ররূপে কিছুকাল তথায় অবস্থিতি 
করিয়া গঞ্গাবাসের অভিলাধী হইয়। নিজ প্রিয় শিক মনদারাষ দাসের 
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উপর তথাকার দেব-সেবাদির ভারাপণ পূর্বক ১১৬৮ সালে মুশিদাবাদ 
আগমন করতঃ জাফরগঞ্জে ভাগীরথী তীরে এক পর্ণ-কুটার নিশ্যাণ 
করিয়া অবস্থিতি করেন । 

যে সময় মহাত্মা! লছমন দাসের মুশিদাবাদে আবির্ভাব হয় খন 
এখানকার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তিনি দুৰৃতত্ মুসলমানদের 
অত্যাচারে সনাতন হিন্দুধশ্ম অন্তমিত হইবার উপক্রম দর্শনে অত্যন্ত 
মন্মপীড়িত হইয়া! সকলকে সনাতন ধর্শের অস্তিত্ব বঙ্গায় রাখিবার 
জন্ত ধন্মোপদেশদানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সমবেত 
জনমগ্ডলীকে ভাগবত পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করত: বুঝাইতে লাগিলেন। 
তাহার ধর্মবত্বা ও নিদ্ধজনোচিত অলৌকিক মাহাত্মাদর্শনে পার্বতী 
ও দূরবর্তী স্থানের অনেক ঝাক্তি তাহার শিশ্কত্ব গ্রহণ করেন। খার্টিক 
প্রবর লছমন দাস একজন বাকৃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । একদিন তাহার 
মাহাত্মা শ্রবণে তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবাব মীরজাফর তাহার 
জামাতা মীরকাশিম সমভিব্যাহারে তাহার দশনাভিলাষী হইয়া! কুষ্টারে 
আগমন করিলে, তিনি নবাবের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না কয়! মীর- 
কাশিমকে বঙ্গের নবাব বলিয়। সম্বপ্ধনা। করেন। ইহাতে নবাব 
মীরজাফর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন “আপনি চিনিতে পরেন 
নাই, আমিই বঙ্গের নবাৰ এবং স্বাহাকে নবাব মনে করিয়াছেন 
ইনি আমার জামাত। মীরকাশিম।” তছুত্বরে ম্হস্ত মহারাজ বলিয়া- 
ছিলেন «বিশ্বান-ঘাতকতা৷ ও উৎকোচের উপর ভিত বিশিষ্ট হইয়! 
রাজলক্ষ্মী স্থায়ী হওয়া অনভ্ভব) আমি ঠিক চিনিয়াছি অচিরে আমার 
বাক্যের সত্যতা বুঝিবে ।” 

তাহার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে! সন্তাহ মধ্যে মীরঞ্জাফর 
তৎকালীন গভর্ণর ভাক্গিটাট” কর্তৃক পদচ্যুত হইলে মীরকাশিম বন্ধের 
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নবাব হুন। মীরকাশিম বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্চ হইয়া গ্রভৃত ধন 
সহ মহস্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাত করেন এবং রাজকার্ধয পর্যালোচনা 
সম্বন্ধে তাহার উপদেশ প্রার্থী হন। মহস্ত মহারাজ যবন প্রদত্ত 
ধনরাশি গ্রহণ করিতে অম্বীকৃত হইয়া বলিলেন "শীপ্রই বজে ভয়ঙ্কর 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে 7 সেই সময় এই অর্থ দ্বারা যাহাতে দীন-দরিদ্রের 
উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা কর।* মীরকাশিম তাঁহার উপদেশ 
অনুসারে ভাবী ছুর্তিক্ষ সময়ে অব্ক্রিষ্ট দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে দরিক্ত- 
ভাগ্তারে উক্ত ধন অর্পণ করেন । 'মহাত্মার বাক্য মিথ্যা হইবার 
নহে ; ১১৭৬ সালে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক 
অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উক্ত ছূর্ভিক্ষ ইতিহাসে ছিয়াত্তরের 
মন্বস্তর নামে গ্ুসিদ্ধ । 

মহুত্ত লছমন দাস মহারাঞ্জ মীর কাশিমের প্রশ্নের উত্তরে বালয়্া- 
ছিলেন প্রবল শক্র মীরজাফর নিকটে থাঁকতে তাহার রাজ্যপদের 
স্থায়িত্ব আশা বুথ); তবে ধর্ঘ-নির্বিশেষে প্রজাপালন, সতীর সতীত্ব 
রক্ষ/ এবং নিরাশ্রয় ব্যক্কির প্রাণদাঁন উন্নাতর সোপান বলিম্না জানিবে। 
মীরকাশিম দুজনকে দুরে পরিত্যাগ কর! সঙ্গত ভাবিষ্া স্বকীয় প্রভৃত্ব 
অক্ষুপ্ন রাখিবার অভি প্রায়ে মুরশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী 
স্থানাস্তরিত করিলেন। প্রজাবর্গের আর্থিক উন্নতির জন্য বাণিজ্য 
শুক উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মীরজাফরের ধড়ৃযন্ত্রে ইংবাজের সহিত 
যুদ্ধ বাধ] মুঙ্দের ইংরাজ্জের করতলগত হইল । ক্রোধাম্ধ মীরকাশিম 
পাটনাস্থিত নিরাশ্রপ় হংরাজ বন্দীদিগকে নৃশংলভাবে হত্যা করিলেন, 
অবশেষে পাটনাও ইংরাজের অধিকারে আমিল । 

এই সমম্ন একদিন ভূতপুর্র্ষ নবাব মীরজাফর মহস্ত মহারাজের 
সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহার ভাবী গুভাগুভ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। 
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তছুত্তরে তিনি বলেন, "ভোমার জীবন বেনীদিন স্থায়ী হইবার আশা! 
দেখি না, তবে তুমি রাজমুকুট শরিরে ধরিয়। ইহজীবন ত্যাগ করিবে 
কিন্ত তোমাঁর জীবনাস্তে বঙ্গের সিংহাঁলন জারঙ্ছের অধিকারভূক্ত হইবে ।” 
ম্গত্মার বাক্য বর্ণে বর্শে সতা হইয়াছিল। মীরকাশিম বাঙ্গালার 
যুদ্ধে ইংরাজ কতৃক পরাজিত হইন্া দেশত্যাগী হইলে মীরজাফর 
কিছুদিনমাত্র বঙ্গের সিংহাসন ভোগ স্থখলাভ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ 
করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার জারজপুজ্স নাজিমউন্দৌলা 
বঙ্গের মিংহালনে আরোহণ করিলেন : মহন্ত লহমন দাঁস মহারাজ 
১১৭৬ সালের ভীষণ ছুর্তিক্ষের সময় তাহার শিষ্বাগণের সাহাযো অনশন- 
ক্রিষ্ট ছুর্তিক্ষ পীড়িত নর-নারীর ক্লেশ ও ছুর্দশা আনয়নের জন্য সমাতন 
হিন্দুধর্মের উদ্ধার লাধন ও বছুসংখাক ছুতিক্ষ প্রগীড়িত নরনারীর প্রাণপণ 
শক্তিতে কার্ধা করিয়াছিলেন । মনন হয় নিল্বান্মোমুখ প্রাণরক্ষার জন্য 
ঈশ্বর কতৃকি প্রেরিত হইয়া ঢাকা হইতে মুশিদাবাদে তাহার আবির্ভাব 
হইয়াছিল: অবশেষে নিজ কার্ধয সমাধান্তে ১১০ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম 
করিয়া অন্থম।ন ১১৯১ সালে নশ্বর দেহ পরিতাগ কবেন। 

মহন্ত লছমন দাসের স্বর্গারোহণের পর তাহার নিম্মোগান্থপারে 
তার শিষ্ নারায়ণদাস মহারাজ মহস্তপদে স্মভিষিক্ত হন। তিনি 
তাহার গুরু পিতার অনুরূপ স্থপপ্ডিত ও টদবশক্তি বিশিষ্ট মহাপুরুষ 
ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, একদা জনৈক নবাব বংশধর কুটঠ- 
রোগগ্রস্ত হইয়া বন্ধ চিকিৎসায় আরোগ্যলাভে হতাশ হইলে মহন্ত 
মহারাজের অলৌ-কক ক্ষমতার কথ। শুনিয়া অবশেষে তাহার শরণাপন্ন 
হুইয়াছিলেন। ম্‌হস্ত মহারাঙ্গ তাঁহার গাজে নিজ অন্ধুলী সঞ্চারণ 
পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলে রজনী প্রভাতে যুবকের 
শরীরে রোগের চিহ্ন মাত্র ছিল না । নবাব বাহাছুর ম্হস্ত মহারাজকে 
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পুরস্কার স্বরূপে ছুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রধান করিতে উদ্ভত হইলে তিনি 
ঈষৎ হাস্পূর্বক তাহা প্রত্াখান করতঃ দীন-ছুঃখীকে উক্ত অর্থ দান 
করিতে আদেশ দিঁয়াছিলেন। 

তাহার লময়ে দেব সেবার জন্য কতক নাখেরাজ সম্পাত্তি খরিদের 
নিদর্শন পাওয়া যায় । ধন্বপ্রাণ মহস্ত মহারাজ ১২০১ সাল পধ্যস্ত জীবিত 
ছিলেন, তৎপরে তাহার শি্য হরিনারায়ণ দাস মহারাঁজকে ভাবী মহস্ত 
নির্দেশপূর্বাক স্বর্গারোহন করেন। মহস্ত হরিনারায়ণ দাস মহারাজ 
নানা শান্ত্রজ্, বিশেষতঃ বেদাস্ত ও ক্্যোতিষ শান্তে হথপণ্ডিত ছিলেন। 
কথিত আছে, ইনি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। কোন ব্যক্তি কোন 
কোন প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার লমীপবর্তী হইলে তাহার 
মনোভাব বুঝিতে পারিয়। আগন্ধকের গ্রশ্ন ও সছুত্তর বলিয়া দিতেন। 
ইহার কথকতা দ্বারা অঞজ্জিত অর্থে আরও কতক নখেরাজ সম্প্রত্তি খরিদ 
হয়। মৃহস্ত মহারাজ তাহার জীবিতাবন্থাতেই হরিদাস মহারাজকে 
ভাবী মহন্ত মনোনীত করেন এবং তৎপরে তাহার অন্ঠতম শিস্ত চতুতুণ্জ 
দাস মহারাজ মহন্ত হইবেন ইহাও নির্দেশ করিয়া যান। এতত্ারা 
প্রকাশ যে এই আখড়ার মহস্তগণের নিজ অব্যবহিত পরবর্তী মহস্ত 
বাতীত তৎপরবর্ভা মহস্ত নির্দেশে ও ক্ষমতা থাকার প্রথ। প্রচলিত 
আছে। মহস্ত হরি নারায়ণ দান ১২৩৬ লাশ পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন 
তাহার নিদর্শন পাওয়1 যায় । 

পূর্বোক্ত মৃহস্তের পরলোক প্রান্তি হইলে মহস্ত হরিদাস মহারাজ 
তৎপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি বেশীদিন ইহজগতে থাকিবার 
অবসর পান নাই। ১২৩৯ সালে তিনি মর্তর্জগৎ পরিত্যাগ করেন 

মহন্ত হরিনারায়ণ দাসের নির্দেশ অন্থ্সারে তৎপরবর্তী মহস্ত 
হরিদাসের স্বর্গ প্রাপ্তির পর চতুতু'জ দাস মহারাজ, জাফরগঞ্জের মহস্ত 
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হন। ইনিও সব্বশান্ত্রে স্থুপর্ডিত এবং দানশীল মহাপুরুষ ছিলেন। 
ইহার আমলেই সাধু সেবাদ সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্বোক্ত সাধু 
সেবাদি চিরস্থায়ী করিবার অডিপ্রায়ে শ্াদি দূরদেশে রপ্তানী করিবার 
বাবস্থা করতঃ যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়! নাখেরাজ সম্পত্তি থারদ পূর্ববক 
দেঝোত্তরের খায় বৃদ্ধি করিয়া যান। ইহার সময় ৬ঠাকুর বাটার পাকা 
মান্দরের ভিত্তি স্থাপন »য়। ১২৪৭ সালের মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে 
মহস্ত চতুতুর্জ দাসের জীবনাস্ত হয়। 

মন্ত চতুহুজ দাদ মহারাজের দিব/লো* প্রাপ্তির পর পূর্বব নিদদেশ 
অনুসারে রাম্দাস মহারাজ, মহস্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি 
দেশবিখ্যাত নানাশান্্ বিশারদ ছিলেন এবং বর্তমান সময়েও তাহার 
স্থকীন্তি সমূহ বিশ্বৃতি সাগরে নিমগ্ন হয় নাই। মহস্ত মহারাজ নৌকা 
প্রস্তুত করুতঃ দিনাজপুর, ঘুঘুডাঙ্া, রাজনাহী ও কলিকাতা গ্রভৃতি স্থানে 
ব্যবসা পরিচালন দ্বারা লমধিক লাভবান হন। এ সঞ্লের লব্ধ 
আম হইতে তান সাধুসেবার অত)ধিকক উন্নতি সাধন করেন এবং 
দেবমন্দির ও অন্তান্ত আবশ্তাকীয় অট্টাপিকাদি [নম্বাণ করেন । এক্ষণে 
ভাগ্ীরথী যদিও ঠাকুরবাটার ১*।১২ বিঘ। পশ্চিমে প্রবাহিত দেখা ঘায় 
কিন্তু মহত্ত রাম দান মহারাজের সময়ে উহ। ঠাকুরবাটীর ঠিক পারব দিয়া 
প্রবাহিত হইত। এক সময় ভাগীরথার কুটিল গতিতে ঠাকুয্বাটী সংলগ্ন 
স্থান ভাঙ্গিতে আরম্ভ হুইয়৷ দেবমন্দিরের কতকাংশ গঙ্গাগর্ভে নিহিত 
হইলে, সকলে মন্দিরস্থ বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিতে পরামর্শ দেন। 
মহস্ত মহারাজ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া উক্ত তগ্রমন্দিরে 
প্রবেশ করতঃ দ্বার বন্ধ করিয়া অচ্চন আরম্ভ করিলেন! সমস্তবিন 
অতীত হইল, রজনীর অন্ধকার ধরণী সমাচ্ছন্ধ করিল, বিন্ত তিনি 
অনাহারে মন্দির মধ্যেই রজনী অভিবাছিত করিলেন। প্রাতঃকালে 
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দেখা গেল মন্দির সংলগ্স্থানে চর পড়িয়া গিয়াছে এবং গঙ্গা তথা হইতে 
১০:১২ বিঘা পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে । হুর্য্যোদয় হইলে মহস্ত মহারাজ 
মন্দিয়ের দ্বার উদঘাটন পূর্বক বহির্গত হইলেন এবং গঙ্গামাতার বথোপ- 
চারে পৃজ! দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন । তদবধি এখনও প্রতিবৎসর নির্দি 
দিনে গঙ্জামাতার মহালমারোহে পূজা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 

মহস্ত মহারাজ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাহার সময়ে একবার 
এতদ্দেশে ছুতিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি প্রচুর পরিমাণে প্রত্যহ চাউল 
বিতরণ ঘ্বারা সহস্র সহ অব্রক্রিষ্ট নরনারীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন । 
ত্বীর্থ পর্যটন ক্রমে ইনি এঅযোধ্যাধামে উপস্থিত হইয়া তব্রত্য সাধু 
বৈষধ ও দীন দরিদ্রগণকে যথোপযুক্ত ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে 
বস্ত্রাদি দান করিয়াছিল্নে। ইহার পময়ে নাখেরাজ ও জমিদারী 
সম্পত্তি খরিদ হওয়াতে আখরার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
১২৭৪ সালের ২এশে বৈশাখ তারিখে মহন্ত রাম দ্বাস মহারাজ তাহার 
শিহ্বাগণ মধ্যে গোপাল দান মহারাজকে স্বম্বপদে মনোনীত করতঃ, 
মানবলীল! সম্বরণ করেন । 

১২৭৪ সালের ৪ঠা জ্যেষ্ঠ তারিখে গোপাল দাস মহারাজ মহস্ত পদে 
অভিষিক্ত হন। ইনি সর্বশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত ও প্রপর বৈষয়িক বুদ্ধি 
সম্পন্্ ছিলেন। ইনি ক্যবসা কার্য উঠাইয়] দিয়া সঞ্চিত অর্থে বীরভূম 
জেলার অন্তর্গত লাট মজ্ারপুর ও অন্থান্ত স্থানে জমিদারী সম্পত্তি খরিদ 
করেন। পরোপকার ইহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; কেহ ছুঃখিগণের 
উপর অত)াচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তত্প্রতীকারার্ধে বন্ধ পৰিকর 
হইন্ডেন। দৈববলে অনেক অনেক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ইনি অনায়াসে 
আরোগ্য করিয়! দিতে পারিতেন। ইনি প্রজাগণের উপকারার্ে 
নানাস্থানে পুঙ্করিণী খনন ও বীধ প্রস্তুত করিয়! দিয়াছিলেন। 
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এক সমদ্কে অগ্রিদাহে জাফরগঞ্জের দক্ষিণস্থ ইছাগঞ্জ হইতে লালবাগ 
পর্যস্ত ৫৬ শত গুহ ভন্মীভূত হইলে দক্সার্ডরন্বদযর মহস্ত মহারাজ 
দরিজ্ুগণের দুঃখে ছুঃখিত হইয়া সাহাধ্াপ্রার্থী ব্যক্তিগণকে 
গৃহনিশ্মানোপযোগী বাশ খড় ও ১৫ দিনের খাদ্যোপযুক্ত চাউল এবং 
আবশ্তঠক মত নগদ অর্থ সাহায/ করিয়াছিলেন। তৎকালীন জেলার 
মাজিষ্টরেট বাহাদু্ণের রিপোর্টে মহস্ত মহারাজের ঈদৃশ দেশ হতৈষিতার 
কার্য শুনিয়। লেফটেনেন্ট গভর্ণর বাহাদুর মহস্ত মহারাজকে সম্মানপূর্ববধক 
উপাধি দানে ভূষিত করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে ভিনি উক্ত উপাধি 
গ্রহণে অনিচ্ছ! প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। ১৩০১ সালের ফাল্তুন মাসের 
শুর ত্রয়োদশী তিথিতে মহন্ত গোপ।ল দান মহারাজ জনসাধারণকে 
শোক মাগরে ভাগাইয়া পরলোক গমন কবেন। 

বর্তমান মৃহত্ত ভগবান দাস মহারাঞ্জকে গোপালদাস মহস্ত 'পেং্ুপুভ্র 
রূপে গ্রহণ করিয়া ছলেন। গুরু পিতার স্বর্গারোহণের স্ম্য ইনি 
নাবালক থাকিলেও ইহার রক্ষণাবেক্ষণে ও দেবপেবাদি পরিচালন অন্ত 
তুলসীদ্রান মহারাজকে একপ্রিকিউটার মনোনীত করিয়া মহন্ত ভগবান 
দান মহারাক্জকে মহস্তের গদিতে অভিষিক্ত কর। হুয়। 

ভূলসীদাস মহারাঞ্জ দেবসেবাদির কাধ্য হুচারুরূপে সপস্নকরতঃ 
১৩১১ সালের ভাপ্র মাসে স্বর্গারোহণ করিলে বর্তমান মহারাজ নিজক্কন্ধে 
বহন্তের কাধ্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। বল! বাহুল্য ইহার 
কোমল স্বদ্ধে অগিত গুরুভার ইনি অতি স্থুন্দররূপে খ্বসম্পন্ন করিয়া 
আসিয়াছেন। ইহার ন্যায় সহদয় গ্তায়পরায়ণ, পরোপকারী, বদান্ত ও 
ধন্বপ্রাণ মহাত্মা এ জগতে অতি বিরল; বাল্যন্থুলভ চপলতা, যৌবনের 
তেজন্থিতা, বাদ্ধক্যের সহিষ্ণুতা! যদি কেহ একাধারে দেখিতে চান তিনি 
মহস্ত মহারাজকে একবার দেখিয্লা যাইবেন। ভিনি সর্বদা শিশুগণের 
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সহিত মিলিত হুইয়! তাহাদের আবশ্ঠকীয় খেলানাধি ক্রয় করিয়। দিয়! 
তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিয়! অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেন। 

প্রজা সকলে ইহার সময়ে রামরাজত্বে বাঁস করিতেছেন ; দেশে 
অঙজজন্ম! উপস্থিত হইলে প্রজাগণের গ্রার্থনা অনুসারে খাজনা আদায় তে! 
নিষেধ থাকেই, অধিকন্ভ তাহারা অবস্থা বিশেষে ধান, চাউল ও নগদ 
অর্থ সাহাযা পাইয়া থাকে । তম্ঞুক দিয়! টাক। কঙ্জ করিলেও স্থদদের 
টাক সমস্ত বাদ দিয়! আসল টাক দীর্ঘ মিয়াদে কীন্তিবন্দী দ্বারা আদায় 
লইয়! থাকেন। প্রজাদের জলকই নিবারণ এবং চাষের স্থৃবিধার জন্ত 
মহন্ত মহারাজ নানাশ্থানে নিজ বায়ে পুক্ষরিণী ও কুপ খনন করিয়া 
দিয়াছেন । মতস্ত মহারাজের অমিদারী মল্লারপুরস্থ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত 
প্রজাবর্গের ছুঃখ নিবারণ জন্ত রামপুরহাটের ঘবডিভিসিনাল অফিসারকে 
অস্থরোধ করতঃ মক্লারপুরে এক দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনের ব্যবস্থা 
করেন এবং চিকিৎসালয়ের আবশ্ঠকীয পাকা গৃহাঁদি নির্বাণ ও 
আসবাবা্দি খরিদের ব্যয়ভার সমস্কই নিজে বহন করেন এবং উক্ত 
লোক হিতকর কার্ষের জন্য ৫।৭ বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। 

বাম্পুর হাটে জন সাধারণের অস্থুবিধ। নিবারণ জন্য এক টাউন হল 
নিশ্বাণার্থে এক কালীন পাঁচ সহন্র মুদ্রা দান করিয়া সাধারণের 
ধন্টবাদের পাত্র হইয়াছেন। চট্রগ্রাম জেলার চন্দ্রনাথতীর্থে পর্বত 
শিখরস্থিত উনকোটি শিবের মন্দিরে উঠিবার স্থবিধা! মত পথ ন1 থাকায় 
ষাত্রিগণের প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখিয়া ধশ্দগ্রাণ মহ্স্ত মহারাজ বছ অর্থ 
বায়ে প্রশস্ত পথ ও পাক। সেতু নিশ্মাণ করিয়্াছেন। 

আমাদের মাননীয় ভারত সম্রাট ইউরোপীয় মাসমরে ব্যাপৃত 
হওয়ায় ভারতবর্ষ হইতে লৈন্ত সংগ্রহের আবশ্তক হইলে, রাজভক্ত 
মস্ত মহারাজ নিজ মহলে তাহার প্রজা মধ্যে যাহারা সৈম্ত দলে 


জাফরগঞ্জ বড আখড়ার মহস্ত মহারাজ। ৪০৭ 


যোগদান করিবে তাহারা প্রত্যেকে ১০/* দশ বিঘ! করিয়া! নিষ্ষর জমী 
পাইবে, এইন্ধপ ঘোষণা গঞ্জ প্রচার করেন। 

গৃহদাহে সর্বস্বান্ত, কন্তা বা মাতৃ পিতৃ দায় গ্রস্ত ও দরিব্র্য পীড়িত 
ব্যক্তি মহস্ত মহারাঞ্জের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইম্না আপিলে কখনও বিফল 
মনোরথ হইয়া যাইতে দেখা যায় না। দূর দেশস্থ এবং স্থানীয় শান্্রবিদ্‌ 
পঞ্ডিতবর্গের বৃত্তির বাবস্থা! এবং দরিদ্র স্তানগণের বিদ্যা লাভের জন্য 
মহন্ত মহারাজ বাৎসরিক ঘথেষ্ট পরিমান অর্থ বায় করিয়া থাকেন। 

কালের পরিবর্তন প্রভাবে স্থানীয় মধ্যবিত্ত জমিদার বর্গের খণগ্রস্ত 
হইয়া! সর্বস্বান্ত হইবার উপক্রম দেখিয়! মহন্ত মহারাজ নিতাস্ত ব্যথিত 
হৃদয়ে তাহাদের ভাবী ছুর্দশ। নিবারণে কৃতপংকল্প হ্ইম্মা বিভিন্ন স্থানে 
লক্ষাধিক টাকা নামমাত্র স্থদে কর্জ দিয়! তাহাদের পূর্বববস্থা। প্রাপ্তির উপায় 
করিয়ং দিঞ্জাছিলেন 1! কিন্তু কলির প্রভাব অধাশ্মিকগণ মহন্ত মহারাজের 
মহৎ উদ্দেশ্তটকে উৎসাহিত না করিয়] অসছুপায় অবশ্গ্থনে সচেষ্ট হইলে 
অবশেষে ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত উদ্দেশ্য সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হয়েন। 

এইরূপে কত শত কার্ধো ইহার মুক্ত হত্তত! ও সহদয়তার পরিচয় 
পাওয়৷ যায় তাহার ইয়ত্তা করা স্থকশ্িন। 

শীত্রী/রঘুনাথ জীউ এই আখড়ার 'প্রধান দেবতা । তত্তিন্ন এগোবিন্দ 
জী, ৬রাধামাধব, ৬লক্ষীনারায়ণ প্রভাত বিগ্রহ ৪ আমুসঙ্গি ক অন্যান্য 
অনেক বিগ্রহ সহ এই শ্বাখড়ায় আছেন। বনু সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথি 
প্রত্যহ এখানে আসিয়। থাকেন ও অনেকে স্থায়িভাবে এখানে বাস 
করেন। তীহাদের খাগ্য, পরিধেয় ও শীত বন্ত্রাদি এই আখড়া হইতে 
দেওয়] হইয়। থাকে এবং পীড়া হইলে চিকিৎসারও স্থবন্দোবস্ত কর] হয়। 
এখানে দৈনিক ২০১২৫ লোক ছুই বেলা ভোজন করিয়া থাকেন ও 
নিত্য. নৈমিতিক ভগবানের আরাধন। করেন। এই আখড়ায় বন্ধ 


৪৪৮ বংশস্পরিচয়। 


গোধনও আছে এবং তাহাদের পরিচধ্যার ও স্থবন্দোবন্ত আছে। 
৬ঝুলনযাত্রা, জল্মাইষী, রাসফাজা, রামনব্ী, গোব্দ্ধন পৃজ। প্রভৃতি পর্ব 
সকল এখানে মহ। সমারোহে সম্পাদিত হই থাকে। ঝুঁলন যাত্রাদির 
নময় দুর দেশ হইতে, অন্কে যাত্রী এখানে উৎনব দর্শনার্থ আসিয়া 
থাকেন। এই আখড়ার সকল দেবভারই পৃথক্‌ পৃথক্‌ মন্দির ও ভিন্ন ভিন 
সেবাইত নিদিষ্ট আছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ব্যাপী ভজন গান 
হইয়া থাকে । 

বর্তমান মহস্ত জীল শ্রীধুক্ত মহস্ত ভগবান দাস মহারাজের সময়ে কি 
দেব সেবা, কি মন্দির সংস্কার, কি উৎসব মস্ত যথারীতি সম্পাদিত হইয়া 
থাকে, এবং সকল [বিষয়েই আখড়ার সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 
ইহার অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্ট সম্ভাষণে, কি সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ, কি 
আগন্ধত সাধু সন্ন্যাসী, কি সাহাঘ্যপ্রার্থি বিপদ গ্রস্ত জনমণ্ডলী, কি প্রজা- 
বগ, কি বেতন ভোগী কর্ধচারীগণ সকলেই সর্বদ। সন্ধ্ট থাকেন। 


এই আখড়ার নিয়মাবলী । 


১। গৌড় জাতীয় ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত কোন ব্রাঙ্গণ এই আখড়ার 
মহস্ত মনোণীত হইতে পারেন না) । এই প্রথ! বরাবর প্রচলিত আছে 
ও থাকিবে। 

২। এই আখড়ার মূল মন্দির বা প্রধান মন্দিরের দেবতার পূজা 
মহস্তের সমজাতীম় ত্রাহ্ষণকে শঙ্খ চক্র চিত্রিত ও মন্ত্র প্রদান করতঃ 
তাহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে । অন্ত শ্রেণীর ব্রাক্গণ উক্ত মন্দিরের 
পৃজাধি করিতে পারেন না। 

৩। এখানে পূর্বোক্ত প্রকার শহ্ঘ চক্র চিন্তিত ও মন্ত্র দাক্ষিত 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতীয় ব্রাহ্মণের পন্ক অঙ্কের ভোগ হু না। 
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5) 


জাফরগঞ্জ বড় আখড়ার মহস্ত মহারাজ । ৪৪৯ 


৪। কোন ব্যক্তি ভোগাদি দিবার অভিলাষ করিলে, মহস্তের 
অন্মতি গ্রহনাস্তর পৃজারীর অন্রূপ ব্রাহ্মণ দ্বার। পাঁক করাইলে, তবে 
তাহা প্রধান মন্দিরে ভোগ দিবার যোগ্য হইতে পারে । 

৫। এই আখড়ার প্রথম মূলধন ব্যবস। ও কথকতা ছারা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। পরে লাখেরাঞ্জ ও মালজমী এবং জমিদারী প্রভৃতি যাহা। 
ধরিদ হইতাছে, তাহা ম্হস্তগণ কখনও শ্বনামে কখনও বা বেনামীতে 
খরিদ কারয়াছেন। তাহাদের ইচ্ছান্ুযায়া এ সকল সম্পাত্ত ম্ৃহস্তগণ 
পত্বনী বা মৌরসী মোকবরা বন্দোবস্ত কিনা আবশ্যক বোধে পত্তনী 
সম্পত্তি দরপত্নী বন্দোবস্ত করিয়। গিয়াছেন। মহন্ত হরিনারায়ণ দাস, 
মহন্ত চতুভু হু দাস, মহস্ত রামদাস ও মহস্ত গোপাল দাসের প্রদত্ত পান্ট্। 
প গৃহীত কবুলতি সকল হইতে এইবপ প্রথা থাকা স্পষ্ট শ্রমানীত হয়, 


চি 


করটীয়ার জমিদার 


শ্রীযৃত ওয়াজেদ আলী খান পনি * 
সাহেবের বংশ-পত্রিক! । 


সোলেমান কররাণী। ( গোড়ের স্থলতান ) 
] 
বায়েজিদ খান পন্ষি। ( ক ক) 


] 
সইদ খান পন্নি। (১) 


] 
ফতে খান পন্থি। 


] 
সলিম খান পন্মি। (২) 


* করটীয়ার জমিদার বংশ পক্সিবংশী্ পাঠান - ইহীদের পুর্ববপুরুষ সৌলেমীন থ 
আফগানিস্থানের কররাণ গ্রামবাসী ছিলেন কলিয়। ভার তধর্ষের ইতিহাসে ইনি লোলেমীন 
কররাণী নামে খ্যাত । দোলেমান কররাণীর বংশধরগণ এদেশবাসী হইয়। কররাণী উপাধি 
ত্যাগ করেন এবং অনেকেই স্বীয় বংশের পরিচয় জন্য পন্নি উপাধ নামের সহিত ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। কেছ ৫হ পাস্ উপাধি ন। লিখিয়। জমিদারী কাধ্যের জন্ত বাদসাহাী 
উপাধি “চৌধুরী” ও “দেওয়ান” নামের সহিত ব্যবহার করিতেন। এই পন্লিবংশ আটীয়া 
পরগণ!র সর্ববাঁপেক্ষ। নন্ত্রাম্ত ও পুরাহন। চিত্তের উদ।রতা, লোকহিতৈযিতা, দাঁন ও 
সঞ্ঘকীর্তির জন্য এই বংশ বিশেষ বিখ্যাত। 





শ্রীযৃত ওয়াজেদ আলী খান পন্ি। ৪৫১ 


মইন খান চৌধুরী । €৩) 
! 
মুমায়েম খান চৌধুরী । 
[ 
দেওয়ান খোদা নেওয়াজ খান চৌধুরী । (৪) 


| 
দেওয়ান আলেপ খান চৌধুরী । 


| 
দেওয়ান ফয়েজ আলী খান চৌধুরী 
| 
দেওয়ান সাদৎ আলী খান্‌ চৌধুরী) (৫) 


[ 
হাফেজ মাহামুদ আলী খান পন্ধি। 


ওয়াজেদ আলী থান্‌ পন্নী (৬) 
মস্উ্দ আসী থান্‌ পন্জি। 
করটীয়ার জমিদাঁর-বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের 
ক্ষিপ্ত পরিচয় । 


(১) বাদসাহ "আকবর" ইহাকে সরকার বাজুহা ও সরকার 
ঘোড়াঁধাটে জায়গার দিয়! বাঙ্গালার উত্তর পূর্বভাগে শাসনকাধ্যে নিষুক্ত 
করেন। ইহার চেষ্টায় মোগল পাঠানের মিলন হয্ব। পাঠান ষুদ্ধের 
অবসানে ইনি আটীয়! গ্রামে আপনার আবাস বাটা ও কাধ্যালঙ্স নির্দাণ 


8৫২ ংশ-পরিচয় । 


করেন। সইদখখাই আটীয়া পরগণার লোক-প্রতিষ্ঠার মূল। ইহার 
প্রদত্ত নিফর ভূমি পাইয়াই সন্থান্ত হিন্দু ও মুসলমান আটীয়া পরগণায় 
বসতি স্থাপন করেন। সইদ খা জাতিব্ণ-নিব্বিশেষে আটীমঘার সমস্ত 
প্রজাকে কর্ষিত ভূমির একপঞ্চমাংশ নিষ্কর প্রদান করেন । এই নিক্ষরের 
নাম “সরকমী*। এখনও আটীয়া পরগণার অধিবাসিগণ সইদ খার 
প্রদত্ত এই সরকমী ভোগ করেন । 

(২) ইনি চট্টগ্রামের নায়েক স্থবেদার হইয়া গমন করেন । 

(৩) বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইহাকে আটীয়া ও আলেপলাহ্া পর- 
গণার চৌধুরাই ফন্মাণ প্রদান করেন । ইনি মইননগর গ্রাম স্থাএন 
করিয়া তথায় আপনার বাস ভবন ও কার্যালয় নিশ্মাণ করেন । 

(৩) খোদা নেওয়াজ খান চৌধুরী খুব প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। 
গোড়াইর যুদ্ধের জন্য মূর্শিদকুলী খ। ই্ছার জমিদারী কাড়িয়া লইয়া 
নাটোরের রাণী ভবানী ঠাকুরাণীকে প্রদান করেন: কিছুদিন পরে খোদ। 
নেওয়াজ খঁ। স্বীয় সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন । 

(৫) ইনি গোড়াই পরিত্যাগ করিয়া করটায়! গ্রামে আবাল গ্কাপন 
করেন। 

(৬) ইনি এখন পক্সিবংশের  সর্ববপ্রধান ব্যক্তি। জাতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে অপক্ষপাত বাবহার এবং বিবিধ সৎকাধ্যের জন্য ইনি দেশ- 
প্রসিদ্ধ। ইনি বঙ্গীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও খিলাকত কমিটা৭ 
অন্যতম মহকারী সভাপতি ও জাতীয় দলভুক্ত অন্যতম জননায়ক। 


জেদ আলি খান পানি । 


ওয়া 


নং ১ 
লব 


২ রাইন ১০০ ৮ 








ওয়াজেদ আলি খান পন্নি। 


মরজলাপোতার রাজবংশ । 


"মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত '*বগড়ী” অতি প্রাচীন জনপদ । এই 
স্থানের পৌরাণিক নাম “বক ছ্বীপ”। মধাঁভারতে লিখিত মহাবল 
নিশাচর “বক” এই বকদ্বীপের অধীশ্বর ছিল এবং তাহার নামানুসারে 
হার নাম বক দ্বীপ হইয়াছিল, পরে এ স্থান বকৃডিহী ও তদনস্তর বগড়ী 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । অমিত বিক্রমশালী ভীমকায় বুকোদর যে স্থানে 
বক রাক্ষলকে বধ করিয়াছিলেন এবং পাগুবগণ থে একচক্রা নগরে বাস 
করিরা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত্েন তাহ এই বগড়ীর অন্তভূক্ত। এক্ষণে 
একচক্রা, নগরকে “একাড়্যা” আখ্যায় আখায়িত করা হইয়া থাকে। 
এখনও পর্যান্ত বক রাক্ষসের অস্থিচূর্ণ এ স্থানে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে । 
নগভীতে বিখ্যাত তিনটী দেবকার্ঠি বিদ্যমান আছে । একটি বগডীর 
পূর্বতন রাজধানী গড়বেতা গ্রামে শ্রীশ্রী৬সর্ধ্বমঙ্গল! দেবী, দ্বিভীয়টী বগড়ী 
কষ্চনগর গ্রামে বিরাজিত প্রতু শ্রীশ্রীঞঠকুষ্ণ রায় জীউ, তৃতীসুটী বগডীর 
পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত শ্রীশ্রীএঞঅলকা দেবীর । গড়বেতায় বিরাজিত! 
সর্ববমঙ্গলা দেবীর মন্দির উত্তরমুখী। এ সম্বন্ধে মেদিনীপুরের ভূতপূর্বব 
মাজিষ্টরেট, মিঃ হারিসন সাহেব তদীয় আর্কিলজ্িকাঁল রিপোর্টে যাহা 
লিখিয়াছেন তাহার মণ্ম এইবপ--*সর্ব মঙ্গলার মন্দির অতি প্রাচীন ৪ 
বিস্তৃত । কে এই মন্দির নিশ্মাণ করেন তাহ! জানা যায় না। জন- 
শ্রুতি এইরূপ যে, উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাঁদিত্য তাল ও বেতাল 
নামক দৈত্যা ছুইটাকে লাভ করিবার জন্য এই মন্দিরে দেবীর আরাধন! 
করিতে আদেন। দেবী তাহার উপাসনায় সন্তষ্ট হইয়া বলেন ষে, তাল 
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বেতাল টত্য তোমার আজ্ঞাবহ হইবে এবং তুমি যখনই যাহা! অভিপ্রান্ 
করিবে তখনই তাহা সিদ্ধ হইবে” দেবীর কথা সত্য হয় কিনা তাহা 
পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা বলিলেন তবে দক্ষিণাভিমুখী মন্দির উত্তরা 
ভিমুখী হৌক, ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই মন্দির উত্তরাভিমুখী হইল। 
এই স্থানকে এখনও বেতালের নামানুসারে “বেতা” বলে। 

বগড়ীর পূর্বতন রাজধানী গড়বেতা । গড়বেতার ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ 
দর্শন করিলে এখানকার প্রাচীন রাজনাগণের লুপ্ত সম্পদ ও প্রনষ্ট 
গৌরবের কথা স্মতিপথে উদ্দিত হয়। যেখানে এক সময়ে ছুর্গ তোরণ 
সগর্ষে দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে এখনও লাল দরোজা, হনুমান দরোজা, 
পেশা দরোজা ও রত্ব দরোজার ক্ষীণ চিহৃ রহিয়াছে । এক সময়ে 
যেখানে জঙ্থরচুস্বী-স্বেত-মন্্র থচিত প্রাসাদ পমুক্নত শিরে দণ্ডায়মান ছিল, 
এখন সেই রায়কোর্টে কেবল স্ত,পীরুত কতকগুলি প্রস্তরথও অতীত 
গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

১৫৫৫ গ্রীষ্টান্বে চোহান নামক জনৈক শক্তিশালী রাজপুত বগড়ীর 
তদানীন্তন রাজাকে পরাস্ত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন | 
ভাহার নাম চোহান কি না অথব! তিনি 
চোহান বংশীয় অন্ত কোন নামধারী ব্যক্তি 
কি লা তাহ! সবিশেষ জানা যায় না। তিনি 
শমরে অদ্ধিতীয় ছিলেন এবং তাহার সমপামগ্রিক রাজাদের মধ্যে তিনি 
রণকূশল যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার শক্তি 
সামর্থ্য দর্শনে বগড়ীর নিকটবর্তী মাল্লোভ্ম রাজ (বিষুঃনুর) ভয়ে অভিভূত 
হইয়াছিলেন। চৌহান পর্ম শক্ত ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় দেবী 
সর্বমঙ্গলার উপাসনায় অভিবাহিত *করিতেন। চোহান একটি স্ব 
ছু নিশ্বাণ করিমাছিলেন এবং তাহার রাজা ও চতুদ্দিকে যথেষ্ট বিস্তার 


চোহাণ রাজ 


১৫৫৫---"১৬১৩ 


৯ 
মঙ্গল পোতার রাজবংশ । ৪৫৫ 


করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ৫৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া চোহান মৃতামুখে 
পতিত হুন। তাহার যৃত্যুর পর তাহার পুত্র আউচ, সিং সিংহা- 
সনের উত্তরাধিকারী হন। আউচ সিংহ বড়ই 
ছুর্বলচেতা ও অক্ষম রাজ ছিলেন । গ্াহার 
রাজত্বের পরিচালন! ভার সচিবর্গের হস্তে অর্পণ 
করিয়া নিজে বিলাসিত্য ও আমোদপ্রমোদে রত হইয়াছিলেন। তিনি 
অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর চন্দ্রকোনার 
ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা চোহানের অন্ততম 
বংশধর চত্তর সিংহ গড়বেতার রাজা হন। 
তিনি ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত 
হন এবং তাহার পুত্র তালুক চন্দ্র সিংহ ত্বাহার রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তালুক 
চন্দ্র ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহা! ছাড়া 
ভি তাহার সম্বন্ধে আর কিছুই জান। যায় নাই। 
তালুকচন্দ্রের উত্তরাধিকারী তেজচন্র অভি 

বিনয়ী ও মিষ্টভাধী হইলেও, ঝড়ই জাকৃজমক প্রিয় ছিলেন। তিনি 
রায়কোটে একটি স্থন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহ! ছাড়! 
একটি কামান প্রস্ততের কারখানাও নিম্মাণ 
করিয়াছিলেন এবং পুরাতন ছূর্গের সংস্কার 
করিয়াছিলেন ও দৈম্যদলের সংখ্যা বাড়াইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর হওমায় এবং সেই বরূস 
পথ্াস্ত কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তেজচন্দ্র ব্রাহ্মণ পপ্ডিতগণকে আহ্বান 
করিয়া যাগ যজ্জে সারাদিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দেবীর 
অন্ধগ্রভে রাণীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। রাজা তেজচন্দ্র বগড়ীর 
শাসনকাধ্যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ভাবী পুত-মুখ নিরীক্ষণের আশায় 


আউচ, সিংহ 


এ ১৬১০-্৮১৬২৬ 


চত্বর লিং 
১৬২৬ ০১৬৪৩ 


তেঞচন্্র সিংহ 
১৬৬৭-১৬-৯৭ 
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অহোরাত্র কেবল দেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। মাল্লোভূমের রাজ! 
তেজচন্দরের ন্বরাজ্য পরিচালনায় শৈথিল্য দর্শনে বগড়ী জয় করিবার জন্ত 
একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বিপক্ষ দলের সৈম্ভগণ যখন অতর্কিতে 
আসিয়৷ তেজচন্দ্রের দুর্গ তোরণে উপস্থিত হইল, তখন রাজ1 তেজচন্জ 
অনন্যোপায় হইয়া রাণীকে ও শিশু পুত্রকে গ্রপ্ত দ্বার দিয়া তদীয় বন্ধ 
মম্ুরভগ্ বাজার বাটাতে প্রেরণ করিলেন এবং নিজেও ছদ্মবেশে পলায়ন 
করিলেন। তদবধি তেজচন্দ্রের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়! যায় নাই । 

বগড়ী মাল্লোরাজের করতল গত হইল । মাল্লোরাজের পুত্র ছুর্জন 


ুর্জন সিংহ সিংহ বগড়ীর রাজ। হইলেন। তাহার পর 
১৬৯৭--_-১৭১৬ 

বেচারনাতো খেয়ার মাল্পো রাজা হন। খেয়ার অতি নৃশংস, 
১৭১০-১৭২০ নিষ্ঠর ও অত্যাচারী ছিলেন। 


তেজচন্জরের স্ত্রী মঘুরভঞ্জে উপস্থিত হইয়া তথায় স্মান্ত পরিচারিকা- 
রূপে রাজ অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে থাকেন। তাহার অসামান্য 
সৌন্দধ্য, নত্্তা, সলজ্জতা প্রভৃতি দর্শনে রাজা তীহাকে অচিরাৎ 
তাহার বন্ধু পত্বী বঙ্গিয়া চিনিতে পারেন। রাজা তাহার বন্ধু 
পুত্রকে অশেষ যত্বে বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি 
তাহাকে “সমশের সিং” নামে নাম করণ করেন এবং বহু সংখ্যক সৈন্য 
দিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সম্শেরকে প্রেরণ করেন । সমশের অপূর্ব 
বীর দর্পে গড়বেতীয় পৌছিয়। তদানীন্তন হুর্গাধিকারী খেয়ারী মাল্লোকে 
হত্য1 করিম্বা পিতৃ-ছর্গ অধিকার করেন। সমশের গড়বেতার পূর্বদিকে 
মঙ্গলাপোতা নামক স্থানে একটী স্থন্দর গৃহ নিশ্মাণ করেন। এইখানে 
তাহার বংশধরগণ আজিও বাস করিতেছে ন। 
স্থথে ও শান্তিতে ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করি- 
বার পর সমশের পঞ্চত্ব প্রাঞ্থধ হন । রাজ! 


সমশের সিংহ 
১৭২০৮১৭৪৬৪৪ 


মঙ্গলা পৌতার রাজবংশ । ৪8৫৭ 


সমশের সিংহ বাহাছুর বগড়ীর একজন স্বাধীন রাজ! ছিলেন । তিনি 
দুর্গ নিশ্দীণ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন 
এবং রাজোচিত আরও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । বৃদ্ধাবস্থায় 
তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
রাজা সমশের সিংহের পর তীয় পুত্র রাজা বৈষ্ণব চরণ সিংহ বগড়ীর 
১৭০ 3..্০১ ১৩ বাজা হন 1 
টৈষব চরণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা যাদব চন্দ্র সিংহ বগড়ীর 
উত্তরাধিকারী হন। কিছুকাল শান্তির মহিত 
রাজত্ব করিবার পর ইংরেজ্গ সরকার তাহার 
নিকট হইতে কর চাহিয়! পাঠান, যাদব চন্দ্র তাহ। দিতে স্বীরু্জ হন। 
ঘাদব চন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর তীহার পুন রাজা ছত্র সিংহ বগড়ীর 
রাজা হন। তিনিও তীহার পিতা ন্রায় বিনা 
আপত্তিতে ইংরেজ সরকারকে বার্ষিক কর দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বংসর নিম্বমিত কর দিতে না 
পারায় ইংরেজ সরকার তীাঙ্াকে বেহাল! নামক বার্ষিক ছয় সহম্্ টাক? 
আয়ের একটি মৌজ। প্রদান করেন এবং বগড়ীর স্বব্ধ অন্ত একজনকে 
প্রদান করেন। ইহাতে ছত্র সিংহের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাহার সমযদে 
বগড়ীতে নায়েক নামক একজীতি বিদ্রোহী হইয়! উঠে। নায়েকের। 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে । এই বিদ্রোহের পরিচালক 
বলিয়া ছত্র সিংহকে সন্দেহ হওয়ায় তাহাকে বন্দী করিয়া হুগলীতে আন' 
হয়। তথায় তিনি দশ বৎসর কাল বন্দীভাবে অবস্থান করেন: 
ইত্যবসরে ইংরেজ সরকার নায়েক বিদ্রোহে ছত্রসিংহের কোন সক্বগ্ধ 
দেখিতে ন! পাইয়া তাহাকে বার্ষিক ছয় সহম্্রটাকা বৃত্তি দিবেন অঙ্গীকার 
করিয়! মুক্তি প্রদান করেন। 


১৭৬০---১৭৭৯ 


১৭৭১_-১৮২৫ 


রি বংশ-পরিচয়। 


রাজ! ছত্র পিংহের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না । তাহার দৌহিজ্র 
যনোমোহন সিংহকে তিনি তাহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উইল 
দ্বারা প্রদান করিয়া যান। মনোমোহন ইংরাজ সরকার হইতে মাসিক 
২৫০সটাক। বৃত্তি পাইতেন এবং তদ্দারা ঘাতামহ 
প্রচলিত দুর্গা পৃজা, রাস যাত্রা প্রভৃতি সমাধা 
করিতেন এবং তিনিই নায়েক বিদ্রোহী দ্িগকে দমন করিতে ইংরাজ 
সরকারকে সাহায্য করায় তাহার মাতামহ ছহ্ত্র সিংহ মুক্ত হন। 
মনোমোহনের তিন পুত্র যথা-জগজ্জীবন নিংহ, মিত্রজয় সিংহ 
এবং জগত্তারণ সিংহ। ৬জগজ্জীবন সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত রণ কেশরী 
রামচন্দ্র সিংহই এখন এই ৰংশের একমাজ্জ বংশধর । ৬জগজ্জীবন 
লরকার হইতে মাসিক ১২৫ টাকা বৃত্তি পাইতেন। তাহার মৃত্যুর পর 
হইতে এই বৃত্তি বন্দ ত্ইয়াছে; ইহারা জাতিতে ছত্রী রাজপুত । নিম্পে 
এই বংশের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 
(১) রাজা সঘশের সিংহ 


১৮২৫-১৮৭৩ 


(২) রাজা বৈষ্ণব চরণ সিংহ 

(৩) রাজ। রঃ চন্দ্র সিংহ 

(৪) রাজ। নি 

(« ( রি »মনমোহন সিংহ 
(৬) নিট সিংহ 


মঙ্গল! পোতার রাজবংশ । ৪৫৯ 


৬জগজ্জীবন সিংহ 
। 
শ্ীদুক্ত রণ কেশরী রাম চন্ত্র নিংহ। 
রণ কেশরী রামচন্্র ৰাঙ্গাল! ১২৯৪ সালে, ২৩ ফাল্তুন মঙ্গলাপোতায় 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রবেশিকা! পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইহার 
ছুইটি কন্তা। 


রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৰাহাছুর 


রায় বাহাছুর শ্রীদুত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের 
নাম বাঙ্গালার ব্যবসায়ী সমাজে স্প্রসিদ্ধ। ইহার পিতামহ স্বীয় 
ক্েত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নুলতানপুরের স্বীয় কালীনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন । ক্ষেত্রনাথের পিতার নাম রামন্থন্দব 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ইহার আদি নিবাস ঘশোহর জেলার প্রতাপকান্ঠী 
গ্রাম । 

ক্ষেত্রনাথের পুত্র রামচন্দ্র । ইনিই অবিনাশচন্দ্রের জনক | বামচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূম জেলার নাক্রাকোন্দা গ্রামে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তাহার সহধর্রিণীর নাম বরদান্থন্দরী দেবী । ইনিউ 
অবিনাশচন্দ্রের মাতা। 

নাক্রাকোন্দা গ্রাম অবিনাশচন্দ্রের জন্মভূমি । বখন তাহার পাচ মাস 
বয়স, সেই সময়ে তাহার পিতৃদেক স্বর্গারোহণ করেন। নাক্রাকোন্দার 
বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অবিনাশচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা হইরাছিল। এখান 
হইতে ১১ বত্মর বয়সে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া- 
হিলেন। অতঃপর তিনি শিয়ারশোলের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভত্তি 
হন। সেই সময়ে তাহার মেসো মহাশয় স্বর্গীয় যাদব বাবু রাপীগঞ্জে 
কাষ্ায করিতেন। অবিনাশচন্দ্র রাণীগঞ্জে আসিয়া তাহার মেসো 
মহাশয়ের বাসায় বৃহিলেন। বাঁস। হইতে স্কুল প্রাম্ম দেড় ক্রোশ। 
এই পথ বাহিয়া তাহাকে প্রত্যঃ স্কুলে যাতায়াত করিতে হইত । এই 
শয়ারশোল স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হৃইয়! 








বয় অবিনাশচন্্র 


বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাহর। 


পাচ | | তাহার | রা 


রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহছেের। ৪৬১ 


এলাহাবাদে গমন করেন। সেখানে তাহার আত্মীয় শ্রীধৃত অন্নদা 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ওকালতি করিতেন। তীাহারই বাসায় 
অবিনাশচন্দ্র অবস্থান করিতে থাকেন এবং এইখানে থাকিতেই তিন 
এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় তাহার ছাত্রজীবন শেষ করিয়াছিলেন । 

অবিনাশচন্দ্র কৃত ছাত্র ছিলেন। তাহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল 
ছিল না। তাহার মাতা অলঙ্কার পন্্র বিক্রত্ন করিয়া এবং খণ করিয়। 
তাহার লেখাপড়ার বায় নির্বাহ করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীণ হইয়া তান শ্র চাল'স ইলিয়ট বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তির 
পরিমাণ মাসিক ৩৫২ টাকা । এই বৃত্তি পাইয়া তাহার অবস্থা 
কতকটা স্বচ্ছল হয় । 

বীরভূম বিবরণে"র দ্বিতায় খণ্ডে লাভপুর কাহিনী”তে তাহার 
ষে জীবনকাহিণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমর! কিয়দংশ নিষ্বে 
উদ্ধৃত করিলাম £__ 

“নুলতানপুরে অবিনাশচন্ত্রের সম্পত্তির মধ্যে ১১/৭ বিঘা মাত্র 
মালেব জমি ছিল। সে সম্পত্তি আবার স্ুলতানপুরের গিয়ামণি 
মোড়লানী* তাহার পিতাকে বঙ্ছোপবীতের সময়ে ভিক্ষা দান করিয়া- 
ছিলেন। নাক্রাকোন্দা তাহার মাতা, আপনার ভ্রাতার নিকট হইতে 
ধাকিবার জন্য একখানি বাড়ী ও পাচ বিঘ! মাত্র জমি প্রাপ্ত হইয়া- 
|হলেন। স্কৃতরাং অবিনাশচন্দ্ের জনণী আপনার অলঙ্কারাদি বিক্রয় 
পূর্বক শেষে ঝণ কা'রয়। সংসারের ও তাহার পাঠের ব্যয় নিজ্াহ 
করিতেছিলেন। অবিনাশচন্দ্র সে সংবাদ জানিতেন, এবং সেজন্ত 
অত্যন্ত চিন্তিত ছিগেন। ভগবৎ কৃপায় এলাহাবাদে একটা সুবিধা 
হইয়। গেল, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি ৩৫২ হিসাবে স্যর 
চাল ইলিয়ট স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইলেন। 


৪৬২ বংশ-পরিচয় | 


বি, এ ক্লাসে তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন--শ্রীযূত পূর্ণচজ্জ বিশ্বাস। 
তিনি ধনী সম্ভতান। ছুর্তাগাবশতঃ পূর্ণচন্দ্র বি, এ পরীক্ষায় কুতকাধ্য 
হইতে পারিলেন না। গণিতে অনভিজ্ঞতাই এই অক্তকাধ্যতার 
কারণ। পূর্ণচন্দ্র জানিভেল অবিনাশচন্দ্র গণিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, স্থৃতরাং 
তিনি অবিনাশচক্দ্রের নিকট প্রাইভেট পড়িতে আরম্ভ করেন এবং সেজন্য 
তাহাকে মাসিক ত্রিশ টাক! হিসাবে বেতন দেন। ইহার পর অহিফেন 
বিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ কম্চারী ছুটি লইয়! আসিয়া অবিনাশচন্দ্রে 
নিকট সায়ান্দ অধ্যয়ন করেন, তিনিও মাসিক ৩৫২ টাকা করিয়। দিতেন । 
এই সমস্ত টাকা জমাইয়া অবিনাশচন্দ্র প্রথম, মায়ের কৃত খণগুলি 
পরিশোধ করিয়া দেন। পরে অবশিষ্ট টাকা হইতে ৫৩৩ নং লাট 
স্থলতানপুরের কিয়দংশ খরিদ করেন। এই অংশে খাসে অনেক জমি 
পুকুর বাগান প্রভৃতি ছিল, অপিচ ইহার মুনাফা! একশত টাক! ছিল। 
বাল্যকালে স্থলতানপুর তিনি দেখেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
২য় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাহার পিতার মাসীমাতা৷ কল্যাণী 
ঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলে, ঠাকুবাণীর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য 
তাহাকে স্থলতানপুরে আসিতে হম! সেই সময়েই কি জানি কেন 
সথলতানপুরের প্রতি তাহার মমতা জন্মে। স্থলতানপুরে সম্পত্তি 
খরিদের ইহাই সর্ধপ্রধান কারণ। এম, এ, পাশ করিয়া তিনি আগ্রা 
কলেজের প্রফেসার নিযুক্ত হন। বলিতে ভুলিয়াছি তিনি যখন এন্ট্রান্ 
স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়িতেন সেই সময়েই তীহার বিবাহ হইয়াছিল। 
লাভপুরের ৬ত্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশিয়ের কন্ঠার সহিত অবিনাশ 
চন্দ্রের বিবাহ হয়। স্বগীয় যাদব বাবুর অনুরোধে ইং ১৯০১ 
সালের ১১ই আগষ্ট তিনি প্রফেসারের কাধ্য ত্যাগ করেন। ইং ১৯০১ 
সালের মে মাসে ২৫০. টাৰ এলাউয়েন্স লইয়া যাদব বাবুদের লায্ের 


রায় অবিনাশচজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাছাছুর। ৪৬৩ 


ব্যানার্জা কোম্পানীর এজেন্ট হুইয়া তাহাকে পশ্চিমে যাইতে হয়, 
দিল্লী তাহার প্রধান কর্ধস্থান ছিল। 

১৯*৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । ১৯০৬ সালে 
তাহার কর্ধকেন্ত্র কলিকাতায় উঠিয়া আসে, এখানে তিনি ৪৫২ টাকা 
করিয়া মাসিক এলাউয়েন্দ॥ পাইতেন। এত্ত কলিকাতায় 
এই কাধ্যে তাহার প্রাপ্য কমিশনের হার ছিল শতকরা দুই আনা! 
হিসাবে। এই সময় মাসে মাসে তিনি প্রায় ছুই হাজার টাক! 
পাইতেন। আগ্রায় তাহার বেতন ছিল মাত্র মাসিক একশত টাকা । 
ইৎ ১৯১৭ সালে লায়েক ব্যানাজ্জ্ী কোংর ফারম উঠিয়া যায়। ১৯১১ 
সাল হইতে অর্বিনাশ বাবু কলিকাতায় দালালী কার্ধ্য আরম্ভ করেন । 
জিনাগড়া, নিচিৎপুর, টিস্রা, সোণাবড়ি, প্রভৃতির কলিয়ারীর কয়লা 
খরিদ বিক্রয় কার্যে কলিকাতার তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী । 
এখন অবিনাশ বাবু প্রায় হাজার বিঘা আন্দাজ চাষের জমি এবং 
ছুই হাজার টাকা লাভের জমিদারী করিয়াছেন। তাহার দ্বারা 
স্থলতানপুরের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে । তাহার প্রতিষ্ঠিত মধ্য 
ইংরাজি বিষ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয্ের দ্বারা হুলতানপুর ও 
নিকটবর্তী শ্রামবাসীগণ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্চ হইতেছেন। তাহার 
চাষের ভর্তি দেখিয়া! স্থানায় চাষীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । 
চাষের স্থবিধার জন্থ অবিনাশ বাবু বঙ্গ বিনোদ রায়ের প্রতিষ্টিত 
“সায়র” নামক স্যৃহৎ দীথিকা প্রায় আড়াই হাজ্জার টাকা ব্যযে সংস্কার 
করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে এমন দেবমন্দির নাই, যাহা তিনি 
সংস্কার করিয়া দেন নাই, ছুই একটি নৃতন করিয়াও নিশ্মাণ করাইয়া! 
দিয়াছেন। শুনিতে পাই, তিনি যখন নিজ বাস ভবনের জন্য 
অট্টালিকা প্রস্তত করাইবার সংকল্প করেন, তখন তাহার জননী 


৪৬৪ বংশ-পরিচয় । 


দেবীই তাহাকে দেব মন্দির সংস্কার কার্যে প্রণোদিত করিম্বাছিলেন । 
জননী স্বীয়! বরদান্থন্দরী দেবী অগ্নে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়। 
তবে বাপগৃহ নিশ্বাণে হস্তার্পণ করিতে দিয়াছিলেন। গত ১৩১৪ 
সালের ২৬শে কাঙ্িক এই পুণ্যবতী রমণী ম্বর্গারোহণ করিয়াছেন । মায়ের 
দেওয়া! শিক্ষাই আবনাশ বাবুকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে । 

ইং ১৯১৭ সালে ভারত গবণমেণ্ট কর্তৃক কোল কমিটি গ্রতিষ্টিত 
হয়। অবিনাশ বাবুই তাহার একমাত্র বাঙ্গালী মেম্বর ছিলেন। 
ভারত গবর্ণমেণ্টের কমার্স এও ইগ্াস্টরীয়াল বিভাগের মেম্বর অনারেবল 
হ্যার জর্জ বার্পেন তাহার কাধ্য দক্ষতায় সন্ধষ্ট হইয়া ভারত গবর্ণষেণ্টের 
নিকট প্রশংসা করিয়া এক রিপোর্ট দেন। তাহারই ফলে গত ১৯১৮ 
মালের ১লা জানুয়ারী অবিনাশ বাবুকে “রায় বাহীছুর, উপাধিতে 
ভূষিত করিয়। গবর্ণমেণ্ট গ্রণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে অবিনাশ বাবুর অক্ুত্রিম অন্থরাগ । পুরাতন “বীরভূষি' 
( কীর্ণাহার হইতে প্রকাশিত ) মাসিক পত্রিকায় তাহার দুই একটি 
প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। তাহার পরে আর তাহার কোন লেখা দেখি 
নাই বটে, কিন্তু বহু ব্যাপারে তীহার সাহিত্যাঙ্গরাগের পরিচয় 
পাইয়াছি। তিনি স্থসংস্কৃত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়! 
দশের ও দেশের উপকার করিতেছেন। অবিনাশ বাবু ভারতীয় খনি 
সম্মেলনের ( [00199 0055 1509759100, ) সম্পাদক ছিলেন 
তাহার একমাঝ পুত্রের নাম শ্রীমান্‌ টবদ্যানীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্পট 


সন 
-স 





ব্ব্গীয় প্যারীচরণ সরকার । 


স্ব্গায় প্যারীচরণ সরকার জাতিতে সম্মৌোলিক কায়স্থ ছিলেন 

তিনি জগ্গ্রন্থণ করিয়া যে বংশকে গৌরবাম্বিত করেন সে বংশের 
আদি 1নবাল ছিল প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে হুগলি জেলার অস্তঃপাতী 
তড়াগামে । নিকটস্থ আটপুর গ্রাম অধিকতর সম্ুদ্ধিশীলী ছিল বলিয়। 
ভড়াগ্রাম "তড়া আটপুর” নামে পরিচিত। প্যারিচরণের পূর্বপুরুষ 
বারেশ্বর দাস গ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তকালে তড়ায় শ্বশুরালযে 
আনিয়া বান করেন। বারেশ্বর স্বনাম প্রপিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নবাব 
সরকারের তহশীলদাঁর ছিলেন এবং তাহার শুভঙ্করী বিদ্যায় ও জমিদারী 
সংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় প্রীত হইয়া তত্কালীন বাঙ্গালার নবাব তাহাকে 
“প্রকার” উপাধিধানে সম্মানিত করেন । বাঁরেশ্বরের পৌন্র শিবরাম 
পুরুষান্থক্রমিক পলীবাঁস পরিত্যাগ করিয়া জীবন সায়াঙ্ছে ৬৯ বধ 
বয়সের সময় শ্রী্টীয় ১৭৯১ অবে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন । 
শিবরাম চোরবাপানে যে ভত্রাসন বাটা সংস্থাপন করেন উহ্‌ প্রায় 
দেড়াবখা ভূমি ব্যাপৃত ছিল। এখনও মুক্তারাম বাবুর স্ট্রাটে এ পুরাতন 
ভবনের অস্তিত্ব আছে; এক্ষণে উহা বিভক্ত হইয়া *জোড়াদরজা” বাটা 
নামে অভিহিত । বিধাতা শিবরামের ভাগে ছয় বর্ষ মান্তর নব-ভবন বাস 
লিখিষাছিলেন। তিনি ইংরাজী ১৭৯৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে ইহলীলা! 
সম্বরণ করেন। জোষ্ট পুত্র তারিণীচরপের ব্যংক্রম তখন একাদশ বর্ষ 
এবং কনিষ্ঠ উির্বচন্দ্র অষ্টম বর্ধীয্ব বান্পকমাত্র। টভরৰ চন্দ্র বাল্যকালে 
মাতামহ ম্মাটপুরের দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের আলঙে প্রতিপালিত হন । 


৩৩ 


৪৬৬ বংশ-পরিচয় । 


তারির্ণ ও ৈরবচন্দ্র সামান্তরূপ ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন 
এবং উভয় ভ্রাতাই ' এই রাজধানীর প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা খ্যাকার 
কোম্পানীর আপিসে শিক্ষানবিস নিযুক্ত হন এবং সত্বর কার্ধা 
তৎপর! ও সততাগ্ুণে কর্তৃপক্ষদিগের বিশ্বাস ও স্নেহভাজন হুন। 
অল্পকাল মপে তারিণীচরণ এ আপিনের বেনিয়ান পদ 'প্রাপ্প হন এবং 
কনিষ্টের সহযোগীতা থাকার কোম্পানীর বাবপার প্রত শ্রীবৃদ্দি 
সাধন করেন । অগ্রজের সহকারী কার্য বাতীত তৈরবচন্ত্রের অর্থাগঘের 
আর একটী ভপাম্ন ছিল। ভৈরবচন্দ জাহাজ্জের রসদ সরবরাহ 
করিতেন । উভপ্ন ভ্রাতাই পাশ্মিক ৪ দয়ালু ছিলেন। কন্দ ভর 
চন্দ্র সরলতা 'দব” দান প্রবৃত্তি কিছু অনন্গসাপারণ ছিল ভৈরব- 
চন্দ্র জাহাজের বে আহানীদ্ দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতেন, উহা! 
বিন্তবান সাহেপদিগকে যখোচিত লা বিরুগ করির। লভাংশ দীন 
দিদ্রগণন্চে বিতরণ কহিতেন। উৈরবচন্দ্র পূজ। পার্বনের কোনটা 
বাদ দিতেন না এবং এ পক্ষণ ক্ষিঘাকলাপ উপলক্ষে দরিদ্র ভিক্ষু কগণকে 
উৎকুষ্ট ভোগন গান, হাহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। ভিন যাঠা 
কিছু উপাজ্জন করিতেন সমস্ত পশ্মার্থে ও পরার্থে ব্যয় করিয়া পরম 
পরিতোধ লাভ করিতেন। চোর বাপ্ানের স্বপ্রসিদ্ধ গোঝুলচন্জ্র 
বস্থুর তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্র বন্থর একমান্্ ছুহিতা ও তীয় বিষয় 
দম্পন্তির উত্তরাধিকারিণী ভ্রবময়ীর সহিত ভৈরবচন্দ্রের শুভ পরিণয় 
নংঘটন হয়। ভৈরবচন্দ্র পত্ীস্থথে পরম সৌভাগাবান হ্ইয়াছিলেন। 
তাহার সহধশ্মিণীর ব্ূপ ও গুণের অবধি ছিল না। তিনি আদর্শ গৃহিণী 
ছিলেন এবং সাংসারিক অনেক চিন্তা ও কর্তবাভার হইতে স্বামীকে 
নিষ্কৃতি দিয়া সেগুলি নিজেই বহন করিয়াছিলেন। উৈরবচন্দ্র রী 
১৮৩৮ লালে ৪৯ বৎসর বয়সের সময় চারিটা পুত্র, তিন কন্তা, শোকাতুরা 








য় নগেন্দ্রনাথ সরকার 


স্ব 


স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার ৷ ৪৬৭ 


পদ্ধী এবং শতবর্যাধিক বর্ধায়সী জননীকে রাখিয়া মর্তলোক হইতে 
বিদায় গ্রহণ করেন এবং তারিণীচরণও তিনটা পুত্র রাখিয়া অমরধামে 
অনুজের অনুগমন করেন । ভ্রাতৃদ্ধয়ের গর্ভধারিণী ধনমণি প্রায় দশ 
বর্ষ পরে ১১৫ বৎসর বয়সে ৬কাশী লাভ করেন। 

প্যারীচরণ টৈরবচ্জ সরকারের তৃতীয় পুত্র। ভিনি বঙ্গীয় 
১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ, উং ১৮২৩ অবের ২৩শে জান্ুয়ারী, কলি- 
কাতাম মাতামহাঁলষে জন্মগ্রহণ করেন। চোরবাগানে ঘষে বাটা 
উত্তরকালে প্যারীচ্ণ সরকারের বাটী বলিয়! প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 
এবং এক্ষণে যাহা ডাক্তার ভূবনমোইন সরকারের বাটী বলিয়া পরিচিত 
সেই বাটাতেই প্যারীচরণ ভমিষ্ঠ হয়েন। এ বাটী প্যারীচরণের 
পৈতৃক ভবনের সপ্ত্রিকটেই অবস্থিত এবং বিশ্বস্তস্থত্বে অবগত হওয়া 
যায় যে, প্যারীচরণের প্রস্থুতি, প্রসবকালে নিজ জননীর ন্নেহ-দৃষ্টির 
আশ্রয় গ্রহণ করিবার ক্গপ্ত, আসন্ন প্রসবা অবস্থা স্বামী সদন হইতে 
আঁত নিকটবর্তী পিতৃ-ভবনে আগমন করেন। আসমা দেখেন তাহার 
মাতা তত্কালে কালীঘাটে দেবীদর্শনে গিয়াঁছেন এবং বাঁটীতে অপর 
কেহ নাই । সেইরূপ নিঃসহায় অবস্থান্ন মাতামভী না ধান্রীর 'মাগমানের 
পূর্বেই প্যারীচরণ নিরাপদে উহলোক দর্শন করেন । & 

প্যারিচরণ প্রথমে কলিকাতাদ্ধ হেঘ়্ার সাবের পাঠশালায় ভন্তি হন। 
এই পাঠশালা! তখন কর্ণওয়ালিন দ্রীটস্থ দেবী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের নিকট 
অবস্থিত ছিল । একাদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ভিনি এই স্কুলেই শিক্ষা লাভ 
করেন এবং এ বয়সেই ঢাকায় জ্যেষ্ঠ সহোদর পার্বতী চরণের নিকট 
যাঁন। তথায় এক বৎসর থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া! তিন্‌ বৎসর 
কাল তিনি হেয়ার ক্ষুলে পাঠ করেন । ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ হেয়ার 


* নবকৃক খোষের “প্যারিচ়ণ সরকার” হইতে গৃহীত ॥ 


৪৬৮ বংশ-পরিচয়। 


স্কুলে জুনিয়ার স্কলার শিপ পরীক্ষায় পাশ হন এবং মাসিক আট টাকা 
বৃদ্ধি লাভ করেন। জুনিয়ার স্কলার শিপ পাশ করিবার পর তিনি হিন্মু 
কলেঞ্জের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে 
তিনি একজন প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়৷ পরিগণিত হ্ইয়াছিল্গেন এবং 
নানারণ বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত তিন বৎসর 
কাল তিনি তদানীন্তন দিনিম়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চল্লিশ টাক! বৃত্তি 
পাইয়াছিলেন। নাংসারিক বিশৃঙ্খল। হেতু তিনি ১৮৪৩ তরীষ্টান্দে হিন্নু 
কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন । ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্ধে ১*ই ডিসেম্বর প্যারি- 
চরণ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে মাসিক ৮* টাক! বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের কম্ম 
গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ থ্রীষ্টাব্বের ৮ই ডিসেম্বর তিনি চব্বিশ পরগণার 
বারাসত গবর্ণষেন্ট বিদ্যালয়ে মাসিক দেড় শত টীকা বেতনে প্রধান 
শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন। 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা৷ আগষ্ট প্যারীচরণ কলিকাত। হেয়ার স্থুলে প্রধান 
শিক্ষকের কণ্ম প্রাপ্ত হন। নয় বৎসর কাল তিনি এই কাধ্য করিয়াছিলেন ; 
এই সময়ে তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত নানারূপ সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। 
প্যারীচরণই আধুনিক হিন্দু হোষ্টরেলের স্থাপয়িতা । স্থরাপাণ নিবারণ কল্পে 
প্যারীচরণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । এতদুগ্গেশ্যে তিনি 91911 19110. 
ও হিতসাধক নামক ছুই খানি কাগস্স প্রকাশ করেন । প্যারীচরণ রুষি, 
শিল্প ও বালিকা শিক্ষারও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং বারাসতে 
অবস্থানকালে এতছুদ্দেশ্যে কৃষিবিদ্যালয়, শ্রমন্জীবি বিদ্যালয় ও 
বালিক। বিদ্যালয় গ্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকারী পঞ্জর 9345086107 0929৮6৪ এর 
সম্পাদক নিষুক্ত হন। ইহার পারিশ্রমিক ম্বূপ তিনি সরকারের নিকট 
হইতে মীসিক ৩০২ শত টীকা বেতন পাইতেন। 
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স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার । ৪৬৯ 


১৮৬৩ শ্রীষ্টান্বে প্যারীচরণ প্রেসিডেম্সী কলেজে অধ্যাপকের 
কণ্ম গ্রহণ করেন। 

১৮৭৫ শ্রীষ্টান্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি বনুসূত্র জনিত বিস্কোটক 
রোগে পরলোক গমন করেন । প্যারীচরণের [1298 0০০. ০ 7888, 
$382070 7০0] 0 ₹880108 না পাড়য়াছেন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ 
লোকের মধ্যে এমন লোক বিরল বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

উৈরবচন্দ্রেরে চারিটী পুত্র । প্রথম পার্ববতীচরণ, দ্বিতীয় 
প্রসন্তকুমার, তৃতীয় প্যাবীচরণ এবং চতুর্থ রামচন্দ্র। পার্ববতীচরণের ছুই 
পুত্র ছিল ৬গোপাল চজ্জ ও ৬ভূবনমোহন। গোপালচন্দ্র ভাগলপুরের 
বিখ্যাত উকিল ছিলেন এবং রায় বাহাছুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 
ভূবনমোহন ডাক্তার ছিলেন। উভদ্নেই প্যারীচরণের যত্বে পালিত ও 
[শক্ষিত । কারণ তাহাদের পিতা পার্বতীচরণের ম্ৃতুুর সময় তাহাদের 
বণ আত অল্প ছিল। গোপালচন্দ্রের এক পুত্র এখন বর্তমান-_হেমস্ত- 
কৃদার ইনি হাইকোর্টের উকিল ও জমিদাঁর। ভুবনমোহনের ছুই পুস্ত 
এখন বর্তমান । 

প্যারীচরণের ছয় পুত্রেগ মধে/ এখন ছুইটী বর্তমান । প্রথম পুত্র 
মহেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই ইহধাম ত্যাগ করে। ছিতীয় পুত্র ৬যোগেন্দ্রনাথ 
মধ্য প্রদেশের রারপুর জেলার বিখ]াত ব্যারিষ্টার ছিলেন৷ তৃতীয় পুত্র 
৬নগেন্দ্রনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্টরেটে ছিলেন" তাহার দুইটি পুত্রই রদ্ব। 
প্রথম নৃপেন্জ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের স্থবিখ্যাত ব্যারিষ্টার, (মিঃ এন্‌ 
সরকার) দ্বিতীয় জিতেন্দ্রনাথ, কলিকাতার গ্রেসিভেম্পি ম্যাজঙ্ট্রেট 
ন্পেন্ত্রনাথ এলগিন্‌ রোডে প্রাসাদ তুল্য বাটা নিশ্াণ করির! বাস করিতে- 
ছেন। নৃপেন্দ্রের পুত্রগুলিও বেশ- জ্যেষ্ঠ রমেন্দ্র বি, এস্‌ সি, পাশ করিয়! 
বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছেন। ইনি অনারেবল সার বি, সি, 


8৭৩ বংশ-পরিচয়। 


মিত্রের জামাতা । বৃপেন্ত্র নাথের দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্ত্র বিলাতে ইঞ্জিনিম্বীরী 
শিক্ষা করিতে গিয়াছেন। অন্তান্ পুত্রগুলি নরেত্র, ধীবেন্্র, রবীন্দ্র এখন 
পড়িতেছে ও অপর তিন ভ্রাতা শিশু । 

প্যারীচরণের চতুর্থ পুত্র ৬মুণীন্্রনাথ, এম এ, বি এল্‌ ও 
বিলাসপুরের উকিল ছিলেন । তাহার কনিষ্ঠ পুত্র এখন বর্তমান 
শ্রীসৌরেন্নাথ_ইনিও এম এ, বি এল, কলিকাতান্ন ওকালতি 
করিতেছেন। 

প্যারীচরণের পঞ্চম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ এখন পেন্সন্‌ ভোগ করিতেছেন, 
ইহার জোষ্ঠ পুত্র বি এ পাশ করিয়া “ল” পড়িতেেন। 

প্যারীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্ীশৈলেন্্রনাথ । ইনি এম্‌ এ, কলিকাত। 
সরস্বতী ইনৃষ্টিটিউসনের স্বত্বাধি কারা ও হেড়মাষ্টার। ইহার একটামাত্র 
পুত্র, সেটি এখন স্কুলে পড়িতেছে। প্যারীচরণের বংশের সকলেই 
স্থুশিক্ষিত। 


মাদলার জমিদার সরকার বংশ । 
ংশ-তাঁলিকা । 
ইহার! আলম্যান গোত্র, দেবঘর, শিখিধবজ দেবের বংশ । 
কাণসোণার দেব। 


৬রুষ্ণদাস চৌধুরা 
রি 

৬লক্ীনারায়ূণ চৌধুরা 
| 

৬ রাধারুষ্জ চৌধুর হনি মাদলায় আহসেন। 

৬ 

৬যুগলকিশোর চৌধুরা 


নবাৰী আমলে ইহার! রাজকান্দায় 
_ প্রণিদ্ধ জমিদার 1ছলেন 


] 
৬গোরী এসাদ সরকার ইনি চৌধুরীর পরিবর্তে মরকাণ 
| উপাধি গ্রহণ করেন এবং এ অঞ্চলে 


| কিছু ভূসম্পাত্ত করেন। 
৮ঁবশ্বনাথ সরকার ৬গ্ররুপ্রসাদ সরকার 


| | ] | | | 
৮/গোবিন্দনাথ ৬ব্রজেন্ত্র ৬কফ্জেজ্নাথ ৬জগদীন্্ শ্রযোগেন্দ্রনাথ শ্াদি গে 
সরকারঃ নাথ সরকার, সরকার, নাথ সরক্কার, সরকার, নাথ সরকাণ 

(দত্তক) ! । । । 


৪৭২ বংশ-পরিচয়। 


এব্রজেজ্নাধ সকার, ৬কফেম্্রনাথ ্রীযোগেন্দ্রনাথ শ্রীদিগেন্্রনাথ 


] সরকার, সরকার, সরকার, 
৬দেবেন্দ্রনাথ সরক্ষার | 


| | | | ] [ 
সবরেজনাথ নরে্মনাথ সৌরীন্্রনাথ হীরেজ্্রনাথ বিনয়েন্্ বীরে্্রনাথ 
সরকার, 051 সরকার, সরকার, নাঁথ দরকার, সরকার, 





নিথিলেককনাখ সরকার, বিমলেকরনাখ সরকার বিনতে? 
হর সরকার বি বমেন্দ্রনাথ জর রা 

| সরকার পরকার শরকার সরকার 
স্বণালেন্দ্রনাথ সরকার 

ক্ষিপ্ত ইতিহাঁস। 

নবাবা আমলে ৬ককষ্গদান চৌধুরী মহাশম এবং ৬লম্ষ্বীনারায়ণ 
চৌধুরী মহাশয়ের পাজকান্দায় বর্তমান রাজসাহী জেলাতে প্রসিদ্ধ 
জমিদার ছিলেন। ৬লঙ্খীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি জম্দারীর ভার অমাত্যের উপর অর্পণ করিয়া 
শ্বীধান বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। তখনকার দিনে 
শোকে তীর্ঘভ্রমণে বাহির হইলে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট একরূপ 
চ্রিবিদাম লহয়। যাইত। যাহা হউক লক্ষানারায়ণ চৌধুরী মহাশয় 
তীর্থ দর্শনে বাহির হঈলে বিশ্বাসঘাতক অনাত্যবর্গ নবার সরকারে 
রাজস্ব বাকী ফেলায় সম্পত্তি নবাব সরকার হইতে বাজেয়াপ্য হয় । 
বনুদিবস পরে ইনি তীর্থ দর্শন শেষ করিগা গৃহে ফিরিয়া নিজ অবস্থার 
কথ। জ্ঞাত হন। ইহার শুত্র ৬রাধাকৃষ চৌধুরী মহাশয় রাজকান্দায় 
নিঙ্গ সম্মান বজায় রাখিয়া চল! দুরূহ বিবেচনা করিয়া সেখান হইতে 
বান উঠান এবং বগুড়া জেলাস্থিত মাদলা গ্রামে উপস্থিত হন। 


মাদলার জমিদার সরকার বংশ । ৪৭৩ 


মাদলা তখন বর্ধিষু গ্রাম ছিল-_বন্থ তিস্কুর বাস এবং পুণ্যতোয়! 
করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া, ইনিও এখানে বাসস্থান 
নির্বাচন করেন। ইহার পৌন্্র এগৌরীপ্রসাদ সরকার মহাশয় নিজ 
অবস্থার সহিত চৌধুরী উপাধির অসামঞ্চসা উপলব্ধি করিয় উক্ত উপাধি 
ত্যাগ "করিয়া নবাব সরকার হইতে পরকার উপাঁধি গ্রহণ করেন । 
ইনি অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হন এবং এ অঞ্চলে কিছু 
মম্পর্তিও ক্র করেন। ইহার ছুই পুত্র ছিল ৬বিশ্বনাথ সরকার এবং 
৬গুরুপ্রলাদ সরকার । ৬গুকুপ্রনাদ সরকার অপুত্রক ছিলেন । ৮াবশ্বনাপ 
সরকার হইতে এ র্বংশের পুনরুখান আরম্ত হয়। ইনি বন্থসম্পন্ত 
অজ্জন করেন এবং শ্বগৃহে ৬শ্রীতীলক্্ীনারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন 
ভীন সরকার গৃহে “বার মাসে তের পার্বণের” ব্যবস্থা করেন। ইনি ন্বগৃে 
উন্নতি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বহু পুষ্করিণী এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়া, বৃদাবন-ধামে দেবালয় প্রতিষ্টা করতঃ এবং অন্তাবধ বহু 
পরণ্যকার্ষের অনুষ্ঠান করিয়। ইনি এ প্রদেশে প্রাভংস্মরণীয় ব্যক্তি ব্লিম। 
পরিচিত হন। ইহার স্থাপিত মাদলার প্রসিদ্ধ এরথবাতা। উপলক্ষে মেল! 
প্রাস্থ ৮* বৎসরের অধিককাগ চলিতেছে । ইহার মত স্বধশ্সত, জ্ঞানী 
ভক্ত, দয়াবান এ প্রদেশে বিরল ছিল। লোকে জানিত বিশ্বনাথ দীননাথ। 
উঠাব ৬ পুত্র ও ৭ কন্তা। পুত্রগণের মধ্যে ১ম পুত গোবিন্দ" 
নাথ ও ৪র্থ জগদীন্দ্র নাথ অপুত্রক অবস্থায় গত হয়েন। দ্বিতীয় পুত্র 
ব্রজেন্দ্রনাথ এবং তাহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । 

তৃতীয় পুত্র কৃষ্চেন্দ্র নাথ, কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ ও বীগেন্দ্রনাথের সহিত 
বহুকাল একান্নবর্তী ছেলেন এবং সংসারের কর্ত। ছিলেন: ত্তাহাদের 
সাহায্যে পোই আফিলঃ রেজেষ্টারী আফিস, দাতব্য-চিকিৎলালম় 'প্রভৃতি 
ইহাদের গ্রামে স্থাপিত হয়। মাদলা হইতে বগুড়া পধ্যন্ত প্রশস্ত 


৪৭৪ বংশ-পরিচয় । 


বাস্ত। ইহার! প্রস্বত করেন এবং পুক্করিণী খনন প্রভৃতি বনু মৎ কাধ্যের 
অনুষ্টান করেন। ইনি বগুড়া মিউনিনিপালিটীর বহুদিন সভ্য ছিলেন 
এবং বগুড়! ডিষ্রিক্টবোর্ডের একঙ্জন মেণ্বর ছিলেন । বগুড়! টাউনে এড 
ওয়ার্ডপার্ক ও থিয়েটার হল প্রস্থত করার জন্য ইহারা বিশেষ চেষ্টা ও 
সাহাম্া করেন এবং অনেকাংশে ইহাদের চেষ্টাতেই বগুড়াবাণী আঙ্ 
উক্ত শান্তি-দায়ক বাগান ও থিয়েটার হলের অধিকারী হইয়াছেন । 
সাধারণ দাঁন ছাড়া ইহাদের বিশেষ দানের সাক্ষীন্ববূপ ব্যাপ্ডষ্টাণ্ড ও 
হল বগ্যমান। ইহার দুই পুত্র বর্তজান, প্রথম স্থরেন্্রনাথ এবং দ্বিতীয় 
নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্র নাথ বগুড়ার জয়েণ্ট সবরেজিষ্টার । স্থরেন্দ্রনাথের 
পুত্র সন্তান নাই। নরেন্দ্রনাথের ছুই পুত বিছ্যামান | 

পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনাথ কন্মীপুরুষ। হৃনি বগুড়ার সদর 
বেঞ্চে অনারারী ম্যা্দিষ্টেটে এবং বনু দেশহিতকর এবং শ্বজাতীয় 
উন্নতিকর উৎ্সাহশীল সভার সভ্যা। কুধিসভার ইনি একজন 
উৎসাহশীল সভ্য এবং তুলার চাষ করিয়া সর্বাপেক্ষা ভাল তলা উৎপন্ন 
করার জন্ত বগুড়৷ প্রদর্শনী হইতে ইনি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
ইনি হাওড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ও 
ডিরেক্টার; শেলবর্ষ বাক্কের ডিরেক্টার, মাদল! হাই স্কুল স্থাপনের প্রধান 
উদ্যোগী ও এ স্কুলের প্রেসিডেপ্ট। জমিদারদিগের মধ্যে ইহার মত 
উদ্চমশীল রুধিকাধ্যের সহায়ক অপ দৃষ্ট হয়। স্ত্রী শিক্ষার বিষয়েও ইহার 
[বশেষ যত্ব লক্ষিত হয়। ইনি গ্রামে একটী বালিক। বিষ্ঠালয় স্থাপন 
করিয়াছেন। ইহার ৪ পুত্র ও ২ কন্তা জীবিত। প্রথম সৌরীন্দ্রনাথ্, ইনি 
এম, এ, ৰি, এল, উপ্পঁধি লইয়া আপাততঃ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী 
হইয়াছেন । অন্য তিন পুত্র হীরেন্দ্রনাথ, বিনয়েজ্খনাথ ও বীরেজ্দ্রনাথের 
এখনও পাঠ্্যাবন্থ। | 








জ্ীদিগেকন্্নাথ সরকার 


ত যোগেক্দ্রনাথ সরকার 


মাদলার জমিদার সরকার বংশ । ৪৭৫ 


৬ষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ। ইনি ধীর, স্থির, সাত্বিকভাবাপন্ধ 
পুরুষ। ইনি কম্মের কোলাহল হইতে দূরে বাস করিতেই ভালবাসেন 
এবং জ্ঞান ও ভক্তির চর্চা করিতেই সমধিক উৎস্থক। একালে এপ 
নির্ধিরোধী লোক কদাচিৎ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার পাচ পুত্র ও 
চারি কন্তা। পুত্রগণের মনকলেরই পাঠ্যাবস্থা 


উপনংহার। 

মাদলার জমিদারদের খাৎসরিক আয় প্রান্ম অর্দলক্ষসুদ্র।। বগুড়া 
জেলার মধ্যে ইহাদের যথেষ্ঠ সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে । গভর্ণমেন্টের 
|নকটও ইহারা বিশেষ পারচিত ! ১৯১৭ থুষ্টাবে শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত 
ম্যাজস্রেট সাহেব বাহাদুর বগুড়া [ডগ্রিক্ট গেজেটীয়ারে ইহাদের 
বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা৷ উল্লেখযোগ্য--“118018 13 8 
11009065176 511185981১০ 1000 101189 [00) 13080%- [0 1099 % 
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সাধারণের হিতের জন্য ইহার! প্রচুর দান করিয়াছেন এবং কষ্ট ক্বীকার 
করিয়াছেন এবং এখনও কারয়। থাকেন। ইহারা এতকাল বিশেষভাবে 
লক্ষ্মীর আরাধনাই করিয়া আপিম্বাছেন, কিন্ত এখন পুত্রদিগকে উচ্চশিক্ষা 
দিয়া এবং স্থানীয় জনসাধারণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ্মী ও 
স্বরন্বতী উভয়েরই অর্চনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন । 


জিতপুরের সিংহ বংশ । 


মুরশিদাবাদ জেলাস্তঃপাতী ছুমকল আজিমগঞ্জ থানার অধীন জিত 
পুর গ্রামে, মহেশ্চন্দ্র সিংহ ও টকলাস চন্দ্র সিংচের নিবাস স্থল। 
তাহারা ট্বস্ত তান্বুলী কুলোদ্তব ছিলেন, কিন্বস্তী আছে উহাদের চতুর্থ 
পুরুষ বিপ্রদাস পিংহ বর্গার হাঙ্গামার সময় বর্ধষান জেলার বেড়েলা গ্রাম 
হইতে পলায়ন কবিয়! স্থদূর মফ:স্বলে জিতপুরে আলিয়। বসন্তি করেন, 
উহ্হাদের পিতা টৈষ্যনাথ সিংহের অবস্থা তত স্বঙ্ছল ছিল না, তিনি 
ব্যবসায় ব্যপদেশে বেহার প্রদেশে যাইয়া মিথিল! পুরা দ্বারভাঙ্গ৷ নগরীতে 
বাণিজ্য কার্ষেো মনোযোগ দেন। তাহাতেই তীহার উন্নতির প্রথম মোপান 
প্রাতষ্ঠিত হয়। মৃত্যুর পর তাহার উতয় পুত্র মহেশ্ন্দ্র ও কৈলাশ চন্দ্র 
পরম সৌহার্দ্য বান করতঃ তুলা পরিশ্রমে পিতু ব্যবলায় ব্যাপৃত থাকিয়! 
ধশের সহিত প্রভূত বিজ্ত উপার্জন করিয়া তদ্বারা দেশে ও দ্বারভাঙ্গায় 
বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ক্রয় ও বৃদ্ধি করেন। মহেশ্চন্দ্র ও কৈলাশ্চন্দ্র সতত ছু:স্ব, 
নিরম্স, বিপন্ন বিশেষতঃ স্বদেশস্থ ব্যক্তগণকে প্রয়োজনান্থ্‌সারে অকাতরে 
অন্নদ্দান. ও অন্তবিধ সাহাষ্য করিতেন। প্রকূত সাত্বিক দানের মর্মৰোধে, 
নামের প্রয়াশী না হইয়া, অধিকাংশ সময়ে গোপনেই দান করিতেন, 
এবং তাহাতেই তীহাদের সম্যক আনন্দ হইত। : দেশে স্বগ্রামেও 
নিকটবত্তী একটী গ্রামে কয়েকটী পুফরিণী ' দীঘিকা! খনন ও তাহাতে 
বাধা ঘাট নিষ্মাণ করাইয়া বসু লোকের পানীয় জলের সংস্থান সম্পাদন 
কারয়া গিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা নগরীতে পানীয়ের জন্ত ইন্দারা, বাগবতী 
নদ্দীতীরে সুদৃশ্য ও স্থপরিসর প্রস্তর নির্ষিত বাধা ঘাট, এবং দেব মন্দির 





স্বগীয় মহেশ্চন্্র সিংহ 
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নিশ্মাণ করাইয়। ও তাহাতে নিত্য সেবার বাবস্থা করিয়৷ কীর্তি রাখিয়! 
গিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গার তদানীস্তন মহারাজা মাননীম্ব লক্ষমীম্বর 
সিংহ বাহাছরের সময়ে, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় গ্রহনার্ধে তথায় 
সমাগম করিতেন, তাহার! সকলেই তাহাদের বাসস্থণীতে পদার্পণ 
করিতেন ও বিদায় না পাওয়। কাল অবধি অবস্থান করিতেন । এতদু- 
পলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ প্ডতের সমাগম হইত, তাহার! তাহাদের অকৃ্ আদর, 
সেবা ও ভাক্ত দর্শনে বিমুগ্ধ চিত্তে সানন্দান্তঃকরণে আশীর্ববাদ প্রদান 
করিয়। গৃহে কারতেন £ দেশেও তদন্থপূপ কাধ্য কলাপের প্রতিষ্টা 
কাঁরয়াছিলেন। তীহাদের বংশধরগণ এখনও তীহাদ্দের কীর্তি € 
কার্যকলাপ রক্ষাকল্লে সদ যত্ববান রহিয়াছেন। একবার দ্বারঙাঙ্গায় 
দুর্তিক্ষকালে দান শৌগুতায় চমত্রুত হইয়। ইংরাজজ কর্তৃপক্ষ মহেশ্চন্ত্রকে 
প্রায় ঝুহাছুর” উপাধি দান করিতে ইচ্ছুক হইলে মহেশ্চন্দ্র চিরাচরিত 
আচরণ ও স্বভাব গুণে রাজাঁসক সম্মানের প্রত্যাশায় প্রলু্ষ ন1 হইয়া 
বিনীতভাবে এ উপাধি প্রত্যাখান করেন। সে কালে এরূপ সম্মান 
ষদিচ অধিকাংশ পোকেরই গোভনীয় ছিল, মহেশ্ন্দ্র তাহার জন্য 
লালাধ়িত হন নাই । মহেশ্চন্দ্র ১২৩৪ সালের মাঘ মাসে, ও তরী 
অচ্থজ কৈলাস চন্দ্র ১২৩৯ সালের মাঘা শ্রপঞ্চমীর দিন জিতুধ গ্রামে 
্ন্ম গ্রহণ করেন ৷ তাহারা উভয় ভ্রাতায় একান্সবর্তীভাবে পরম্পবের 
প্রতি যেরূপ স্নেহ ও ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়। উন্নতির উচ্চ 
সোপাঁনে আরোচন করিয়া ও অতি সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মের উন্নত 
আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হইয়া জীবন অভিবাহিত করিয়াছিলেন , 
তাহার দৃষ্টান্ত বিরল ও দেশের ভবিস্তত্ংশীয়গণের অন্থকরণীয়। 
ধার্মিক হৃদয়, পুত্বগত প্রাণ কৈলাস চন্দ্র, তাহার ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক তৃতীয় 
পু, রূপ-গুণোপেত উপেন্দ্র নারায়ণ, অকালে এ সংসার হতে অপস্থত 


৪8৭৮ বংশ-পরিচয় । 


হওয়ায়, সকল সংসার চিত্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চরণ ধ্যানে আত্ম- 
নিয়োগকরতঃ যাত্র পঞ্চদশ দ্রিবস জীবিত থাকিয়া মুরসিদাবাদ 
ববমপুর নগরীতে পৃণ্যতোয়া জাহ্নবী তীরে সঙ্ঞানে পুত্র শোকাতৃর 
জীবনের অবসান করেন । ১৩১ সালের ২রা বৈশাখ তীভার গঙ্গালাভ 
তশ। তীহার বুষোৎদর্গ দান সাগর শ্রাদ্ধ. জন্মভূমি ক্গিতপুরে প্রচুর ব্যয় 
সহকারে সম্পাদিত হয়৷ এতছুপলক্ষে বিস্তর আত্মীয় স্বঙ্গন ও ব্াঙ্গণ 
পণ্ডিতের পদার্পণ হয । কাঙ্গালীগণকে ভূরী ভোক্চন, বন্নাদি বিতরণ ও 
জমিদাব্রীর অধীন সমগ্র প্রজ্তামগুলীকে বিপুল আয়োজন সহকারে ভোজন 
করাইয়া পরম পরিতৃপ্র করান হয়, অনূজের ও অচ্তঙ্ঞ পত্রের মতা শোকে 
মুহামাম্‌ হৃদয়, জোষ্ঠ মেশ্চন্দ সংসারে নীতশ্রদ্ধ হইম্া দ্বারভাঙ্গাব বাটী 
তাগ করিয়া ৬কাশীধামে গমন করেন। সেখানে কয়েক মাপ 
অবস্থিতির পর, এ বত্মরের মধ্যেই, ৯৯ পৌষ তারিখে তাহার তাঁপ-দগ্ধ 
হৃদয় ৬বিশ্বনাথ চরণে চিবশান্সি লাভ করে। তীভারও বুষোত্সর্গ নান 
সাগর শ্রাদ্ধ, তীহ্ার অন্গজের অপেক্ষা অর্দিক পায়ে ও অধিক সমা- 
রোহের সহিত দ্বারভাঙ্গায় সম্পন্ন হয় এবং একঈ বহ্দবের মো 'এউ 
দুই শ্রাদ্ধ তাহাদের পুত্রগণ, যেক্বপ বিনয়, সৌজন্য, অকৃষ্টিত দান ৪ 
এঁকান্তিকতা সহকারে সম্পাদন করিয়া্ভিলেন তাহাতে তাহাদের নিজের 
পণোর ও পুত্রগণের পিতৃভক্তির ও উন্নত মনেব পরিচগ্ন পাওয়া যায় । 
মন্ছেশ্চঙ্জ একমাত্র প্ৃত্র রাখাঁলচন্জাকে রাখিয়া ঘান। রাখালচঙ্্র দ্বার- 
ভাঙ্গার মিউনিসিপালিটীর কমিশনার, ডিছ্রীকী ও লোকাল্‌ বোর্ডের 
মেম্বার। সমগ্র মিথিলা ব্যাপী তাহার স্থযশঃ পরিব্যাপ্ধ। তাহার 
তিন পুত্র, চণ্ডীচরণ, উক্্রশেখর, এ শশাহ্কশেখর । টকলাসচন্দ্র চাঁরি 
পত্র ও চারি কন্তা রাষ্ছিয়া! দেহত্যাগ করেন। রাজেন্দ্র নারায়ণ, যতীন্দ্র 
চন্দ্র, নরেন নারায়ণ, ও দেবেন্দ্র নারায়ণ। বাঞ্জেজ্দ্র নাবাম্ণণ নান! ভাষা- 
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ভিজ্ঞ, ও স্থপঙ্ডিত। তাহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রাদি গ্রন্থে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ৬কাশীধামের মহা মহা পণ্ডিতগণ ভীহাকে 
“সরশ্বতী সিন্ধু উপাধি প্রদান করেন। তিনি বর্দমানে শ্বশ্রু-সম্পত্তি, 
প্রাপ্ত হইয়া অপিকাংশ কাল, “সই স্থানেই যাপন করেন। রাজেন্দ্র 
নারায়ণেণ তিন পুত্র, রমেন্দ্র কমার, ৌরেন্দ্র কুমার ৪ সমরেন্দ্র কমার । 
যতীন্ত্র চস্ত্র দ্বারগাঙ্গার ভূতপুর্ব মিউনালপাল কমিশন।র এবং 
ডিষ্টীক্ট, বোর্ডের ও মধুবনী মহকুমার লোকাল বোর্ডের মেগ্বর। তাহার 
দুই পুত্র অমরেন্দ্র মার, 9 অনিলেন্দ্র ক্মার। নবেন্দ্ নারানণ ণাখস। 
বাণিজো ব্যাপৃত আছেন । দেবেন্দ্র নারায়ণ গত্ত ১৩২৬ লালে কাঁলকাত। 
[বশ্ববিগ্ভালদ্র ভইতে যোগ্যতার সহিত বি, এ, উপার্ধিতে ভূষিত 
হইয়াছেন । তিনি পৈতৃক বিষয় কর্াদি পাঁরিদশন করিম] খাকেন। 
ভ্রতাগণের পুক্নগণ সকলেই বিদ্যাভ্াাস করিতেছে 1 দ্বাবভাঙ্গ। 
নগরীতে ও স্বগ্রামে কেবল মাত্র এই সিংহ বংশ অন্ন দান ৪ নানাবির 
পরোপকারের জন্য দেশ বিদেশের লোকের নিকট প্রশংসনীয়, 9 
গৌরবের স্থল হইয়া রহিয়াছেন। 


স্্রীধৃত সুরেক্জনারায়ণ সিংহ । 


্রীযুত স্থরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ১৮৮৮ পালের ২১শে জুলাই তারিখে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বুন্দেল রাজপুত। এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাত। আলম সিংহ অষ্টাদশ শতাবীতে বুন্দেলখণ্ড হইতে মুশিদাবাদে 
আসিয়া বাস করেন এবং তুলার ব্যবসায় করির ধনবান হন। তুলার 
ব্যবসায় এই বংশের একচেটিয়া! ব্যবসায় ছিল এবং ইহারা ইউরোপে 
তুলার রপ্তানী করিতেন | ইহাদের বিশাল জমিদারী | বঙ্গদেণের ছয়টা 
জেলায় ইহাদের জমিদারী বিস্তৃত, ইহা ছাড়। নীলের কারখানাও 
ইহাদের আছে। ইনি ইহার পুর্বপুরুষগণের ন্যায় বিনা! লাইসেন্দে অস্ত্র 
রাখিবার অধিকার পাইম্মাছেন ৷ হথরেন্দ্নারায়ণ একজন প্রজারগ্রন 
বলিয়া স্বপরিচিত। তিনি বহরমপুর কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। 
ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহার বৃৎ্পত্তি আছে। 
ইনি ধম্মপরায়ণ, রাজভক্ত এবং জনহিতকর কার্য্যে সর্ধবদ1 আগ্রহান্বিত। 
কয়েক বৎসর যাবত ইনি. স্থানীয় লোকালবোর্ডের মনোনীত « 
নর্ববাচিত সদন্তরূপে কাধ্য করিয়াছেন। গত পঞ্চদশ বত্সর যাবত 
ইনি আজিমগঞ্জ মিউনি!সপালিটীর কমিশনার স্বরূপে কাধ্য করিতেছেন । 
ইহারই একান্তিক চেষ্টায় তঙ্রত্য মিউনিলিপালিটীর অনেঞ্ শাদনপ্রণালা 
পাঁরবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে । দেশের স্বাস্থ্য সন্বন্ধীয় অনেক 
সভাসমিতির সহিত ইনি ঘনিষ্ট স্তরে সংবদ্ধ। ইনি অনেক দরিভ্র ও 
রোগাতুর ব্যক্তিদিগকে ঁধধ ব্তিরণ করেন । . ইনি স্বব্যয়ে পিয়াগঞ্জ ও 
মণিহারীতে চারিটী কূপ থনন করিয়। দিয়াছেন। ইহার জমিদারী 
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শ্রীযুত স্থরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ 


শ্রীযুত স্ুরেন্্রনারায়ণ সিংহ। ৪৮১ 


অধ্যে কতিপয় রাস্তার নিশ্বাগ কাধ্যে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। 
তিনি আজিমগঞ্জ ও মণিহারী দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ে মাসিক অর্থ সাহাধা 
করিয়া থাকেন। তিনি ব্রিটীশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েসন, রামমোহন 
লাইব্রেরী, বঙ্গীয় লাহিত্যপরিষদ্‌ প্রভৃতি বছ সাধারণ প্রতিষ্ঠানের 
সহায়ক ও সভা! তিনি লগুনের রাজকীয় কষিসশ্মিলনীর ( 2১০)%1 
07610021601] 28800196101) ) সদণ্য | ইহার নিজের বাটীতেও 
একটি হ্থন্দর উদ্যান আছে। তিনি জিয়াগঞ্জ এড ওয়ার্ড করোনেশন 
ইন্ট্টিটিউসনের অন্ততম উক্নতি কর্তা । উক্ত স্কুলে মাসিক অথ সাহায্য 
ছাড়া তিনি সাগরদিহি মধ্য ইংরাজী বিস্যালয়, জিয়াগঞ্জ হিন্দু বালিকা 
বিষ্ভালয়, জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক পাঠশালা, মণিহারী মধ্য ইংরাজী স্কুল 
প্রত্থাতিতেও মাসিক অর্থ সাভায্য করিয়া থাকেন। তিনি কতিপয় ছাত্রকে 
আহার বাসস্থান দান করিয়া তাহাদের বিগ্যাশিক্ষায় সহায়তা 
করিতেছেন । নি যৌথ কারবারের বড়ই পক্ষপাতী; দরিদ্র রুষক 9 
গ্রামবাদিগণের সহায়ত! কল্পে তিনি লালবাগ কো-অপারেটিভ. ব্যাঙ্ক 4 
জিয়াগঞ্জ সহর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টা করিয়া তাহাদের সম্পাদকতা। করিতেছেন । 
ইনি কয়েকটা যৌথ কোম্পানীর অংশীদার ও ভিরেকৃটার। শ্ভিন 
একজন উত্তম্‌ ক্রীড়ক ও অশ্বারোহী । তিনি জিয়াগঞ্জে একটি টেনিস্কাপ 
সুষ্টি করিয়াছেন এবং বালুচর ক্রীড়া সমিতির (9০:90 0100 ) 
বিশেষ সহায়তাকারী। তিনি সমর-খণ তহবিলে মুক্তহত্তে টাক 
পিয়াছিলেন । গবর্ণমে্ট কর্তৃক উন্মুক্ত ছুভিক্ষ ভাগ্ডারেও তান অর্থ 
প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি *যুদ্ধবিজয়দিনের উৎসব” বিশেষ 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। জিয়াগঞ্জ খানায় 
রাজনৈতিকবন্দীগণের তিনি বে-সরকারী পরিদর্শক ছিলেন। 


আজিমগঞ্জের তিনি একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট । ভারতীয় যুদ্ধ খণ 
১ 


৪৮১ বংশ-পরিচয় । 


সম্পকাঁয় নিঃস্বার্থ কর্মের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে একখানি 
মশ্বানজ্ঞাপক নার্টিফিকেট পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া উক্ত যুদ্ধ-ঝণ 
সম্পকীঁয় কাধ্যের জন্ত তিনি একটী পদকও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৯ 
সালের ২৯শে জুলাই তারের [01118 082966৪ এবং এ সালের আগষ্ট 
মাসের 08100569 9%76069এ ও তাহার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তাহার বিশাল পুস্তকালয় সর্বসাধারণের জন্য. উন্মুক্ত । 
তিনি সঙ্গীত প্রিয় এবং দেশীয় শিল্প কাজের উৎকর্ষ সাধনে সর্বদাই 
সমূতস্থক। সম্প্রতি ইনি জিয়াগঞ্জ এড ওয়ার্ড ইন্ষ্টিটিউসনের সংলগ্ন 
ছাত্রাবাস ও কলিকাতার একটী প্রাচীন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ- 
নির্াণ-কল্পে অর্থ সাহাঘা করিয়াছেন। তিনি স্থসংস্কৃত বঙ্গীয় ব্যবস্থীপক 
সভার অন্যতম |নর্বাচিত সদস্য। 


হ্বগীয় নাথ চক্র 


- কলিকাতা ঠন্ঠনিয়। ২২৪নং কর্ণওয়ালিস দ্বীট ফুলবাগান নিবালী 
স্বনামধগ্ঠ স্থবণবণককুলোপ্তব স্বগীয় শ্রীনাথ চন্দ্র মহোদয়ের বাসস্থান । 
ইনি কলিকাতার অন্তর্গত ৩নং ব্রজছুলাল স্্রটে ১৮৩৭-_-৩৮ খুঃ অন্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন চন্দ্র মহাশয়ের তিন পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র, 
উদয়ঠাদ চক্র ও শিব চন্দ্র। উদয়ঠাদ চন্দ্র মহাশয় অপুত্রক থাকায় এই 
শ্রীনাথ বাবুকে পোষ্বপুত্রক্ূপে গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা 
ওরিএপ্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভভ করেন এবং মৃত্যুকালে যে 
বিনিয়োগ পত্র করিয়া যান তাহাতে তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে 
এককালীন পাচশত মুদ্রা দান করিম্াছেন। তিনি সনাতন হিচ্ছু বৈষ্ণব 
ধম্মাবলঘী শ্রীশ্রীমন্সহাপ্রতু নিত্যানন্দ বংশোস্তব শ্রীপাঠ খড়দরহ নিবাসী 
গোস্বামী মহাশয়ের শিক্কু ছিলেন। শ্রীনাথ, স্থইনহো, রমানাথ লাহ। ও 
গিরীশচন্্র মির মহাশয়ের! ষে ওকালতি আফিস চালাইতেন এ আফিসে 
আটির্কল ক্লার্করূপে প্রবেশ করেন। এ আফিস হইতে উকীল হহম্ব! 
এতদূর অন্থরাগ সহ কার্ধ্য করিতেন যে, গিরিশচন্দ্র মিত্র ও রমানাথ লাহ! 
মহাশয়গণ সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে অংশীদারক্ধপে গ্রহণ করিয়া লন। 
গিরিশ বাবু ও রমানাথ বাবুর মৃত্যু হইলে যথাসাধ্য চেষ্টা ও অনুরাগে 
মাসিক বেতন ও আর্টিকেল ক্লার্ক রাখিয়া পুরাতন মকেলগুলির কাধ 
বজায় রাখিয়া স্বীয় 'অধ্যবসাযে ওকালতি কাধ্য মৃত্যুকাল পথাস্ত 
করিস্থাছিলেন। মৃত্যুকালে কেবল যে তিনি ওরিয়েন্টাল বিদ্যালয়েই 
দান করিয়াছিলেন তাহ। নহে; এতত্থাতীত হিন্দুবিধবা ও পিত্মাতৃহীন 


৪৮৪ বংশ-পরিচয়। 


বালকবালিকাগণের ভরণপোষণ জন্য কলিকাত! ডিছ্রিক্ট চ্যারিটেবল 
সোসাইটীতে এবং স্থবর্ণবণিক দরিত্রগণকেও স্ুবর্ণবণিক চারিটেবল 
এসোসিয়েসনে দিবার জন্য প্রত্যেককে পাঁচশত করিয়া মুদ্রা দিয়া যান। 
মমেও হাসপাতাল, লেডি ডফরণ হাসপাতালেও প্রতেকে একশত করিয়! 
সুত্রা দিয়া যান। দৈনিক দরিত্র্য শিশ্বঃ ভিথারীগণের জন্য দাল 
চাউল দান জন্য বাবস্থা করিয়া যান। শ্রীনাথ বাবু নিত্য একটা 
ব্রাহ্মণসস্তানকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইতেন। ওকালতি করিয়াও 
সনাতন কুল বৈষ্বধম্ম হইতে কোনওক্প বিচলিত হন নাই। তিনি 
১৮৯৩ খুঃ অন্দে ১১ই জুন তারিখে পরলোক গমন করেন। ম্বত্যুকালে 
একমাত্র পুত্র গোপীনাথ চন্দ্র মহাশয়কে হাতে ধরিয়া ওকালতি কশ্ম 
কিঞিৎ শিক্ষা দিয় *নোটারী পাবলিক” নামে অভিষিক্ত করিয়া 
দিয়া যান। 

গোপীনাথ বাবু ১৯০২ খৃঃ ২৫শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন। 

গোপীনাথ বাবুর পুত্রগণের নাম বাবু ব্রজনাথ চন্দ্র, বাবু রাধানাথ 
চন্দ্র ও বাবু গিরীক্্রনাথ চন্দ্র | 

শ্রীনাথ বাবুর বংশধরগণ ত্বদীয় প্রতিষ্ঠিত কীর্তিকলাপ দুগৌৎ্সব, 
যহালম্॥ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বজায় রাখিয়াছেন। 
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্টগ্রাম মধুরাম চৌধুরীর বংশ। 


চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে ৬মধুরাম চৌধুরীর বংশ 
অতি প্রাচীন কাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই কায়স্থ 
বংশের আদি পুরুষের নাম »তিলক্ঠাদ রায় চৌধুরী । তিনি বগুড়া 
হইতে চট্টগ্রাম আদিঘাছিলেন। শিকারপুর গ্রামে এখনও তাহার 
নিশ্মিত মন্দির, পুক্ষরিণী প্রদ্ভৃতি বর্তমান আছে। এই প্রাচীন মন্দির 
প্রায় ৪** চারিশত বৎসর পূর্ধে নির্টিত হইয়াছিল এবং ইচাঁতে 
কুষ্মচক্র নারায়ণ প্রতিষ্তিত ছিল। তিলকরটাদের ছয় পুব্র ছিল, তন্মধ্যে 
৬মধুরাম চৌধুরী স্বীয় বুদ্ধিবলে বহুসম্পত্তি অঞ্জন করিয়। স্ুপ্রতিষ্টিত 
হইয়াছিলেন। এজন্ত তাহারই নামে এই বংশ চট্টলে সুপরিচিত । 
এই বংশে ৬অভয়াচরণ চৌধুরী, ৬কাশীমোহন চৌধুরী, ৬রামকুমার 
চৌধুরী (সরকার) ৬লক্্ীনারায়ণ চৌধুরী, ৬বৈস্কনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযূত 
উমাচরণ চৌধুরী পেন্নপ্রাপ্ত সেরেম্তাদার ও ীৃত রামকালী চৌধুরী 
ও শ্রীযূত রামকুমার চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যক্তি। ৬'অতয়াচরণ চৌধুরী 
মহাশয় চট্রগ্রামে শ্বনামখ্যাত জমিদার ও প্রধান ব্যবসায়ী বলিয়া 
প।রচিত। তিনি দারিদ্র্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া চট্টলে প্রধান বাক্তি 
রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ৬অভয়াচরণ চৌধুরী মহাশম ১২৭৪ 
বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন । ১৩৯৫ বঙ্গাবে ২৬শে আবাঢ শপিবার প্রাতে 
৯» ঘটিকার লময্ব ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সম্পদ্ভি 
রাখিয়া ইহ্ধাম পরিত্যাগপূর্বক ন্বর্গারোহণ করিষাছেন। তিনি ১টী 
বৃহৎ প্র্করিনী খনন এবং £টী পুঙ্ষরিনীর পন্থোদ্ধার করাইয়াছিলেন । 


৪৮৬ বংশ-পরিচয়। 


তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু িপেন। শ্রীঘৃত শ্যামাচরণ ভট্রাচাধ্যকে 
ভূমিদান পূর্বক বিবাহাদি ক্রিধা সম্পাদন করাটয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ছিলেন। তিনি একাগ্নি যঙ্জের অগ্ষ্ঠান্‌ করিয়া চট্টলের পণ্ডিত মণ্ডনীকে 
পরিস্ৃপ্তূপে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি তাহার পাকা দ্বিতল 
ৰাটার দম্মথে একটী স্বন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া! শিব প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । এই মন্দিরের সম্মুখপ্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গনে প্রতিবৎসর 
৮শিবচতুর্দিশী উপলক্ষে বৃহৎ মেল! বসিয়া থাকে । তিনি মুমূর্ধ অবস্থায় 
তাহার আত্মীয় স্বঙ্গন এবং অন্তান্ত দররিভ্ত্ ব্রাঙ্ষণ ভদ্রলোক এবং 
ভৃতাগণকে প্রায় চারি মহত্ব টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি 
শিকারপুর ইংরেঞি বিদ্যালয়ে আংশিক অর্থ সাহায্য করিয়া গিঘ়াছেন । 
৬অভয়াচরণ চৌধুরা মহাশয়ের ছুই পতী এখনও বর্তমান আছেন । তাহার 
চারি পুপ্ শ্রীযুক্ত নগেন্লাল চৌধুধী, শ্রুক্ত স্বরেন্্রলাল চৌধুরা, শ্রঘুক্ত 


যোগেক্দুলাল চৌধুরী এ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার 
মহিত ব্যবসায় ও জমিদারি কার্ধ্য পরিচালন। করিতেছেন। ৬অভয্মাচরণ 


চৌধুরী. মহাশয়ের থম কন্ঠা শ্রীমতী মুক্তকেশীর সহিত চট্টলের স্থ প্রসিদ্ধ 
লালা টাদ রায়ের বংশধর ৬অপর্ণাচরণ চৌধুরীর বিবাহ হয়। তীহারই 
সাহায্যে এঅপর্ণাচরণ চৌধুরী মহাশয় বহুলক্ষ টাকার অধিকারা হুইয়। 
ছিলেন। দ্বতীয় কন্ত| শ্রীমতা কুম্থমকুষারীকে ৬ক্ষীরোদচন্ত্র সেনের 
পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র দেনকে বিবাহ প্রদান করেন। তৃতীয় কন্া 
শ্রমতা গ্রমদাবালার সহিত নয়াপাড়া গ্রাম নিবানী মহাকবি নবীনচন্ত্র 
'সেনের বংশের প্রাণকৃষ্ দেনের স্বিতীর পুত্র শ্রীযুক্ত যইমচন্্র সেনের 
বিবাহ হয়। 

শ্রীযুক্ত নগেন্্লাল চৌধুরী তাহার ভগ্রিপতি ৬অপর্ণাচরণ চৌধুরী 
মহাশয়ের সহিত একক্র হইয়! ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন এবং তৃলম্পত্তিও 


চট্টগ্রাম মধুরাম চৌধুরীর বংশ । ৪৮৭ 


বৃদ্ধি করিতে থাকেন। তিনি তাহার নাবালক ভ্রাতাগপকে বথারীতি 
বিস্তাশিক্ষা প্রদ্দান করেন। তিনি তাহার স্বর্গত পিভৃদেবের সদগগতির 
জন্য দানসাগর শ্রা্ধ সম্পাদন করেন। সেই শ্রান্ধোপলক্ষে নবন্ধীপ, 
বিক্রমপুর” নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিশিষ্ট পণ্তিত এবং উট্লের সমস্ত 
পণ্ডিভকে নিমন্ত্রণ কর! হয়। ভিনি তাহার পিতৃদেবের আজ্ঞান্থারে 
পিতামহীর শ্মশানে একটা সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া! শিব প্রতিষ্ঠা 
করেন। নগেন্দ্রবাবু ও তাহার ভ্রাতাগণের উদ্যোগে শিকারপুর গ্রামের 
রাস্তার উন্নতি সাধিত হয় । এমন কি এক্ষণে উক্ত রাস্চ। দিয়! ঘোড়ারগাড়ী 
পর্ধাস্ত অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে । তারা চেষ্টা করিয়াই 
শিকারপুর গ্রামে পোষ্টাফিস আনয়ন করেন । এক্ষণে উক্ত পোষ্টাফিসের 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং তদ্বারা গ্রামবাসীগণের বহুদিনের অস্থবিধ! 
ছুরীভূত হইয়াছে । শিকারপুর মধা ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাহার! বহু টাকা 
দান করিয়ান্চেন। ফতেয়াবাদ উচ্চ ইংরেজী বিগ্ালয়, কধুরখিল 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, সর্তা মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়, সারোয়াতন 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইস্লাম হোষ্টেল প্রভৃতি সাহাষ্যকল্পে 
তাহার! অর্থ লাহাযা আরিয়াছেন। ম্বদেশী আ.ন্দালনের সময় প্রপিদ্ধ 
বাগী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং চট্টগ্রামের জননায়ক ৬যাত্রাযোহন 
সেন প্রমূখ বন্থবাক্তি যখন তাহাদের নিকট জাতীয় শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠার 
নমিত্ অর্থ সাহাযোর জন্ত উপস্থিত হন তখন তাহারা তাহাদের প্রার্থিভ 
অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা "াত্রামোহন হল” নিশ্মাণ কল্পে 
২৫০২ টাকা দান করিয়াছেল। তাহারা চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটা 
গ্রথম জলের কলের প্রতিষ্ঠার সয় এককালীন «**২ পাঁচশত টাকা 
দান করিয়াছিলেন | তাহারা ০৪: 07 উপলক্ষে ১০৯২ ও 40000181005 
০০:78৪ এ ২৯০৯ দ্বান করিয্াছিলেন। তাহার! তাভাদের নিজবাটীর 


৪৮৮ বংশ-পরিচয়। 


অনেক উন্নতি সাধন করিম়াছেন। তাহাদের বাটার সম্মুখে তাহাদের 
পিতৃদেবের নামে একটা হাট বসাইয়াছেন। এতম্বাতীত তাহার একটি 
দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্টিত করিতেছেন । তাহার। নিজগ্রামের' 
তিনটী পুফরিণীর পক্ষোদ্ধার করিয়াছেন এবং একটী দীঘিক! খননের জন্ত 
অনেক জমি খরিদ করিয়াছেন। তীহার! তাহাদের পূর্বপুরুষ ৬/তিলক 
চাদ রায় চৌধুরীর প্রাচীন মন্দির সংস্কার করিয়াছেন। তাহাদের 
পিতৃদ্দেব ৬অতয়াচরণ চৌধুরী মহাশয়ের চট্টগ্রাম, আকিয়াব, কলিকাতা, 
রেঙ্গুন, ভোলা, রজপুর প্রভৃতি স্থানে কারবার ছিল। নগেন্দ্র বাবু এবং 
সাহার ভ্রাতাগণ এঁ সমস্ত কারবারের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন । 
নগেন্জ বাবু ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন । 
তাহার। আকিয়্াবের অন্তর্গত ভৃষিদংএ ৪** চারিশত ভ্রোণ পরিমিত 
ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। এই তৃসম্পত্তি কোদ্াইনদং কৃজ নামে 
পরিচিত। আকিয়াব সহরে তাহাদের ১৭ খান পাকাবাড়ী আছে এবং 
চট্টগ্রাম সহরে ১১ খান পাকাবাড়ী বর্তমান রহিয়াছে। সীতাকুণ্ড 
চন্দ্রন্ তীর্থে তাহাদের একটা বাড়ী আছে। চট্টগ্রামে তাহাদের ৪৩ খান 
তরফ ও ১৫ থান লাখেরাজ বাহালী ও বাজেয়াপ্তি তালুক আছে এবং 
২৩ খান নয়়াবাদ মহাল আছে। 

শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রলাল চৌধুরী মহাশয় শিকারপুরের স্থগ্রসিদ্ধ লালা 
বংশের শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন চৌধুরার প্রথমাকন্ার পাণিগ্রহণ করেন। 
শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রলাল চৌধুরী পটায়া থানার অন্তর্গত ডেঙ্গাপাড়া গ্রামের 
প্রসি্ধ ওয়ান্দাদার বংশের ৮গিরিশচন্দ্র ওয়াঙদাদারের তৃতীয় কন্তার 
পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্্রলাল চৌধুরী নয়াপাড়া গ্রামের মহাকবি 
নবীনচন্দ্র সেনের বংশের শ্রীযুক্ত রামকমল সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় কনার 
এবং কেলিদহর গ্রাম নিবাসী প্রলিদ্ধ কেদার বংশের শ্ীযুক্ত শশী কুমার 


চট্টগ্রাম মধুরাম চৌধুরীর বংশ। ৪৮৯ 


চৌধ্রীর প্রথম! কন্ার পাণিগ্রহ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হেমেম্্রলাল 
চৌধুরী কোয়েপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ রাজারাম বংশের ৬অক্নদাচরণ সেনের 
প্রথমা কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। নগেন্জ বাবুর প্রথমা কন্তার সহিত 
কধুরখিল গ্রামের প্রসিদ্ধ সবজজ্জ ৮অভয়াচরণ চৌধুরীর বংশের »গিরিশ 
চক্র চৌধুরীর প্রথম পুত প্রযুক্ত বিধূভ্প চৌধুরী বি, এ মহাশয়ের বিবাহ 
হইয়াছে। নগেক্বাবুর দ্বিতীয় কন্তাকে রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র দত্ত 
বাহাছুরের ভ্রাতুম্পুত্র শ্রীযুক্ত ত্বর্কমল দত্তের সহিত বিবাহ প্রদান 
করিয়াছেন। 

নগেন্্র বাবুর মাতাঠাকুরাণী কাশীশ্বরী ১৩২৭ সাল ৬ই মাঘ এবং 
উচ্নার বিমাত। দিগন্বরী ১৩২৬ সাল ২৩ ফাল্তন স্বর্গারোহণ করিদ্বাছেন। 


খ্ড ক 


বংশ-তালিক। 
তিলকটাদ রায় চৌধুরী 


মধুরাম চৌধুরী 

ঘনশ্তাম রর 

রা চৌধুরী 

ক চৌধুরী 

টির চৌধুরী 
। 


৪৯০ বংশ-পরিচয়। 


অভয়াচরণ চৌধুরী 
মিরর তে তা টাকে 
| | | |. 
নগেম্্লাল চৌধুরী হ্বরেন্্রলাল  যোগেক্রলাল হেমেঙ্লাল 
| | [ 


| 4 ] | কালীপদ অমুলাবিকাশ 
ছুর্গাপদ শিবপদ অনিল 


০ শপ সত 





আযুত হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় 


৬রাম নারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 


বন্ছকাল পুর্বে বরিশাল জেলার অন্তর্গত চন্ত্রঘ্বীপ বাকৃলা হইতে 
একজন অভি তেজন্বী, সর্বশান্ত্র বিশারদ খাতুল্য ব্রাহ্মণ উলাম়্ কোন 
বাক্তির সহিত আত্মীয়ত। সুত্রে আসিয়! তথায় বাস কষ্ধেন। কিন্তুতিনি 
কষ্ণনগরে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করত: প্রায়ই এ স্থানে সর্বদ। অবস্থিতি 
করিতেন । তাহার নাম »রুদ্রদেব মুখোপাধ্যায় । তিনি ফুলের মুকুটা, 
রাজ বল্পভ ঠাকুরের সন্তান, ক্বভাব কুলীন। কৃষ্ণনগর, উলা, শাস্তিপুর 
কুমারহট্ট প্রভৃতি স্থানে তীহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মহারাজা- 
ধিরাজ কুষচন্ত্র রায়ের সমসাময়িক । মহারাজ তাহাকে যথেই সমাদর 
করিতেন; কিন্তু তাহ সত্বেও তিনি কুলীন বলিয়া মহারাজের গৃহে কোন 
দিন অন্ন গ্রহণ করিতেন না। মহারাজ রুপ্রদেবের কোন এক দূর 
সম্পকাঁয় আত্মীয়ের সহিত বৈবাহিক নন্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, ফলে 
কুত্রদেব অন্ধ ত্যাগ করিয়া ফল মূল ভক্ষণ করতে আরস্ভ করেন। বলা! 
বাহ্ছল্য, তদবধি জীবনের শেষ পর্যন্তও তিনি অন্্ গ্রহণ করেন নাই। 

তাহার স্বর্গারোহণের পর ত্দীয় পুত্র ৬ব্রজবল্লভ মুখোপাধ্যায় কুল 
ভঙ্গ করেন। ব্রজবল্পভের মৃত্যু হইলে তাহার পত্বী ক্ষেমস্করী দেবীও 
তাহার সহমৃতা হুন। ব্রজবল্পতের পুত্র কালীদাস, কালীদাসের পু 
৮রামনারায়ণ । ১১৯৭ সালে নদীয়৷ জেলার অন্তর্গত উল! গ্রামে তাহার 
জল্প হয়। রাম নারায়ণ শৈশব হইতেই হরিভক্কি পরায়পতার বিশেষ 
পাঁরচয় দিতে থাকেন। পরিণত বম্মমে তিনি এতান্ুশ ভগবন্তক হইয়। 
উঠেন যে, তিনি গঙ্গাতীরে বাম করিবার অভি প্রায়ে উল গ্রাম ত্যাগ- 


৪৯২ বংশ-পরিচয়। 


করতঃ ২৪ পরগণার অধীন হালিসহর গ্রামে গঞ্জার ধারে বাসস্থান নির্দাণ 
করেন। ক্রমে কলিকাতা অঞ্চলে একজন ভক্ত বলিয়া! তাহার নাষ 
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। দলে দলে লোক আসিয়া তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করে। হালিসহরে কবিরাজ ও পণ্ডিতের অভাব ছিল না!» 
তাহারা একে একে তাহার শি্বত্ব-গ্রহণ করিয়াছিল-_মন্তপাষী তাহার: 
উপদেশে ম্দ্যত্যাগ করিয়াছিল। 

তীহার বাটাণ্ডে নিত্য বিস্তর সন্ত্যাসী, মহস্ত আগমন করিয়া আহার 
করিয়। যাইতেন। "নামে রুচি জীবে দয়াই” তাহার ব্রত ছিল । ধর্্দ 
আলোচন! তিগ্ন তাহার আর কোন কাজ ছিল না। এখনও লোকে 
তাহার চণ্তী মগ্ডপের ধার দিয়! নানার সমঘ্ধ ভক্তিভরে তাহার উন্েশ্ে 
প্রণাম করিয়া! যায়। 

তিনি বারাসত্তের নিকটবর্তী কোন এক গ্রামের ৬ভ্ীহরি চট্টোপাধা- 
ঘের কন্যাকে বিবাহ করেন । তাহার সহ্ধর্ষিণীও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। 
তাহার নামে তাহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরি গোপাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় একটি বাটা নিশ্মাণ করিয়াছেন। তিনি ১২৫৭ সালের শিবচতুর্দশীর 
পূর্ধবদিনে গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেন। তাহার একযাপুত্র তর শ্রীযুক্ত হরি' 
গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম পূর্বেই বল! হইয়াছে * তিনি উপযুক্ত 
পিতার যোগ্য সস্তান। ৬কাশীধামে তিনি ছুইটী শিবমন্দির স্থাপন 
করিয়াছেন। তিনি বন্থকাল কৃতীত্বের সহিত পুলিশ বিভাগে কাধ্য 
করিয়। উত্তরকালে অস্থায়ী পুলিশ স্থপারিশ্টেগ্ুপ্ট পদে উন্নীত হইয়া 
ছিলেন। এক্ষণে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি 
(70808190.) প্রাপ্ত হইতেছেন। হরিগোপাল বাবু বর্তমানে 
হালিসহরের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট । শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায় ও" 
জ্ীঅরবিন্দ নাথ মুখোপাধ্যাঘ্ঘ নামক হরিগোপাল বাবুর ছুইটা পুন 


৬রাম নারায়ণ মুখোপাধ্যার । ৪৯৩ 


জীবিত। ইহারা ছুই শতরাতাই পিতু পিতামহের স্বায় ধার্মিক ও 
তগবন্তক্ত। তাহার তৃতীয় পুত্র ভাক্তার রতি নাথ মুখোপাধ্যায় হালি- 
সহরে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী, অমায়িক, ও 
গ্রতিভাশালী ছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে আপামর সাধারণে শোক 
প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহার অভাবে হালিসহর অঞ্চলেরও বিশেষ 
'ক্ষতি হইয়াছে । 


৬রাম নারায়ণ মুখোপাধ্যায় । ৪৯৩ 


ব্ীবিত। ইহারা ছই ভ্রাতাই পিতৃ পিতামছের ন্তাপ্ঘ ধান্দিক ও 
ভগবন্তক্ত। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ডাক্তার রতি নাথ মুখোপাধ্যাম হালি- 
সহরে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী, অমানবিক, ও 
প্রতিভাশালী ছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে আপামর সাধারণে শোক 


প্রক্কাশ করিয়াছিল এবং তাহার অভাবে হালিসহর অঞ্চলেরও বিশেব 
ক্ষতি হইয়াছে । 


খই 


ভাউাশ জমিদার বংশ। 


পাবনা জেলার অন্তর্গত তাড়াশের জমিদার বংশ অতি প্রাচীন বংশ' 
ৰলিয়। বকের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চাসন পাইয়া আসিতেছে । 
প্রাচীন খোদিত লিপি প্রভৃতি পাঠে জানা যায় ষে এই বংশ তিন 
শতাব্দীর উপরও প্রাচীন এবং খুষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এ বংশ অত্যন্ত 
ক্ষমতাপন্ন ছিল। 

তাড়াশ জমীদার বংশের ইতিহাস পর্যালোচনা! করিলে জান! যাক 
ষে, এই গ্রামের দশ মাইল পূর্বদিকে দেবচড়িয়া নামক একটী পল্লীতে 
নারায়ণ দেব চৌধুরী ( অন্যনাম বাহ্থদেব তালুকদার) নামক জনৈক 
ব্যক্তি বাস করিতেন । তিনি নবাব সরকারে অতি যোগ্যতার সহিত কার্ধ্য 
করায় নবাব ইললাম্‌ খ। তাহাকে *চৌধুরাই তাড়াশ” নামক সম্পত্তি 
জায়গীর শ্বরূপ প্রদান করেন । তখন পরগণা কাটারমহল্পা রাজসাহী 
সাতৈলের রাজার জমীদারী ছিল। তাস্তর্গত ছুইশত মৌজা! লইয়া এই 
“চৌধুরাই তাড়াশ” নামক জমিদারীর স্থ্টি হয় 


বলরাম রায়। 


বারের কায়স্থ সমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন । 
বর্তমান জেল! পাবনা ও পরগণ! কাটার মহল্লার অন্তর্গত তাড়াশ (১) 
গ্রামে ইহার বাসস্থান? বলরাম ও তাহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার 
বলিয়া পরিচিত ॥। 
০) শ্রসিদ্ধ চলন বিলের একপার্থে তাড়াশ গ্রাস। ইহার পুরধধ দিকে প্রাচীন 
ক্বীর্তিকলাপের ধ্বংশাবশেষ পূর্ণ নিমগাছি নামক স্থানে বিলুণ্ত করোতোয়! তটে সংস্থাপিত 


তাড়াশ জঙিদার বংশ । ৪৯৫ 


গুফদেব গু বাস্থদেব তালুকদার । 
তাহার বংশের কথা গুনহ বিবার 
খনধান্‌ কীতিমন্্ বিষয় ব্যাপায়ে। 
তার পুত্র চাকুরী ঠ$কল! নবাব সরকারে ॥ 
লেই বংশে উদ্ভবিলা বলয়াম রায় । 


বাহুদেব কর্তৃক তাড়াসের ভন্ত্রাসন নির্শিত হয়। বাহ্থদেৰ পিতার নিকট 
উত্ত অনাদি বাপলিজের মহিম! শ্রবণ কৃরিয়াছিলেন। নারায়ণ দেব 
বিশেষ চেষ্টা করিয়্াও উক্ত বাণজিজ চড়িয়! গ্রামে স্থানাস্তদিত করিতে 
সমথ হয়েন নাই ৷ বাক্থদেব রাজকাধ্য বশতঃ ঢাকায় যান। উক্ত বাণ- 
লিঙ্গকে প্রণাম করিবার জন্য তাড়াশে আসেন ; এখানে একস্থলে ভেককে 
সর্প ধরিতে দেখিয়! তথায় ভদ্দ্রাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন। (২) 

নারায়ণ দেব ঢাকায় নবাব সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
স্রাহার নিশ্ধিত যে সকল অট্টালিকা ও পুষ্করিণীর পরিচয় পাওয়। যায়, 
, দেব প্রতিষ্ঠা এবং অতিথি সেবাদি নিত্যকণ্মের যে ষশ:-সৌরব আছে 
সেই সকল বিষয় বিবেচনা! করিলে তাহার সম্পত্তি ষে নিতান্ত সামান্ত 
ছিল ন। তাহা প্রতীয়মান হয়। নারায়ণ দেব উক্ত বাপলিঙ্ষের মন্দির 
নিশ্বাণ করেন। বাণলিঙ্গটি এ প্রদেশে অনাদি লিঙ্গ বলিয়াই খ্যাত এবং 





নিমগাছিকে সাধারণে বিরাটের দক্ষিণ গো গৃহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জর. 
লাগর নামে হুমীর্ঘ জলাশয় ও অটালিকার ভগ্রাবশেষ প্রাচীন এ্বধ্যের পরিচগ় প্রদ্গান 
করিতেছে । 

1» তাড়াশের জমীদার বাঁটীর যে স্থান “মাঝের বাটা” নামে কথিত হয় সেই স্থানে 
তেককততৃক সর্প ঘুত হওয়ায় বান্থদেব কর্তৃক তথায় মনসারবেদী নির্দিত হইয়াছিল। এ বেদ 
ছন্যাপিও নর্ডমান আছে। 


৪৯৬ বংশ-পরিচয় 


তাহা কগিলেশ্বর নামে পরিচিত । এ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বহিদ্দি- 
[ কের শিরোভাগে নিম্বলিখিত মোক অগ্ঠ।পিও বর্তমান আছে £_- 
"শোকে বাজি শরাশ্গেন্দু গণিতে শ্রীরাম দেবাৎপরঃ। 
প্রনারায়ণ দেব এব স্থকৃতিঃ ত্বক্পোক লোকোত্তরম্‌ ॥ 
প্রাসাদ শ্রুতি দৃষ্টিতে! নিরুপম্‌ং ভক্ত্যা দদৌ শব্তবে। 
মাতৃ: ম্বর্গ-পুর প্রয়াণ করণং সোপান যেকং ভূবি ॥ 
ইতি শুভমস্ত্র শকাব্ব ১৫৫৭ শ্রীগৌরাঙ্গে। জয়তি 1 


বাস্থদেবের নামান্তর নারায়ণ দেব। শ্রীরাম দেব তাহার পিতা ছিলেন। 
বাস্থদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয় কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ। ইউছার! 
ছুইম্রাতা ঢাকার নবাব সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । এই বিষন্ 
কর্খ হইতেই “রায় চৌধুরী” উপাধি হয়। বান্থুদেবের কার্ধ্যে নবাব অতি 
সন্ধষ্ট হুইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমে *চৌধুরাই তাড়াশ” নামক সম্পত্তি 
অর্জন করেন। পরগণে কাটারমহন্ন। তংকালে সাতৈলের রাজার 
অমীদারী ছিল। তদন্তর্গত ছুইশতেরও অক মৌঙ্জা লইয়া এই চৌধুরাই 
তাড়াশ নামক নম্পত্তির সৃষ্টি হয়। চোধুরাই তাড়াশের অধিকাংশ 
মৌজাই তাড়াশের চতুষ্পার্শবন্তী । 

জয়কৃষ্ণ রাষের পুত্র বলরাম। ইব্রাহিম খ| ষে সমক্স নবাব সেই সময়ে 
সম্রাট পৌত্র আজিম অস্মান বাঙ্গালার স্থবাদার হইয়। আগমন করেন ) 
বলগাম রায় এই স্থ্বাদ্ারের দেওযানী কার্ধয করিয়াছিলেন। এ সময 
রঘুনন্দনের আধিপত্যের স্থব্রপাত। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইলে 
কাহনগো। দণ্চরে তাহার একাধিপত/ ও অতিবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল। 
পুঠিয়া রাজসরকারে কাধ্যকালে তিনি সাতৈলের . জমীদারির বিষ 
বিশেধক্পে অবগত ছিলেন, তজ্জন্ত সাতৈলের জমীদারীর প্রতিই তাহার 
এ্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়। নাতৈলের তদানীন্তন জমীদার রাণী: সর্ধানট 
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তাড়াশ জমিদার বংশ । ৪৯৭ 


কঅতি বৃদ্ধা ও রাজকার্ধ্যে অসমর্থ এবং তাহার জমীদারীর বার্ধ্য নির্বযাহের 
জন্য উপযুক্ত কম্্চারীর অভাব থাকায় তিনিই তৎ্প্রতি বিশেষ লক্ষ 
রাখিতে আরঘ্ভ করেন। নবাব মূর্শিদকুলি খার দৃষ্টি রঘূনন্দনের প্রতি 
নিপতিত হইয়াছিল তজ্জন্ত তাহার প্রতিষ্বিতা করিতে কেহ সাহসী 
হুন নাই 

সাতৈল জমীদারীর স্থশৃঙ্ধলায় কার্ধ্য প্রণালীর অন্ত জনৈক অভিজ্ঞ 
কর্মচারীর আবস্তক হইয়াছিল। তাড়াশ গ্রাম সাতৈল হইতে প্রায় ১২ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়ন্ব্চ চৌধুরীর পুত্্গণ পৈত্রিক সম্পত্তি ও 
নবাব সরকারের বিষয় কণ্ধের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘুনম্দন সাতৈল 
জমীদারী পরিচালনে উপযুক্ত ভাবিয়া বলরাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রাম রাম রায়কে স্থির করেন। বলরাম নবাৰ সরকারে ও রাম রাম 
রায় বাটাতে থাকিয়া পৈত্রিক বিষয়ের তত্বাৰধান করিতেন। পৈত্রিক 
বিষয় কর্টের তত্বাবধান হেতু অনেকে তাহার জমীদারী পরিচালনের 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। 

রশ্থুন্দন ষে সময় রাম রামকে স্বীয় ভ্রাতা রাজা রামজীবনের 
দেওয়ানী পদে নিয়োগার্থ নির্বাচন করেন তৎকাঁলে বহরাম রায়ের 
ঢাকায় অবস্থান হেতু রাম রাম জেষ্ঠের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই 
বিশেষতঃ তৎকালে সাতৈল প্রভৃতি জমীদারীর পরিণাম দেখিয়া রামরাম 
কেন এদেশের অনেক জমীদারই ভীত হইয়াছিলেন। তিনি ঢাক 
হইতেই ত্তবদীয় ভ্রাতা রামজীবন বা রঘুনন্মনের দেওয়ানী কাধ্য গ্রহণের 
বিষয় শ্রবণ কারিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে ঘ্রিয়মান হইয়া ভ্রাতার মৃখাবলোকন 
করিবেন না বলিয়া পঅ লিখেন 

বলরাম ভ্রাতার গ্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিন বাটাতে আগমন করেন 
নাই) তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ভুম্ধ হইয়! 


৪৯৮ বংশ-পরিচয়। 


বাটাতে আগমন ন! করায় মাতৃৰিয়োগের সময় জননীর চরণ দর্শন 
করিতে ন। পারিয়া ভু:খিত হইয়াছিলেন। মাতৃত্রান্ধ অতি সমারোহের 
সহিত করিতে হইবে এবং সেই কার্ধে/র বায় সংদার হইতে বা! ভ্রাতা 
কর্তৃক স্থচারুরূপে নির্বাহ হওয়! অসম্ভব মনে করিয়া তাহাকে পত্র লিখেন 
যে তুমি সাযান্ত জমিদারের কর্ম কর, একটা বৃহৎ দানসাগর শ্রাদ্ধের 
বায় নির্বাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না, অতএব লামান্ত মত একটা 
শ্রান্ধের আয্বোজন করিবে। আমি বার্টাতে উপস্থিভ হইয়া যথাকালে 
ধান সাগরের আমোজন করিব। 

রাজা রামজীবন এই পত্ত্রের বিষন্ন অবগত হ্ইয়াছিলেন। তাহার 
দেওয়ান মাতৃশ্রাদ্ধে দান সাগরের আয়োজনে অসমর্থ এ কথ। তাহার 
হৃদয়ে খেলের ন্টা্স বিদ্ধ হয়। দেওয়ানের কার্ধ্য দক্ষতা জমিবারী ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইতেছে জানিয়া। রামজীবন তাহার উপর যথেষ্ট প্রীত ছিলেন। 
এখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন ষে নিরূপিত দিবসে দেওয়ানের 
মাতৃশ্রান্ধে দানসাগর ব্যাপারের আয়োঞ্জন করতে হইবে। রাজার 
অমাত্যগণ শ্রাঙ্জের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, অত্যক্প কাল মধ্যেই বিবিধ 
সামগ্রীতে তাড়াশ-ভবন পূর্ণ হইয়াছিল । 

বলরাম মাতৃশ্রাদ্ধের অন্ত একলক্ষ টাক! ব্যস করার সংকল্প 
করিয়াছিলেন | তিনি একটা নীল বৃষ মাত্র ও নগন অর্থসঙ্গে করিম! 
শ্রান্ধের করেক দিব পূর্ব্বে বাটীতে উপনীত হুধেন। তংকালে রাঞ্জা- 
রামহীবনের জমিদারীর প্রতে/ক গ্র।ম হইতে দ্রব্যাদি সহ বহুতর নৌকা 
তাড়াবে আনিয়াছিল এবং সমগ্ত ভ্রব/ রাখিবার স্থান সংকুলান না! হওয়ায় 
অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই ছিল। 

বপরাম রাম দান সাগর শ্রান্ধের প্রচুর আযোঞন দেখি৭| ভ্রাতাকে 
বলিছাছিগেন প্ধান সাগরে? বিপুল আঙোজন হ্ইক্বাছে, এ সুমস্তই 





রাপাবিনোদের মন্দির (বৃন্দাবন) 


ভাড়াশ জমিদার বংশ । ৪৯৯ 


তোমার কর্খ, অভাবের মধ্যে একটী নীল বুষ দেখিতেছি, মাতৃশ্রান্ধে 
কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই আমার অদৃষ্টে ছিল*। ৰলরাম রায়ের 
মাতৃশ্রাদ্ধ ত্বদীয় কনিষ্ঠ রাম রায় কর্তৃক রাজা রামজীবনের সাহায্যে অতি 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। 

বলরাম রায় মাতৃভক্তির নিদর্শনম্বরূপ জননীর স্বর্গস্থখ কামনা 
দান নাগর শ্রাদ্ধে ষে লক্ষ টাকা ব্যয় কর! সংকল্প করিয়াছিলেন এঁ 
টাকা মাতৃভক্তির স্বতিস্থাপনার্থ বায় করাই উচিত মনে করেন। এই 
অর্থের দ্বারা তিনি রসিক রায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও “পুরাতন কুগ্ধবন” নামক 
দিঘী খনন, পুফরিণী খনন,” দোলম্” নামক মন্দির নিশ্মাণ, কপিলেশ্বরের 
মন্দির সংস্কার এবং কাশী, গা ও বৃন্দাবন ধামে ছত্ত স্থাপন করেন। 

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পুর্বোদ্ধত ক্লোকের নিয়ে এই গ্লোকটি 
বিদ্যমান আছে £-- 


“কালাগ্রিতর্কেন্দু মিতে শকান্ধে 
বরং শিবশ্যালায় মিষ্টকা্যো: | 
জীর্ণং স্ফুটঞ্চোদ্ধরতেত ভক্ত) 
তশ্মিন প্রবীণো বলরাম দালঃ 1৮ 


কাল, অগ্নি, তর্ক, ইন্দু শব্দ দ্বারা ১৬৩৬ শকাব্ধ ( ১৭১৪ থৃঃ অঃ) উপলব্ধি 
হইতেছে । বলরাম রায় মাতৃ বিয়োগের পর নিজ ভবনে রমিক রায় 
নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহের পাদপদ্মে বলরাম রায়ের 
নাম লিখিত আছে। বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ভ্রিতল দোলমঞ্চ 
নিশ্মাণ করেন তাহাতে নিষ্বোক্ত শ্লোক আছে:__ 


“শাকে শাকে ভ্রবেদতরকেন্দুমিতে প্রসাদমুত্তমম্‌। 
শকুষ্কায় দো শ্রীল বলরামে। ম্হাত্মনে ॥* 
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১৬৪০ শকাব্দ শ্রীরসিক রাফ বিগ্রহের শ্রীমন্দির রাম রাম রাম কর্তৃক, 
নির্টিত হয়। শ্রীমন্দিরটা দ্বিতল গৃহ! তাহাতে এইব্বপ লিখিত্ত আছে :- 
“রস বেদ খতু ক্ষৌণী মিত শাকে মহাত্মন! । 
শ্রীকৃ্ণায় দদৌ শ্রীল বলরাম গৃহংশুভং |” 

রস, বেদ, ধতৃ, ক্ষৌনী শব ১৬৪৬ শকাব্ধ ( ১৭২৪ থুষ্টাব্ব ) হইতেছে! 
বলরাম রায় পরগণে বড়বাজু হুসেম সাহীর হিস্যা জমীদারী অর্জন 
করেন । মূর্শিদকুলির পর সুজা খা যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন তাহার 
কাগজপত্র মধ্যে বলরামের পুভ্র রঘুরাম ও তাহার ভ্রাতুম্পুত্র হরিদেব 
প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হম্ন। ১১৪১ সালের পূর্বেই বলরাম রায় ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। 

রামরাম রায় অতি পরোপকাঁরী ছিলেন। তাহার যত্বে এই 
প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব সরকরে বিষয় 
কণ্ম লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথি সেব৷ প্রভৃতি পুণ্য কার্ষো তাহার 
অতিশয় আম্থাছিল। এতদ্দেশে তৎ্কালে এ সকল কার্ধাই একমাত্র 
সদহুষ্ঠান বলিয়। পরিগণিত হইত। বলরাম রায়ের পরলোক গমনের 
কিছুদিন পরও ত্বদীয় পুত্র এবং রামদেব ও রাম রাম রায়ের পুত্রগণ 
একত্র ছিলেন; পরে পৃথক হইয়াছিলেন ৷ বলরামের বংশ বড় তরফ 
রাম দেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রাম রাম রায়েস় বংশ ছোটতরফ নামে 
পরিচিত। 

রাম রাম রায়ের উদারতা ও তীন্ববৃদ্ধি সম্থন্ধে বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। তাহার লোকজন ভাল আহার করিত, কিন্ত নিজে কথনও ভাল 
আহারের জন্ত লোলুপ ছিলেন না'ঁ। তিনি ঘে সমস্থ রাজ! রামজীবনের 
দেওয়ান, তৎকালে তাহার স্বগ্রামবাপী একব্যক্কি মুন্সী ছিলেন । তিনি 
বাম রাম রায়কে অপদস্থ করিবার জন্ত অনেক কাগজ্ষের মধ্যে একখানি 


০৭ 








তাড়াশ জমিদার বংশ । ৫০১ 


তালুক দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। «তিনি বরাত আসমান'' কথা 
লিখিয়া দেন। রাজা রামজীবন মুন্সীর নিকট দেওয়ানের দানের কথ! 
শুনিয়া তত্প্রতি জ্ুদ্ধ হয়েন,কিন্তু পরে প্রকৃত অর্থ হৃদয়্গম করিয়। সম্তোষ' 
লাভ করেন। 
রাম রাম নাটোর জমীদারীর স্ষ্টি হইতে রাজা রামআীবনের পর- 
লোক গমনের পরও অত্যল্প কাল দেওয়ানী করেন। আধুনিক সময়ে 
ন্বগীয় বনওয়ারি লাল রায় ও রাজর্ষি রায় বনমালী রায় 
বাহাছুর তাড়াশ জমীদার বংশে স্ব স্ব কন্মগুণে ধিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
স্বগায় বন্ওয়ারি লাল বায় স্বাধীনচেতা, উদার চরিত্র ও তেগস্বী পুরুষ 
ছিলেন। তিনি সংসারে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন। 
কোনও পরাক্রমশালী লোক কোন দুর্বলের উপর অত্যাচার করিলে 
তিনি দুর্জাল্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরাক্রমশালীর হস্ত হইতে দুর্ধলকে 
রক্ষা করিতেন। তাহার যৌবনকালে উত্তরবঙ্গের বহু মুসগমান প্রজা 
বিদ্রোহীভাবাপক্স হইয়া হিন্দু জমীদারগণকে বিপন্ন করিয়াছিল; এমন 
কি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেও বিরত হয় নাই। দ্বগাঁয় বনওয়ারি- 
লাল রায় মহাশয় এই দ্ময় উক্ত মুসলমান বিব্রোহ-দমনে গবর্ণমেপ্টকে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত সিরাজগঞ্জের তদানীন্তন সবডিভি- 
সনাল অফিসার (যিনি পরে কমিশনার হইয়াছিলেন ) মি: পি, নোলান 
তাহার পরম বন্ধু হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় বনওয়ারি লাল রায় শীকারে 
সিদ্ধহঘ্ত ছিলেন, তিনি বহু ব্যাদ্র ও বন্ত শুকর শীকার করিয়া তাহার 
প্রজাগণের হিতসাধন করিয়াছিলেন । 
রাজধি বনমালী ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাড়াশ জমিদার 
ংশেই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বনওয়ারি লাল রাম তীহাকে 
পোস্ত গ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জিল! স্থলে এণ্টান্ন ক্লাসে অধ্যয়ন, 
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করিবার সময় ১৮৮২ সালে তাহার পিতা৷ বনওয়ারি লালের মৃত্যু হয়। 
বাধ্য হইয়া! বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন পরিত]াগ করতঃ সেই সময় হুইতে স্বীয় 
জমিদারীর কার্য তাহাকে তত্ববধান করিতে হয়। সংসারে বৈষগিক 
বুদ্ধির প্রাথ্ধ্য ও ধর্ম কম্মে আন্তরিকতার একত্র সশ্মিলন নিতান্ত বিরল ; 
কিন্ত তিনি যেমন পরম ধাশ্দিক ছিলেন তেমনই বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন 
ছিলেন। তিনি ১০১২ বৎসরের মধ্যে তাহার জমীদারার আমন চতুণ্চণ 
বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। অথচ জমীদারীর মধ্যে পুফরিণী, কৃপখনন, 
বাস্তাঘাট প্রস্তত, হাট বাজার চিকিৎসালয় ও বি্(লয় সংস্থাপন এবং 
ছুঃস্থ প্রঙ্জাগণঞ্ষে বিনাস্থদ্ধে কর্জদাদন দিল! প্রক্জাগণের শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিয়াছিলেন। বালাকাল হইতেই ধন্মসন্বদত্ধে তাহার বিশেষ 
আস্তরিকত! ছিল। যৌবনে তিনি ব্রাঙ্মধ্দে বিশেষ আস্থাবান হন, পরে 
বৈষ্বধন্মে দেহ মন ও আত্মলমর্পণ করেন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি 
গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া! বাণপ্র্ত অবলম্বন করেন। কম্মজীবনে 
দেশের সর্ববিধ হিতকর অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ একা্তকতার সহিত 
যোগদান করিতেন। তিনি পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, টাউন হল, 
ইলিয়ট টেক্নিকাল স্কুল সিরাজগঞ্জ বি এল স্কুলের গৃহ নিশ্দাণ, 
হযাষকুণ্ডের পক্ষোদ্ধার, এজগন্মাথ দেবের মন্দির সংস্কার ও সাময়িক 
ছুর্তিক্ষ ভাগ্ডারে এবং সর্বব প্রকার সাধারণ হিতকরকার্ধেয অকাতরে অর্থ 
পাহাযা করিয়াছিলেন; নবদ্বীপ সংস্কত চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া, 
বনওয়ারিনগরে হাইস্কুল ও ভাহার জমীদারীর প্রত্যেক হেড. কোয়ার্টারে 
এম-ই *স্কুল স্থাপন করিস্বা তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা! বিস্তার 
করিয়াছিলেন । তিনি জমীদারীর গ্রত্যেক হেড কোয়ার্টারে দাতব্য 
চিকিৎসালঘ্ও স্থাপন করিয়াছিলেন | বহু ছাঞ্রকে শিক্ষার জন্ত মালিক 
* এককালীন অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি ক্ষুধার্ডকে অন্ধ এবং 
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বিবন্থকে বন্ত্রণান করিতেন। গ্রণগ্ৰাহী গভর্ণমেপ্ট তাহার অসামান্ত 
বদান্ততা ও লোক হিতৈষণার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৮৩ খ্রষ্টাবে তাহাকে 
প্রায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি পাবনা জেলার 
প্রধানতম জমীদার ও বারেন্্র কায়স্থ সমাজের অধিনায়ক ছিলেন। 
তিনি বার্ষিক ৭* হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি কুলদেবতার সেবার 
জন্তট দেবোত্তর করিয়। গিয়াছেন। প্রঁগৌরাঙ্গদেব তাহার অহনিশি 
আরাধ্য দেবত্তা ছিলেন। তীহাকে নবন্বীপের বৈষ্ণব মণ্ডলী “রাজর্ষি” 
উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। তাহার সহিত ধাহার একদিনেরও 
আলাপ পরিচয় হইয়াছে তিনি তীহাকে প্রকৃতই “রাজর্ধি" জ্ঞানে ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিতেন। 

১৮৯৩ থুষ্টাবে তিনি শ্ীরা ধাকুণ্ডে বহু অর্থব্যয় করিয়া সুদৃস্তঠ মন্দির 
নিশ্মাণ করাইয়া তথায় কুল দেব্ত। স্থাপন করিয়া দেবসেবা করিতে 
থাকেন। পরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে লক্ষাধিক মুদ্রা বায়ে মন্দির নিশ্মাণ 
করাইয়া শ্রীরাঁধা বিনোদ মৃত্ঠি স্থাপিত করিয়া সেবাত্রতে তাহার শেষ 
জীবন অতিবাহিত করেন । ১৯১৪ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে শ্রীধাম 
বৃন্দাবন রাখাক্কষ্জের নিত্যলীল! চিন্তা করিতে করিতে ও গ্রলাপে লীলা 
কাহিণী বলিতে বলিতে রজঃ প্রাণ হন । 

গোয়ালিয়রের মহারাজার ভ্রাতার গুরুদেব পরম ভক্ত সিদ্ধ হরি- 
চরণ গোস্বামী তৎকালে শ্রীকুণ্ড স্গিকটস্থ কৃম্থম সরোবর তীরে আশ্রমে 
নিদ্রা যাইতেছিলেন, রাজর্ধির রজজঃ প্রাপ্তি মময়ে তিনি রাজর্ধির গলার 
শব্ধ পাইয়া! দরজার অর্গল উন্মুক্ত করেন । শ্রীরাধাকৃণ্ডের কয়েক জন 
অনাসক্তবৈষ্বও এরূপ শব পাইয়া জাগ্রত হইয়াছিল; তজ্জন্ত স্তাম- 
কুগুতীরে রাজবির অস্থি সংস্থাপিত হইয়া সমাধি মধ্দ্রির নির্মিত 
হুইয়াছে। 


৫০৪ বংশ-পরিচয়। 


সরোজ মোহিণী 
রাজধি বনমালীর সহধর্ষিণী | 


সরোজমোহিনী কর্ম ও ধশ্মজীবনে রাজর্ধির সহকারী ছিলেন। 
অতিথি সেবা গৃহস্থের পরম ধর্ঘ্দ। এই ষেবাব্রত তিনি আজীবন সম্বদ়তার 
সহিত প্রতিপালন করিয়াছেন। শ্বজন, কুটুম্ব অতিধি, আশ্রিত, প্রতিপাল্য, 
প্রতোককে পরিতোষ করিয়া আহার করাইয়া সকলের সচ্ছন্দতার 
অন্থসন্ধীন করিয়া তিনি তৃতীয় প্রহরে একমুষি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। 
নিজের স্থখ সচ্ছন্দতার প্রতি তাহার একবারেই দৃষ্টি ছিল নাঁ। কুল- 
দেবতার সেবার কার্ধ্য তাহার জীবনের মুখ্য ধর্ম ছিল। তিনি আজীবন, 
কুলদেবতার সেবা নিজ তত্বাবধানে করাইয়্াছেন এবং স্বয়ং স্বহস্তে 
সেবা সম্বন্ধীয় অনেক কার্যের ভার লইয়া স্বশৃঙ্খলাম সমাধা করিতেন । 
তিনি মূর্তিমতী দয়া ছিলেন; পরোপকার তাহার জীবনের দৈনিক অবশ্ঠ 
কর্তব্য কর ছিল, তিনি দানে মুক্তহন্ত ছিলেন। ১৩২৬ সালের ১৩ই ভাঙ্র 
তারিখে শ্রীধাষ বুন্দাবনে শ্রীরাধাবিনোদের ধ্যান করিতে করিতে 
তিনিও শ্রীধাম প্রাঞ্চ হইয়াছেন । 

রাজর্ধি বনমালী রায় মহোদয় ছুইটী পুত্র রাখিয়। যান। জ্যেষ্ঠ 
কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ রায় ম্বনামেই পরিচিত; কনিষ্ঠ কুমার রাধিকা! 
ভূষণ রায় শ্রীধাম প্রাপ্ত ধর্মনিষ্ঠ পিতার পদাঙ্ক অন্থসরণ পূর্বক পুণ্যধাম 
বুদ্দাবনেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। 

কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ রায় ১৮৮৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ 
করেন। রাজর্ধি বনমালী তাহাকে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা 
দিতেও ক্রটি করেন নাই। তিনি সর্ব বিষয়েই পিতার আদশ সম্মুখে 
রাখিয়া বিশাল জমিদারীর কাধ্য পরিচালনা করিতেছেন। তিনিও 
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পিতার ন্থায় বদান্তবরর ও দানশীল | ক্ষিতীষভূষণ ইতংপূর্ববে দেশে 
শিক্ষা বিস্তারকলে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন । যুদ্ধ খগ ভাগ্ডারে 
-২৫০৯* সহম্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন, লেতি কারমাইকেল যুদ্ধধণ 
ভাগারেও অর্থ সাহাষ্য করিয়াছিলেন। ইহা! ছাড়া যুদ্ধের সময় তিনি 
তাহার প্রজ্জাবর্গের মধ্যে ঘে যেষুদ্ধে গিয়াছিল তাহার্দিগকে কর- 
দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহাযাও 
করিয়াছিলেন। 

তাহার এই সংকার্যের জন্ত গব্ণমেন্ট তাহাকে ১৯২* সালের 
নববর্ষের দিন *রায় বাহাদুর” উপাধি ত্ষণে ভূষিত করেন। পাবনায় 
কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ সম্প্রতি ন্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে জলের কল 
স্থাপন জন্ত ৫০**০২ সহম্র টাক! দান করিয়াছেন । ছি 

কুমার ক্ষিতীশ ভূষণের ছুইটা পুত্র; জ্যেষ্ঠ রাখালদাল ; অষ্টমবর্ধীয় 
কানষ্ঠ পুত্রের বয়স একবৎসর মান্ত। 


কুমার রাধিক1 ভূষণ রায়। 


রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাছুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার রাধিকা ভূষণ বাস 
নানা স্দগুণের অধিকারী । ইহারই সহায়তায় একযোগে কুমার ক্ষিতীশ 
ভূষণ নানা! সৎকার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। ইহাদের ছুই ভ্রাতায় যেরূপ 
মিলন, সেক্গপ ভ্রাতৃপ্রেম ব্জেশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। রাধিকা ভূষণ 
বিনয়ী, শিষ্টাচারী ও দয়াধশ্ৰপরায়ণ। তাহার দুইটা পুত্র ও ছুই কনা।। 


জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিনোদপদ ; ত্রয়োদশ ব্ধীয় কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 
গোবিন্দপদ । 


দ্বত্তীম্ এণ্ড সম্পূর্ণ । 


নয়াপাড়। ঘোষ বংশ । 
সমাসীন করিয়া বংশের নাম উজ্জল করিয়াছেন। রায় রাজেক্কুমার ঘোঁধ 
বাহাদুর সাধারণ কিতকর কাধ্যে অনেক অর্থদান করিয়াছেন। 
নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিক। প্রদত্ত হইল £--(১) নয়াপাড়ার উধামদ্ী 
চিকিৎসালয় নিম্মাণের ব্যয় বাবদ ৫৮০০২, (২) এ চিকিৎসালয্বের ড্রেণ 
নিশ্মাণে ১৯৫৯৬ (৩) নয়াপাড়ায় একটি পুক্করিণী খননে ৬৭০৯, (৪) খুলনা 
করোনেশন বালিক বিদ্যালয় গৃহ-নিশ্মাণে ৫০০৯২, (৫) যুদ্ধ ফণ্ডে 
২৭৫১ (৬) ম্যান্থুলেন্স কোরে ২৫০২+ (৭) এরোপ্লেন ফণ্ডে ৩০৯৯৯, 
(৮) নয়াপাড়া জঙ্জ করোনেশন হাইস্কুলে ১২৭০৯, (৯) আওযীন-েং- 
. পতিতা (১০) খুলনা ইউরোপীয়ান ক্লাবে ১৫০*-২, (১১) খুলন! 
ইউনাইটেড, ক্লাবে ১*-*২, (১২) রিক্রুইটমেণ্ট ফণ্ডে ৩১১০২, (১৩) 
খুলনা করোনেশন টেক্নিকাল স্কুলে ২০০*২, (১৪) খুলনা উডবরণ 
হাসপাতালে ১*০২$ (১৫) শাস্তি উৎসবে ২৭৫১ (১৬) এসম্পায়ার ডেতে 
২৫২ (১৭) বাগেরহাট হাই স্কুলে ১০*২। মোট ৪২৯২৯ টাকা । 
ম্হামান্ত বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণান্ডশে বাহাদুর রাজেন্দ্র কমার সম্বন্ধে 
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চি 


রায়সাহেব নীলমণি ভট্টাচার্য্য । 


নানাবিধ জনহিতকর কর্খে আত্মনিয়োগ করিয় শ্রীৃত লীলমণি 
ভট্টাচার্য মহাখছ্ মুর্শিদাবাদ-বহরম্পুরের অধিবাসিবর্গের খ্যাতি ও 
শ্রদ্ধা অঞ্জন করিয্বাছেন | ইনি ১২৮* সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে 
বহরমপুর সহরে ব্রাহ্গপণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধিধারী। ১৯২২ সালের নববর্ষ দিনে বঙ্গীয় 
গবর্ণমেন্ট ইহাকে রায় সাহেব উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন | ইছার 
পিতা স্বর্গীয় হরশস্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় জেল! আদালতের উন্পীন ছিলেন । 

ইভার! উদয়নাচার্ধয ভাছুড়ীর বংখধর এবং ক্লফদেব ন্যায়বাগীশের 
অধস্তন দশম পুরুষ। ইহারা অন্যুন দশ পুরুষ ধরিয়া বহর».র 
বসবাস করিতেছেন। ইহারা জমিদার; জমিদারীর বার্ষিক আঃ 
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উহাদের পূর্ববপুরুষগণের অধিকাংশই প্রসিদ্ধ সংস্কতবিৎ ছিলেন । 
তন্মধ্যে কমললোচন সার্ধভৌমের পাগ্ডিত্যের খ্যাতি এতদ্ুর বিন্ব্ 
হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাণী ভবানী তাহাকে সভাপগ্ডিত নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। ইনি বিস্তর ভূমি ব্রদ্দোতর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াভিলেন | 
এই বংশের প্রসিদ্ধ ম্যায়শান্ত্র বিশারদ শ্ররাষ শিরোমণি মহারাগী 
ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎ্দবের সময়ে "মহামহোপাধ্যাঁম়” উপাধি লাভ 
করিম্কাছিলেন। এই উপাধি সেই সময়েই প্রথম প্রবন্তিত হম । মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি নীলমণিবাবুর জ্যেষ্ঠ পিতৃবা ছিলেন। 

নীলমণিবাবুর পিত| হরশক্কর ভট্টাচার্য মহাশয় খুব পশারওয়াল! 
উকীল ছিলেন এবং সাধারণে তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। 


